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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিব্বাচিত 


ভারতবর্ষের ইতিহাস 


[ ম্যাটিকুলেশন পরাক্ষার্থীদিগের জন্য নূতন .. 
সিলেবাস অনুসারে লিখিত] ৮1৫ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক 
্রীহুরেন্রনাথ সেন, 
এম্‌. এ., সি-এইঁ্ট, ডি, বি-লিট্‌ ( অন্সন ) 
ও 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল্য়ের/ইতিহাসের অধ্যাপক 
তীর রায়চৌধুরী, এ. এ, পি- এ ডি. 
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১ঃনবকলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 
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প্রথম সংস্করণ ১৯৩৪ ; দ্বিতীয় সংক্ষরণ ১৯৩৫ 3 
তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ ; চতুর্থ সংস্করণ ১৯৩৮ ঃ 
পঞ্চম সংস্করণ ১৯৩৮ 


প্রিন্টার_-এশশধর চত্রবর্তী 
্ t L __ কালিক প্ৰেস 
এ ২৫নং ডি এল্‌, রায় ষ্বীটূ, কলিকাতা 


৯ 


ভূমিকা ৃ 


আমাদের প্রণীত “ভারতবর্ষের ইতিহাস” কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন পাঠ্যঙ্ছগী অনুসারে পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত 
হুইল। উক্ত পুস্তকের যে বৈশিষ্ট্য শিক্ষক মহোদয়গণের প্রশংসা ও 


‘অনুমোদন পাইয়াছে, তাহার সমস্তই বর্তমান গ্রন্থে অব্যাহত রাখিবার 


চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের ছুইজনেরই অবসর অল্প । এই নিমিত্ত 
নিরতিশয় অভিনিবেশ সহকারে প্রুফ সংশোধন সকল সময়ে সম্ভব হয় 
নাই। এই জন্য পুস্তকের মধ্যে নানাপ্রকার ত্রুটি থাকিয়া যাইতে পারে। 
শিক্ষক মহোদয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত না হইলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে 
এই সকল ক্ৰটি-বিচ্যুতি দুর করিবার বাসনা রহিল। 


কলিকাতা | প্রীহেমচন্্র রায়চৌধুরী 


১লা জানুয়ারী, ১৯৩৮ শ্ৰীসুরেন্দ্রনাথ সেন 


দার ie 


প্রথম খণ্ড_ভুমিকা 
প্রথম অধ্যায়_ভারতের প্রাক্কৃতিক বৈচিত্র্য ও মূলগত এক্য ১ 
দ্বিতীয় অধ্যায়_ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও ৮৮ 
নানাজাঁতির পরিচয় *** 322 তি ৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড_প্রাচীন ভারত 
তৃতীয় অধ্যায়__বৈদিক যুগ ও তংপয়র্তকালের আৰ্য্য সভ্যতা রি 


চতুৰ্থ অধ্যায়_জৈন ও বৌদ্ধধৰ্ম “ btn =: ॥ ৩১ 
পঞ্চম অধ্যায়__গণতন্্ ও সাত্রাজ্যের অভ্যুথান টং ৩৯ 
বষ্ঠ অধ্যায়__মৌধ্ধ্য সাত্রাজ্য ৮ তন + ৪৬ 
সপ্তম অধ্যায়-_-মৌর্ধ্য সম্রাউ্গণের অব্যবহিত পরী রাজগণ 

ও শকাধিকার তির ৰ ৫৯ 
অষ্টম অধ্যায়_-গুপ্ত সাত্রাজর্ত ইন ক ৭১ 


তৃতীয় খণ্ড মধ্যযুগের পূর্বব সূচন! 
নবম অধ্যার়__হুণগণের সহিত সংঘর্ষ ও কনৌজের অভ্যুর্থান ৭৯ 
দশম অধ্যায়__কনৌজ বিজয়াকাজ্ষী রাজন্গণের দ্বন্দ এবং 
প্রতিহার ( রাজপুত )প্ৰাস্রাজ্যের অভ্যুখান ও পতন ৮৫ 
একাদশ অধ্যায়__কনৌজের সমৃদ্ধির যুগে দক্ষিণাপথের অবস্থা ৯০ 
দ্বাদশ অধ্যায়__উত্তর ভারতের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সমূহের 
পতন ৯৮০ রত পতি ৯২ 
ত্ৰয়োদশ অধ্যায়__দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন হিন্দু-সাত্রাজ্যের 
অবসান ০ নর টং রি 


[14°] 


“চতুদশ অধ্যায়_ছিন্দিগের ধরি মতা ইিপদিযো 


স্থাপন 
পঞ্চদশ অধ্যায়__গুপ্তঘুগের ES হি তম্যত! 
বোঁড়শ অব্যায়__যুসলমীনগণের র'আগমন 
চতুর্থ খণ্ড__ মধ্যযুগে ভারতবর্ষ, 

সপ্তদশ অধ্যার__দাস রাজবংশ 

অষ্টাদশ অধ্যায়__খল্ভী রাজগণ 

উনবিংশ অধ্যায়-_তুঘ ভুক্বংশীয় রাজগণ 

বিংশ অধ্যায__সৈয়দ ও লোদী বংশ 

একবিংশ অধ্যায়_ন্বাবীন প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ 
দ্বাবিংশ অধ্যায়__বিভিন্ন ঈভ্যতার সংঘর্ষ 

ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়_বাবর, হুমায়ুন ও শের শাহ 
চতু্নিংশ অধ্যায়_মহান্থভব আকবর 

পঞ্চবিংশ অধ্যায়__জাহাীর ও শাহজাহান 

বড়বিংশ অধ্যার-_ওরঙ্গজীব ও শিবাভী 

সপ্তবিংশ অধ্যায়_তৈমুরবংীর রাজশক্তির পতন 
অষ্টাবিংশ অধ্যায়__মোগরসবুগে্রতবর্ষের অবস্থা 

পঞ্চম খণ্ড__ আধুনিক যুগের উপব্রমণিক। 

উনত্রিংশ অধ্যায়_ইউরোগীয় জাতি সমূহের আগমন 
ত্রিংশ অধ্যায়__বঙ্গ-বিজয় ওহায়দর আলির অভ্যথান 
একক্রিংশ অব্যায়__ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ 

দবাক্রিংশ অধ্যায়__মহিবুর ও মরাঠা সাম্রাজ্যের পতন 
্রয়ক্ত্িংশ অধ্যায়_ ব্রহ্ম ও পঞ্চনদে সাম্রাজ্য প্রসার এবং 

সমাজ সংস্কার 


৩৪৮ 


EE -স্প্স সারা 


4. 
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বষ্ঠ খণ্ড_ বর্তমান ভারত ৮ 

চতুক্সিংশ অধ্যায়__নবতন্ত প্রবর্তন ও বুটিশাবিরাজ্যের ্ 
অভিব্যক্তি [ 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়- স্বায়ত্ত শাসনের সুচনা ও 
জাতীয়তার উন্মেষ - 

বট্ত্রিংশ অধ্যায়_শাসন সংস্কারের নবধুগ 

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়__বর্তমীন i শাসন-ব্যবস্থার ক্রম 
বিবর্তন 

অষ্টাব্রিংশ পারার রাজত্বে দেশের টি 

উনচত্বারিংশ অধ্যায়__শিক্ষা বিস্তার *" 
ংশ পরিচয় 

নির্ঘণ্ট 


৩৮৮ 


৪২৮ 
5৩৭ 


৪৬৩ | 


রাজনৈতিক 


ও . ভারতবর্ষ 
তি বত - মাইল স্কেল 


গামালি 


ভা র-তালম হাটী গর 
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ভাৱতবর্ষেৰ ইতিছায়- 
প্রথম খণ্ড 


ভূমিকা 


গ্রথম অধ্যায় 


ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও মূলগত এক্য 


ভারতের অবস্থান ও সীমা £__এশিয়ার দক্ষিণ দিকে যে তিনটি 

বড় বড় উপদ্বীপ আছে ভারতবর্ষ তাহাদের অন্ততম। হিমালয়, 

সুলেমান, পাতকোই প্রভৃতি পর্বত বিরাট প্রাচীরের স্তায় ইহার উত্তর, 

উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ঘিরিয়া অবস্থিত । অন্তান্ত দিকে 

সমুদ্রের গভীর জলরাশি ইহার তটভূমি ধৌত করিতেছে। 

বৈদিক যুগের ভরত-কুল ও পৌরাণিক ভরত রাজার নামানুসারে 

এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। প্রাচীন- 

ভারতবর্ষের অস্ত পাম. কালে ইরাণ ও গ্রীসের লোকেরা সিদ্ধু নদের 

নামে তাহার পরপারবর্তী দেশের পরিচয় দিত। ইরাণীরা সিন্ধুকে 

বলিত “হিন্দু আর গ্রীকেরা এই শব্দটিকে উচ্চারণ করিত “ইওস্”, তাই 
বিদেশীদিগের নিকট ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান ও ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত। 


ভিপি ৮0১) ০৯ 


হু ভারতবর্ষের ইতিহ স্‌ 


ভরের বৈচিত্র্য :_ ভারতবর্ষের বিশাল আয়তন, বিপুল জন- 
সংখ্যাও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জগ্য ইহাকে 
রতন, জনন) একটি মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এই দেশ 
LL ৯৭৪ আয়তনে রুশির। ব্যতীত সমগ্র ইউরোপের 


সমান। ইহার জনসংখ্যা পৃথিবীর প্রায় এক- 
পঞ্চমাংশ এবং এখানে বহু জাতির বাস । জগতের প্রায় সকল প্রধান ধর্ম 


এবং দুই শতের অধিক ভাবা এদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত। 
ভারতভূমির প্রাকৃতিক এশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। কোথাও বরফে 
আচ্ছন্ন প্তশ্রেণী শোভা পাইতেছে, আবার তাহারই পাদদেশে স্নিগ্ধ নদী- 
ধার! কুলু কুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও আদিম বর্ধরজাতীর 
লোকের আবাস বহুদূর প্রসারিত নিবিড় বন, আবার তাহারই নিকটে 
বেদ ও উপনিবদ্‌ রচয়িতা আর্য্যগণের বংশধরদিগের শ্যামল শস্তক্ষেত্র । 
কোথাও বা সজল! সুফল! সমতল ভূমি অপূৰ্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, 
আবার তাহারই সীমান্তে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুরাশি ধূ ধু করিতেছে। 
মূলগত এঁক্য ৫ বিভিন্নতা ও বৈচিত্রের মধ্যেও ভারত তাহার 
মূলগত এক্য হারায় নাই। মহাভারতের যুগ হইতেই সমগ্র দেশ 
একই নামে পরিচিত হইয়া আপিতেছে। সে নাম তারতবর্ষ। কৰি ও 
একত্র নাত্রাজোর রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ হিমালয় হইতে সাগর 
আদর্শ... পর্য্যন্ত বিস্তৃত একচ্ছত্র এক বিশাল সাম্রাজ্যের 
আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাদের সে 
স্বপ্ন মৌর্য্যগণের রাজত্বকালে এবং তুঘ লুক ও তৈমুর বংশীয়দের শাসন 
সময়ে প্রায় সফল হইয়া ছিল। - ভারতের ভনসমূহের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ 
র্ন্ের প্রভাব :: হিন্দু! অহিন্দু আদিম জাতিদিগের মধ্যেও 


__হিন্দুদিগের আচার'ও অনুষ্ঠানের প্রভাব দেখা 
যায়। ইস্লাম এ দেশের অন্ঠতম প্রধান ধর্ম্ম। ‘বহুদিন একই জন্মভূমির 


ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া হিন্দু ও মুজিমসমাজ পরস্পরের 3৪ ৷ 
অতিক্রম করিতে পারে নাই । ভারতবাসীদিগের মধ্যে বহু প্রকার, দবা 
প্রচলিত থাকিলেও সংস্কৃত ভাষার সমাদর 
সর্বত্রই দেখা যায়। ভারতের অধিকাংশ 
কথিত ভাষা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন । এমন কি দক্ষিণে মাদ্রাজ, মহিষুর, 
্রিবান্থুর অঞ্চলেও সংস্কৃত ভাষা এবং আর্ধ্য সভ্যতার প্রভাব দেখা যায়। 
| তমিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাতেও বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় 
ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিধর্ের প্রভেদ সত্বেও জন- 
সাধারণের আড়ম্বর শূন্য জীবনযাত্রা ও ধর্মের প্রতি প্রগাঢ অন্থরাগ বিশেষ- 
| রূপে'লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাও ভারতের মূলগত এঁক্যেরই নিদর্শন । 

. ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ :_ ব্রহ্মপুত্রের পুর্ববতীরবর্তী 
ভূমি ও বানুচিস্থান বাদ দিলে এই দেশটিকে প্রধানতঃ চারিখণ্ডে ভাগ 
করা যাইতে পারে, যথা--(১) উত্তরের পার্বত্য প্রদেশ, (২)-সিন্ধু-গঙ্গা- 
তীরস্থিত সমতল ভূমি, (৩) মধ্যতারত ও দক্ষিণাপথের মালভূমি 
অর্থাৎ পর্ববতবেষ্টিত উচ্চ ভূখণ্ড এবং (৪) দক্ষিণাপথের মালভূমির উভয় 
পাশ্বস্থিত সমুদ্রোপকুলবন্তী সুদীর্ঘ সনকীর্ঘ নিয্নভূমি। . 

হিমালয় প্রদেশ £_উত্তর সীমান্তে বার শত মাইলের অধিক 
ব্যাপিয়া পর্ববতরাজ হিমালয় আমাদের জন্মভূমির মুকুটরূপে শোভ। 
পাইতেছে। উচ্চতায়, আয়তনে, এশ্বর্য্যে ও সৌনধ্যে এই পর্বত পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ গিরিমালার অন্থতম। হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে কাশ্মীর 
ও নেপালের, বৃহৎ রাজ্য ও সিকিম্‌ এবং 
ভুটানের ক্ষুদ্র জনপদগুলি অবস্থিত। এই 
পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে তরাইএর নিবিড় বনস্থলী শোভা পাইতেছে। 
সিন্ধু-গঞ্গা-তীরবন্তী সমতল ভূমি হিমালয়ের দক্ষিণে সিন্ধু, 
গঙ্গা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ-বিধৌত বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। আরাবন্লীর উন্নত ভ্ভাগ 


| ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও মূলগত এঁক্য 
বৃ 


সংস্কৃত ভাবার সমাদর . 


£7 কাশী, নেপাল ও তরাই 


২৪ + ভারতবর্ষের ইতিহাস 


 ই্ুুকপছই অংশে ৰিভক্ত করিয়াছে । পশ্চিমে পঞ্চনদ বা পঞ্জাব 
প্র-স্ণ, শিক্ধুদেশ ও রাজপুতানার বিরাট মরুভূমি অবস্থিত। পুর্বীংশে 
গঙ্গাত তীরস্থিত উর্বর ভূমি । রাজমহলের অনুচ্চ পর্ববতরাজি ইহাকে দুই- 
খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উপরের অংশ “মধ্যদেশ” ও নিয্নভাগ 
রঙ্গদেশ নামে খ্যাত । 
ভারতমধ্যস্থ অধিত্যকা ভূমি ৪__গঙ্গা-বৌত প্রদেশের দক্ষিণে 
_ ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যবর্তী উচ্চভূমি | ইহার উত্তরে বিন্ধ্য ও তৎসংলগ্ন 
পৰ্বতশ্ৰেণী, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট, পূর্বে পূর্বঘাট ও দক্ষিণে নীলগিরি 
: পর্বতমালা অবস্থিত। এই উচ্চ ভূভাগের 
উত্তর প্রান্তে মালব ও বুনেলখণ্ড। গঙ্গা- 
ভীরবরতী সমতলভূমি হইতে এই দুইটি স্থানে গমনাগমন দুঃসাধ্য নহে। 
কিন্তু ইহার দক্ষিণস্থিত প্রদেশ কতকগুলি পর্বত ও নিবিড় বনে 
দুর্ভেন্য | এই দুর্গম প্রদেশের মধ্য দিয়াই পশ্চিমে নর্্মদা ও তান্তী 
দক্ষিণাপথের অধিত্যকা “নং পুর্বে মহানদী প্রবাহিত হইতেছে। 
এইখানেই দক্ষিণাপথের বিরাট অধিত্যকা 
ধা উচচভুমির আরম্ভ । গোদাবরী, ক্ষণ, তু্বভ্রা ও কাবেরী 
নী দক্ষিণাপথের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের অভিমুখে 
চলিয়া গিয়াছে। 
দক্ষিণের সমুদজ্রোপকুল £_দক্ষিণ ভারতের ছুই পার্শ্বে সাগর 
হইতে পশ্চিম ও প্বাট গিরির পদমূল পর্যন্ত সঙ্ধীর্ণ অথচ 
বহদুরলিত যে নিম্নভূমি রহিয়াছে তাহা শসপ্পদে অতুলনীয়। ছুই ' 
লোনা উপকূলেই বড় বড় বন্দর অবস্থিত। পশ্চিম- 
উপকূল ,  : ভাগে কোম্ণ ও মালবার উপকূল প্রাকৃতিক 
সৌনর্যের লীলাভূমি। পূর্বভাগে তাঞ্জোর, 
ভিটিনপরী প্রত সমৃদ্ধ জনপদ এবং মছুরা ও তিন্নেভেলির অনুর্বর 


| 


মালব ও বুন্দেলখও 


| ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্য ও মূলগত এঁক্য : ৫ 


| ভূমিভাগ অবস্থিত । প্রাচীনকালে তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী অঞ্চল 
f চোলমণ্ডল (বর্তমান করোম্যাণ্ডেল )২এবং 
| চোল ও পাণ্ড্য দেশ IE এ 

| মছুরা ও তিন্নেভেলি অঞ্চল পাও্ডুলদেশ 


নামে পরিচিত ছিল । 
ভারত ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব £_পর্ব্বত ও সমুদ্র দ্বারা 
বহিজ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতীয় 
সমাজ ও সভ্যতা স্বকীয় আদর্শে স্বতন্ত্র ধারায় 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের সমাজনীতি 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। ভারতীয় দর্শন হিমালয়ের 
মতই মহান্‌। পুণ্য-সলিলা গঙ্গা উভয় পাৰ্শ্বস্থিত তীরভূমির উর্বরতা 
সম্পাদন করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। 
হিমালয়ের দুর্ভেগ্ভ পাবাণ-প্রাচীর ও মহাসমুদ্রের ছুস্তর পরিখায় 
পরিবেষ্টিত হইয়াও ভারতবাসী বৈদেশিক 
বৈদেশিক আক্ৰমণ ও আক্ৰমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। উত্তর-পশ্চিম 
পর্বতে বাধা... ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সঙ্ধীর্ণ গিরিপথ দিয়া 
বিদেশী আক্রমণকারিগণ একাধিকবার ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়াছে। পরিশেষে বিন্ধ্য পর্বতে বাধা পাইয়া তাহাদের গতিরোধ 
হইত। 
উত্তর ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গাতীরে বিশাল সাত্রাজ্য স্থাপনের সুবিধা 
ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের স্থানে স্থানে মরুভূমি ও 
ছোট ছোট পাহাড় ও পর্বত আছে। এইজন্য এ অঞ্চলের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় 
7 পক্য স্থাপন সুসাধ্য ছিল না। মাঝে মাঝে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের 
উদ্ভব হইয়াছিল বিন্ধযপর্বত ও তৎসংলগ্ন 
গভীর বন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে 
বিশাল ব্যবধানের স্থষ্টি করিয়াছে। উত্তর ভারতের সাত্রাজ্যগুলির 


ভারতীয় সমাজ, 
সভ্যতা ও দর্শন 


দাত্রাজ্য ও ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব 


দক্ষিণ দিকে বিস্তারের ইহাই ছিল প্রধান অন্তরা়। দক্ষিণীপথের 
উচ্বতুমিতেও প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য সকল গড়িয়া উঠিরাছিল। এই 
রার্জাযলি শিক্ধ ও গঙ্গাতীরের সাত্রাজ্যগুলি: অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
ছিল না। অনেক পরাক্রান্ত রাজা এই সকল রাজ্যে রাজত্ব করিতেন । 
তৰে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে স্থারী এক্য স্থাপন সম্ভবপর হয় নাই। পূর্বরঘাট 
ও পশ্চিমঘাটের মধ্যবস্ভী অবিত্যকাভূমির রাজন্তবর্সের সহিত কোঙ্বণ ও 
চোল দেশের নরপতিগণের প্রায়ই বুদ্ধ বিগ্রহ চলিত 
যে মহাসাগর ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক ঘিরিয়া রহিয়াছে॥ তাহা 
ভারতের ও রহিজ্জগতের মধ্যে একটি স্বাভাবিক ব্যবধান বলিয়া পরি- 
| 


গণিত হয়। কিন্তু বঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব অবস্থিত “সুবর্ণ-ভূমি” অর্থাৎ 
দক্ষিণ ব্রহ্ম, সুমাত্রা প্রভৃতি ভূখণ্ডে ভারতীয় সত্যতার প্রসার ও হিন্দু 


Ie উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা সমুদ্রপথেই 
নিবো স্থাপন হইয়াছিল। প্রাচীনকালে ভারতের সহিত 
মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পুর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। 
আধুনিক যুগে মহাসাগরই ভারতবর্ষ ও সুদূর ইংলণ্ডের ভাগ্য এক 
হত্রে গ্রধিত করিয়াছে। জলপথেই প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ধনরত্ব 
আসিয়া ভারতের বন্দরে পৌছিত। { I 

ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য :ঃ ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীন 


প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র সত্যতার - অন্ততম কেন্ত্র। আর্য্যদিগের 


সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের সষ্টি ও বিকাশ 
এই দেশেই হইয়াছিল। ভারতের তপোবনেই প্রথম সামরব উচ্চারিত 
হয় এবং উপনিবদ্‌ ও বেদান্তের 


তত্ব কথা প্রচারিত হুইয়াছিল।: যে 
ডি বোঁদধর্শ্বের ছুই ধৰ্ম্ম সম্প্রদায় (হিন্দু ও বৌদ্ধ) পশ্চিম 
| খপভিস্থান = প্রান্ত ব্যতীত সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বিস্তার 
লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষেই তাহার উদ্ভব : হইয়াছিল। ভারতের 
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কথাসাহিত্যের প্রভাব গ্রীসদেশীয় ঈশপের গলে ও ইউরোপের অন্তান্ত 
অনেক কাহিনীতে দৃষ্ট হয়। চিকিৎসাৰিষ্যা, গণিত, জ্যোতিষ প্রতি 
শান্ত প্রাচীন ভারতবাসিগণ বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়াছিতলন। 
ভারতীয় মনীষীদের গ্রন্থ আরব পশ্তিতগণ সাদরে পাঠ করিতেন। জগতে 
হিংসা, দ্বেব ও বিরোধ নিবারণের জন্য এই ভারতেরই একজন বিজয়ী 
নরপতি সমর-লালগ়া জয় করিয়া শাস্তি 
ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন । বিশ্বের. 
সমস্ত জীবের প্রতি মমতা ভারতীয়ধন্মের বিশেষত্ব। মানুষের জন্য 
যেমন ভারতবাসী আরোগ্যশালা (হাসপাতাল) স্থাপন করিয়াছেন, 
তেমনি মুক পশুদের অন্তও-চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের 
নগর ও পল্লীর স্বায়ভ শাসন পদ্ধতি আলোচনা 
করিলে বিস্মিত হইতে হয়। . মেগাস্থিনিস্‌ 
হইতে মেটকাঁফ, পর্যন্ত অনেক বিদেশীয় মনীষী এই শাসন পদ্ধতির 
উৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম্ম ও 
' সম্প্রদায়ের একত্র সমাবেশ লক্ষ্য করিলে 
ইহাকে ভূমগুলের চিত্রশাল! বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না | সুতরাং এ দেশের ইতিহাস কেহই উপেক্ষা 


করিতে পারে না। 


শান্তি ও মৈত্রীর বাণী 


স্বায়ত্ত শাসন 


. তূমগুলের চিত্রশালা 


A 


EE 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভাঁরতের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও নানাজাতির পরিচয় 


আদিম যুগের জাতিসমূহ £_অতি প্রাচীন কালে ভারতের 
বাহারা অধিবাসী ছিলেন তাহাদের শিক্ষা 

প্রাচীন প্রস্তর- 2 
ও সভ্যতা কিছুই ছিল না। হঁহাদিগকে 

যুগের অধিবাসী 
প্রাচীন প্রস্তরযুগের লোক বলিয়া! অভিহিত 
করা হয়। পাথর কুড়াইয়া ইহারা যে অন্ত্র'তৈয়ার করিতেন তাহাতে 
মতা অথবা কারুকার্য্ের বালাই ছিল না। ইহাদের পরবর্তী 
অধিবাসীদিগকে নব্য প্রস্তরবুগের লোক বলা হয়। কারণ ইহারা; 
থে পাথরের অন্তর ব্যবহার করিতেন তাহা অপেক্ষারুত তীক্ষ ও 
শহুণ। শুধু তাহাই নহে, পাথরের ব্যবহার ব্যতীত তাহারা মাটির 
io ME পাত্র লিশ্মাণের কৌশল জানিতেন, ভূমি চাষ 
যুগের অধিবাসী করিয়া শম্তোৎপাদন করিতেন এবং বড় বড়, 
পাথর দিয়! সমাধিস্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়া মৃতের 
প্রতি সম্মান দেখাইতেন। এখন মধ্যভারত এবং উড়িব্যার পার্ববত]স্থান 
সমূহে, বিশেষতঃ সাওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে যাহারা 
কোল এবং মুণ্ডাবংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ, অনেকের মতে তাহারা 
শৰ্য প্রস্তরযুগের অধিবাসীদের বংশধর । 
ভাঅধুগ ও সিন্ধু-বিধৌতদেশের প্রাচীন সভ্যতা $= নূতন 
পশুর পরে যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন তাহারা তামার 
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A 


ব্যবহার জানিতেন, কিন্ত লৌহের ব্যবহার অবগত ছিলেন না। প্রস্তর 
ৰ ও তাত্রযুগের সন্ধিক্ষণের বহু স্বৃতি-সন্বহিত 
2585 যে সকল জিনিস সম্প্রতি পঞ্জাবের অস্তঃপাতী 
প্রাগৈতিহাসিক রর 
রা হরপ্লা এবং সিন্ধুর অন্তর্গত মহেঞ্জো- 
দড়ে নামক স্থানের মাটি খুঁড়িয়া বাহির 
হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী সকল আবিষ্কার অপেক্ষা বিম্ময়কর। প্রাচীন 
কালে, খুষ্টফুগের হাজার হাজার বৎসর পুর্বে সিন্ধু উপত্যকায় যে এক: 
সুসভ্য মহাজাতি বাস করিত, এই সকল আবিষ্কারে তাহাই প্রমাণিত 
হইয়াছে । সেখানকার প্রাপ্ত জিনিসগুলি দেখিয়া স্বতাবতঃই মনে হয় 
যে স্মরণাতীত কালে যখন অন্তান্য বহুদেশ অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন» 
তখন এই ভারতের বক্ষে এমন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা মিশর 
(77859৮) ও মহাচীনের সভ্যতা অপেক্ষা কোনো অংশেই হীন নহে) 
সেখানকার মাটি খুঁড়িয়া যে ইষ্টকালয় বাহির হইয়াছে তাহাতে 
ক্সানাগার, পয়ঃপ্রণালী, নরনারীর প্রতিক্কতি, বিবিধ জন্তর আলেখ্য, 
সুচিত্রিত মাটির পাত্র, স্বর্ণ ও মণি, কতকগুলি মুদ্রা ( বা মাছুলি ) এবং 
চিত্রলেখবুক্ত কতিপয় শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে । মহেঞ্জো-দড়োর 
জিনিসগুলি দেখিয়া বোধ হয় সেকালে শিব ও জগদস্বা দেবীর অর্চনা 
ও বৃক্ষপূজার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সে সময় মৃতদেহ ভন্মীভূত 
করার প্রথা অবিদিত ছিল না । দগ্ধ অস্থির ক্ষুদ্র কয়েকটি খণ্ড কখন 
কখন মৃত্পাত্রে অথবা ইষ্টকনিপ্সিত আধারে রাখিয়া দেওয়া হইত। 
পারন্তদেশের  পশ্চিমস্থিত মেসোপোটেমিয়ার স্ুমের প্রদেশের 
সভ্যতার সহিত প্রাচীন সৈন্ধব সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। কেহ 
কেহ বলিয়াছেন যে দ্রবিড় জাতীয় লোকেরাই এই সভ্যতার অষ্টা। 
দ্রবিড়জাতি £_ মাদ্ৰাজ প্রেসিভেন্সির অন্তর্গত তমিলদেশের 
প্রাচীন নাম দ্রবিড়। এই নাম হইতেই দ্রবিডজ।তির নামের উৎপত্তি। 
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দক্ষিণ ভারতের তমিল; তেলেগু ( অন্ধ, ), মলর়ালম, কাণাড়া প্রভৃতি 
ভাবায় যাহারা, কথা বলে ব্যাপক অর্থে দ্রবিড় বলিতে তাহাদিগবেই 
+ বুঝার । বালুচিস্থানে ব্রাহুই নামে যে একটি 
দ্রবিড় ভাষা ভাবা প্রচলিত আছে উহাও দ্রবিড়শ্রেণীর 
অন্তৰ্গত । বালুচিস্থানে দ্রবিড ভাষা (ব্রাহুই)র 
প্রচলন দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করেন যে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতেই 
ভ্রবিড়গণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৈদিক আধ্যগণ যে দাস বা. 
দন্থ্যু নামক অনার্ধ্যজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দ্রবিড়েরা সেই 
দস্যু, ইহাই অনেকের অভিমত। দস্ত্যদের নাক চেপ্টা এবং দেহের রং 
কালো ছিল। তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। কারণ তাহাদের. ভাবায় 
‘পুর’ অর্থাৎ নগর বা দুর্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়॥ কিন্ত বৈদিক গ্রন্থে দ্য 
বলিতে কেবল অন্ধ, প্রমুখ দ্রবিড়দিগকেই বুঝাইত না; মুণ্ডাজাতির 
শবরগণও দস্থ্য নামে অভিহিত হইত। 
দ্রবিড়দের কোন কুলক্রমাগত পুরোহিত 
বা দেববিগ্রহ ছিল না। স্বৰ্গ, : নরক, : আত্মা, পাপ প্রভৃতির 
ধারণাও তাহাদের ছিল না। কিন্ত তাহারা ভগবানের অস্তিত্বে 
বিশ্বাসবান্‌ ছিল এবং তাহাকে ‘কো’ বা রাজা ‘বলিয়া অভিহিত 
করিত। তাহারা . ঈশ্বরের উদ্দেশে ‘কো-ইল’ বা ভগবানের 
মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিত। কালক্রমে দ্রবিড়গণ শিব, মাতৃকা, নাগ, 
বক্ষ এবং অন্ঠান্ত দেবতা ও. উপদেবতার উপাসক হা উঠে। 
সাহিত্যচর্চ্চা এবং বিদেশীয়গণের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহার! 
অতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হরপ্লা ও মহেঞ্জো- 
দড়োর আবিষ্কৃত সভ্যতার তাহারাই প্রকৃত সষ্টা কি না তাহ] এখনও 
স্থির হয় নাই। 
তিববতীয়-ব্রল্গ লী বলা হইয়াছে এন সম্ভবতঃ 


ভ্রবিড় সভ্যতা 


SR - ভারতবর্ষের ইতিহাস 


উত্তর-পশ্চিম পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আর একদল লোক 
উত্তর-পূর্ব প্রান্তের পার্বত্যপথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
ভুটিয়া, নাগা, লেপডা, কিরাস্তী ও নেপালী 
কিরাত প্রভৃতি জাতি তাহাদেরই বংশধর। ইহারা 
মঙ্গোলীয় শ্রেণীর অন্তভূতি। ইহাদের ভাবা 
তিব্বতীয়-ব্ৰহ্ম বলিয়া পরিচিত। কিরান্তীগণই সম্ভবতঃ বেদ- 
* বণিত কিরাত। ইহারা পর্বতের গুহায় বাস করিত বলিয়া উল্লেখ 
আছে। 
আৰ্য্যজাতি £_এপধ্যন্ত যে কয়েকটি জাতির কথা বলা হইয়াছে, 
তাহারা সকলেই আর এক দল আগন্থকের হস্তে পরাজিত 
হইয়াছিল। এই বিজেতা দলই বেদবধিত আধ্যজাতি। উত্তর, 
পুর্ব ও পশ্চিম ভারতে এবং দক্ষিণাপথের মহারাষ্ট্র, বেরার, উড়িব্যা 
বা প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি, 
মরাঠি, উড়িয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্তান্ত ভাষা 


পারসিক১শ-ইউরোপীয়দের 
সহিত জ্ঞাতিত্ব 
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হয়, কিন্তু ভাষা ও ধর্মের মিল থাকিলেই সকল সময়ে জাতীয় এক্য 
প্রমাণিত হয় না। ক 
পরব্তা জাতিসমুহ £$_কেবল বৈদিক আর্ধ্যগণই নহে, আধ্যদের 
পরেও অনেক জাতি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে পারসিকগণ ভূমধ্যসাগর হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত এক বিশাল 
সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরে 
পঞ্চনদের কতকটা অংশও তাহারা জয়' 
করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে 
মেসিডোন এবং শ্রীসদেশের বিজয়ী বীরগণ 
পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতিপয় স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। 
খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে শক, কুষাণ, হণ প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার যাযাবর 
অর্থাৎ নিয়ত ভ্রমণকারী জাতি ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম পথ বাহিয়া দলে দলে আসিয়া এদেশে 
উপস্থিত হয়। তাহাদের অনেকে পেশোয়ার, তক্ষশিলা, শিয়ালকোট, 
মথুরা, রাজপুতানা, মালব, সুরাষ্্র এবং তাহার পার্বর্তী দেশসমূহে 
বসতি স্থাপন করে। এ্তিহাসিকগণের মতে ভারতের অনেক প্রদেশের 
লোক এই সকল নবাগত জাতির বংশধর। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
বিজয়দৃপ্ত মুসলমানগণ যখন পারগ্তের দিকে অগ্রসর হন, তখন সেখানকার 
একদল লোক প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিয়া পশ্চিম ভারতের কয়েকটি 
স্থানে আশ্রয় লয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ 
তাহাদিগকে পরম সমাদরে অতিথিরূপে বরণ 
করেন। ইছারাই এখন বোম্বাই প্রদেশে পারি নামে খ্যাত। পাসিগণ 
আধুনিক ভারতের একটি প্রধান ব্যবসারী 
সন্প্রদায়। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ 
সিদ্ধুদেশ জয় করেন। একাদশ শতাব্দীতে এবং তাঁহার পরেও কয়েক 


প্রাচীন পারসিক 
ও 
আকগণ 


শক-হুণ 


পাৰ্সি” 


মুসলমানগণ 
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শতাৰ্দী পৰ্য্যন্ত তুকি ও তাহাদের সংসষ্ট অন্তান্ত জাতি পঞ্জাব অধিকার 
কর্রেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার! ভারতের বৃহত্তর অংশের প্রভু 
হইয়া বসেন। এই সকল আক্রমণকারী মুখলমানধর্ম্মাবলন্বী ছিলেন। 
তাহারা ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে এক নূতন তেজ ও শৌর্্যের 
সঞ্চার করিয়াছেন । 


মা 


দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রাচীন ভাব্বত 


ততীয় অধ্যায় 
বৈদিক যুগ ও তৎপরবরত্তকালের আৰ্য্য সভ্যতা 


আধ্যগণের পিতৃভূমি £_ আৰর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া বৈদিক- 
যুগে কোথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু 
তাহাদের পূর্ব ইতিহাস ও আদিম বাসভূমির কথা এখনও অজ্ঞাত । 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে মধ্য এশিয়াখণ্ডে আধ্যজাতির আদি 
নিবাস ছিল। আবার কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 
উত্তরমের অঞ্চলই আর্ধ্যদিগের পিতৃভূমি। কোন 'কোন পণ্ডিত এই 
প্রসঙ্গে দক্ষিণ রুশিয়া অথবা অ্রিয়াহাঙ্গেরীর নাম করিয়াছেন। কিন্তু 
এ পর্য্যন্ত কেহই স্বীয় মতের অনুকূলে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত 
করিতে পারেন নাই। এই সকল প্রদেশে বৈদিক আর্ধ্যদিগের 
উপান্ত ইন্প্রমুখ দেবতার পূজার কোনও অতি প্রাচীন নিদর্শন এবাবৎ 
পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পশ্চিম-এশিয়ায় যে প্রাচীনকালে আধ্যগণ 
এক সময়ে বাস করিতেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। 

আর্্যগণের ভারতে আগমন £__আধ্যগণের পুর্ব নিবাস 
যেখানেই থাকুক তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া এখানকার আদিম 
অধিবাসীদ্িগের উপরে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সে 
বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।. যদিও সর্বপ্রথমে কখন তাহার! ভারতে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন: তাহা এখনও স্থির করা যায় নাই, তথাপি 
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ই বৌদ্ধবর্শের আবির্ভাবের (গৃপর্ব ঝট শতাব্দী ) বহু শত বৎসর পূর্বে 
: তাঁহার! যে উত্তর ভারতের জনপদগুলি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা 
একরূপ অবধারিত। 
অগ্ুজিদ্ধু :__ভারতীর আব্যগণ প্রথমে আসিয়া “সপ্তসিন্ধ অর্থাৎ 
সিন্ধপ্রন্থ সাতটি নদীর তীরবর্তী সুন্দর 
প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই 
স্থানটি কাবুল হইতে থানেশ্বরের নিকটবর্তী সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 
সপ্তসিদ্ধু তীরস্থিত আর্ধ্যগণের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
ই জানা যায় নাই। কেবল এইটুকু জানা গিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে 
সিকি আর কোন একচ্ছত্র রাজা ছিল না। গন্ধারি, যদু, 
২ পুরু, ভরত, প্রভৃতি নানা শাখায় তাহারা! 
বিভক্ত ছিলেন এবং আদিম অধিবাসীদিগের 
সহিত তাহাদের প্রায়ই বুদ্ধবিগ্রহ হইত। এই আদিম অধিবাসীদিগকে 
তাহারা দাস বা দস্যু নামে অভিহিত করিতেন। পরবর্তী কালে 
ইহাদিগকেই অনার্য বলা হইত। অনাধ্যগণের দেহের রং কালো! 
এবং নাসিকা েপ্টা ছিল। তাহারা আরধ্যগণের দেবতা ও যাগ-যজ্রে 
টা বিশ্বাস করিত না, এবং স্থুবিধ| পাইলেই নানা- 
সংগ্রাম প্রকার উপদ্রব করিয়া যজ্ঞের বিদ্ল ঘটাইত। 
তথাপি তাহারা একেবারেই অসভ্য ছিল না। 
তাহারা পশুপালন করিত এবং সুরক্ষিত পুর” বা দুর্গ নির্মাণ করিয়া 
বাস করিত এবং নূতন আগন্তকদের সাড়া পাইলেই যথাসাধ্য তাহাদের 
গতিরোধের চেষ্টা করিত। কিন্ত আধ্যগণের নিকট ক্রমশঃ তাহাদিগকে 
পরাজয় মানিতে হইল। অবশেষে অনেকে পার্শবন্তী পর্বতে ও জঙ্গলে 
শামিম করিয়া আত্মরক্ষা করিল। কেহ ৰা বস্তা স্বীকার করিয়া 
প্রাণ বাচাইল, কেহ বা বন্ধুভাবে আধ্যসমাজে গৃহীত হইল। বাহার! 
০৬ টার গর 


ভারতীয় আৰ্য্য 
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জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই আর আধ্যনিবাসে ফিরিয়া 
আসে নাই। তাহাদের বংশধরগণ আজও অরণ্যচারী। সেকালের 
১ আধ্যগণ পায়ে হাটিয়া অথবা রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন । তাহারা! বন্দ ও 
এ শিরন্ত্াণ পরিতেন এবং তীর, ধনুক, বর্শা ও কুঠার লইয়া যুদ্ধ করিতেন। 
মধ্যদেশ অধিকার £__আধ্যগণ অধিকদিন সপ্তসিদ্ধু দেশে আবদ্ধ 
রহিলেন না। রাজ্যজয় ও নূতন দেশের সন্ধানে তাহারা আরও 
দুরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । খথেদের সময়েই পূর্বদিকে গঙ্গা ও- 
যমুনা নদী এবং সম্ভবতঃ অযোধ্যার সরযু নদী পর্য্যন্ত আধ্যভূমি বিস্তৃত 
হইয়াছিল। পরবর্তী বৈদিকযুগে আৰ্য্য অধিকার গণ্ডক নদী অতিক্রম 
করিল। সরস্বতী হইতে উত্তর বিহার ও কাশী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ 
আধ্যগণের করতলগত হইল। তাহারা নিজেদের মধ্যে এই রাজ্যগুলি 
ভাগ করিয়া লইলেন। থানেশ্বর ও দৌয়াবের ( অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার 
মধ্যস্থিত ভূখণ্ডের ) উত্তরভাগে কুরুরাজ্য স্থাপিত হুইল, পঞ্চালগণ 
রোহিলখণ্ড ও মধ্য দোয়াব লইলেন, মত্গ্রগণ রহিলেন জয়পুর 
অঞ্চলে, সাত্বত বাঁ শুরসেনগণ মধুরায়, কোশলগণ অযোধ্যা, কাশীগণ 
বারাণসীতে এবং বিদেহগণ উত্তর বিহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
পঞ্জাবের পূর্বাংশে সরস্বতী ও দৃষদ্ধতী (চিতাং 
বা রক্সি) পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুরুভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ 
বা কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হইল। পঞ্চাল, শূরসেন এবং মতগুদেশ 

সহ অবশিষ্ট কুকুরাভ্য ব্রহ্মধি দেশ নামে খ্যাত হইল। 
পূৰ্ব্ব ভারত জয় 2__বিহার এবং বাংলাদেশে বহুকাল অনার্্যজাতির 
৪... আবাস ছিল। আরণ্যকের যুগে মগধ বা দক্ষিণ বিহার প্রদেশে 
্রান্নণ্যধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে। জৈনগ্রন্থে 
দেখা যায় অঙ্গদেশ বা পূৰ্ব্ব বিহার এবং 
বঙ্গদেশ বা পুর্ব বাংল! আৰ্য্য নিৰাসে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের 

২ 


কুরুক্ষেত্র 


বাংলায় আধ্যাধিকার 


টি 


৪০ 


১৮ - ভারতবর্ষের ইতিহাস 


পরপারের দেশগুলি কিন্তু বহুদিন আধ্য অধিকারের বাহিরে ছিল। 
ও কালক্রমে এ ভূখণ্ডে প্রাগ্জ্যোতিষ বা 


কামরূপ কামরূপ নামে এক পরাক্রান্ত রাজ্যের অভ্যুদয় 
হয়। তথাকীর নরপতিগণ নরক ও ভগদত্তের 
বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। 


পশ্চিম ভারতে আর্ধ্ প্রভাব বিস্তার ৪__বৈদিকযুগের 

"শেষভাগে ভারতের পশ্চিম অংশে অবস্থিত জনপদ সমূহের রাজগণ 

আধ্যদিগের যাগষস্ত ও ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন কিন্তু জনপদবাঁসিগণ 

বিশুদ্ধ আৰ্য্য ছিলেন না। মন্ুসংহিতার যুগে আরধ্যাবর্ভ বলিতে হিমালয় 

উর হইতে বিন্ধ্য পর্বত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম- 

সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ বুঝাইত। ইহাতে 

মনে হয় যে এ সময়ে আব্যাধিকার আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছে। 

- দাক্ষিণাত্য প্রদেশ £_বহুদিন পর্যন্ত যমুনা নদী আৰ্য্য ভারতের 
দক্ষিণ সীম! ছিল বলিয়| মনে হয়। কিন্ত বৈদিক যুগের :শেষভাগেই 
আধ্যগণ বিন্ধ্য পার হইয়া দক্ষিণাপধ বা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উপনিবেশ 

স্থাপন করিয়াছিলেন। সাত্বতবংশীয় আর্ধ্যেরা 
যমুনা হইতে বেরার এবং গোঁদাবরী তীর 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে রাজ্য স্থাপন করেন। 
তাহার পরেই ছিল পুলিন্দ, শবর, কলিঙ্গ ও অন্ধ, প্রভৃতি অনার্ধ্য জাতির 
দেশ। পুলিন্দগণ বিন্ধ্যারণ্য ও নর্ম্মদার উপত্যকায় বাস করিত, উড়িব্যার 


দক্ষিণাপথ 


ho, 2 


০০. 
১ 


বৈদিক যুগের আধ্য সভ্যতা ১৯ 


গোঁদাবরীর দক্ষিণে আধ্য প্রভাব বিস্তারের কাহিনী রামায়ণে বণিত 
হইয়াছে । দক্ষিণাপথের অনেক জার়গাই 
তখন বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ । কিন্তু আৰ্য্য খবিরা 
পল্পা বা তুঙ্গভদ্ৰা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন 
এবং সিংহলের অধিবাসিগণ আর্ধ্যরাজকুমারদিগের ভুজবলের পরিচয় 
পাইয়াছিলেন। 
প্রাচীন আর্ধ্গ্রণের রাষ্ট্রীয় সংগঠন :-_বৈদিক যুগে আর্ধ্যগণের 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান ভিত্তি পরিবার। পরিবারের কর্তা 
গৃহপতি। কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গ্রাম ট এবং কয়েকটি গ্রাম 
লইয়া "বিশ বা “জন” সংগঠিত হইত। গ্রামের অধ্যক্ষকে গ্রামণী বলিত 
এবং বিশ. বা জনের কর্তাদের উপাধি ছিল “বিশ প্রতি” বা “রাজন্‌: 
বৈদিক যুগে রাজতন্রই সমধিক প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ রাজাই 
সাধারণতঃ রাজ্য শাসন করিতেন। অবশ্য “গণ” এবং গণজ্যেষ্ঠের 
উল্লেখ নাই এমন নহে। যে সকল নৃপতিহীন 
রাজা ও রাষ্ট্রে জননায়কগণ শীসনদও পরিচালন 
সভা-দমিতি করিতেন তাহাদিগকে “গণ” বলা হইত, এবং 
শাসকবর্ের প্রধান প্রধান ব্যক্তি “গণজ্যে্” 
বলিয়া অভিহিত হইতেন। রাজপদ ছিল প্রায়শঃ বংশগত, এবং অনেক 
রাজ্যে একই রাজার বংশধরগণ পুরুবানুক্রমে রাজত্ব করিতেন। গৃহপতি 
যেমন পরিবারের কর্তী-_রাজাও সেইরূপ রাজ্যের কর্তা ছিলেন। তিনি 
একাধারে ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সৈম্তাধ্যক্ষ এবং যাজ্িক পুরোহিতগণের রক্ষক ও 
প্রতিপালক ছিলেন। রাভকার্য্ে নৃপতি সেনানায়ক “সেনানী” এবং 
গ্রামের নায়ক “গ্রামণী”দের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। সভা ও 
সমিতি নামে জনসাধারণের যে প্রতিষ্ঠান ছিল রাজাকে তাহার মত 
অনুসারে চলিতে হইত। 


সুদুর দক্ষিণে 
আধ্য অভিযান 


চি... ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ৃ (কি বৈদিকৰুখের শেষভাগে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইরাছিল। 
খর যুগের ছোট ছ্বোট আধ গোষ্ঠী বড় বড় রাজ্য স্থাপন করিবার 
জট লব হইয়াছিলেন এবং শক্তিশালী নরপতিগণ অপর সকলের 
ES. উপর প্রভৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতেন। 
চা... কতক. তাহাদিগকে 
একচ্ছত্র রাজ্য 


টং “একরাট্‌” বলা হইত। একচ্ছত্র রাজা 
নিত? ১২ 


অর্থে “একরাট্‌” শব্দ ব্যবহৃত হইত। 
রাজন্থয়, বি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা এইরূপ ্রতৃত্ 
স্থাপিত হইত। টি প্রচলন সত্বেও সেকালে স্বেচ্ছাচারমূলক 
শাসন ছিল না। রাজ্যাভিষেকের সময় প্রত্যেন্ধু রাজা কর্তব্যপালনের 
শপথ গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ ও সভাসমিতির প্রতি আন্গত্যও 
নরপতিগণকে স্বীকার করিতে হইত। 
বর্ণ ঃ-_আর্ধ্গণের সামাজিক ইতিহাস লিখিতে হইলে ছুইটি প্রধান 
বিষয়ের আলোচনা কর্তব্য । প্রথম, বর্ণ’ বা জাতি বিভাগ, দ্বিতীয়, 
চতুরাশ্রম”। খগ্থেদে আর্ধ্য ও আদিম অধিবাসিগণের বর্ণভেদের উল্লেখ 


পাওয়া যায়। রাজা (ক্ষত্র)ও ব্রহ্মণ বা পুরোহিতের পদ আদি 
একটি. সথক্তে মানব- 
সমাজকে ব্রাহ্মণ, রাভন্ত, বৈশ্য ও শুদ্ধ এই চারিভাগে বিভক্ত করার 
আভাসও আছে। কিন্ত জাতিভেদ তখনও আৰ্য্য 
স্থষ্টি করে নাই। তাই এক 
কোন বাধা ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৃত্তি পরিত্যগ করিয়া অন্ত বৃত্তি গ্রহণ করি 


টি 


Date e268 


ন. বৈদিক আৰ্য্য সভ্যতা রঃ 


শ্রেণীর না সুস্পষ্ট হইয়া (উঠে। তখন এক জাতির হত অত 
জাতির বিবাহ অথবা অন্নগ্রহণ ক্রমশঃ নিষিদ্ধ হয়। ক্রয়? ণ সৰ্বদা 
ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে চাহিতে 'অসবণ 
বিবাহের ফলে এবং বৈশ্য ও শৃদ্রগণের মধ্যে গুণক র: ক্ুদ্র ক্ষুদ্র 
শ্রেণী বিভাগের জন্য জাতির সংখ্যা অতটা গেল । অসব্র্গ বিবাহ 
সমাজে আদরণীয় না হইলেও একেবারে বন্ধ হইল না। শৃদ্রগণ প্রধানতঃ 
পরাজিত আদিম অধিবাসীর বংশধর বলিয়া অনাচর্ণীয় বিবেচিত: 
হইতেন। বেদপাঠ ও যন্ঞের অধিকার না থাকিলেও তাহাদের সহিত 

নিম্ন শ্রেণীর বৈশ্যগণের ব্যবধান ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে আগিল। 
আশ্রম £_ ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনটি উচ্চ বর্ণের 
লোৌকদিগকে ব্ৰহ্মচৰ্য্য, গাৰ্হস্থা, বানপ্রস্থ ও সন্যাস এই চারি আশ্রমের. 
কঠোর অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। ব্রহ্মচারী অবস্থায় প্রত্যেক 
বৈদিক ছাত্রকে পবিত্রতার ব্রত লইয়া গুরুগৃহে ভোগবিলাসহীন নিরলস 
অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে হইত। গার্হস্থ্য জীবনে তাহাকে বিবাহ 
করিয়া সাধারণ গৃহীর আদর্শ অনুসরণ করিতে হইত। তৃতীয় আশ্রম 
বানপ্রস্থ। এই সময়ে তাহাকে বনে কুটির বাধিয়া তপন্থীর স্তায় দিন 
যাপন করিতে হইত। ইহার পরে সংসারের সকল চিন্তা পরিত্যাগ 
করিয়া বাহিরের সর্ব প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুক্তির চিন্তায় 

জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতে হইত। 
বৈদিক সমাজে নারীর স্থান :__বৈদিক সমাজে নারীর স্থান 
ছিল অত্যন্ত উচ্চে। আর্ধ্যকন্তাগণ পি 

দের যুগে. * গৃহে শিক্ষালাভ করিতেন। 
নারীর মধ্যাদা কেহ কেহ বেদমন্ত্র রচনা করিয়া গি 
স্ত্রী ছিলেন গৃহের কর্ত্রী । স্বামীর 
রূপে তিনি ধর্থানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। সে সময়ে মহি 


পরবর্তী বৈদিক গ্ৰন্থ ও কল্হুত্ৰ রচনাকালে কোনো কোনো বিষয়ে 
| মহিলাদের অধিকার একটু খর্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু এ সময়েও শিক্ষিত 

নহিলাগণ রাজসভায় দার্শনিক আলোচনায় যোগদান করিতেন। 
আৰ্য্যগণের ব্যবসায় ও বৃত্তি: প্রাচীন আর্ধাগণ প্রধানতঃ 
ও»পশুপালন করিয়া তাহাদের সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন 
করিতেন। কিন্ত তাই বলিরা তাহাদের মধ্যে ষ্লিঘকলার অনাদর ছিল 
ই শা। প্রাচীন গ্রন্থে অনেক স্থানে ধাতুশিল্লী, 
চম্্কার, রথকার, তন্তুবায় প্রভৃতির উল্লেখ 


বৈদিক যুগের আধ্য সভ্যতা হত 


করিতেন। মাংস তক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল না। উৎসব উপলক্ষেই 
সাধারণতঃ মাংস খাওয়া হইত ৷ কিন্তু বণ্বেদের সময় হইতেই গাভীর 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ধেন্ু পবিত্র জীব বলিয়া 
সমাজে যত্বের সহিত প্রতিপালিত হইত। 
আধ্যগণের মধ্যে দুগ্ধ ব্যতীত সোমরস বা 
সোমলতার রস এবং সুরা নামক অপর 
এক প্রকার পানীয়ের প্রচলন ছিল। এতদ্যতীত রথচালনা) মুগয়া, 
পাশাখেলা এবং নৃত্য-গীতের উল্লেখ দেখা যায়। 
ধর্ম :_আৰ্য্যগণ প্রাকৃতিক মহাশক্তিনিচয় ও তদধিষ্টাতৃদেবতা- 
গণকে উপান্ত জ্ঞানে পুজা করিতেন। 
খগেদের * আদিযুগে তাহাদের সর্বাপেক্ষা আরাধ্য 
দেবতা ছিলেন স্বর্ণের দেবতা ৭ছ্ৌ”। তাহাকেই 
/ জগতপিতা বল! হইত। গ্রীক্গণ ইহাকে 
জিউস, এবং রোমের অধিবাঁসিগণ জুপিটার আখ্যা দিয়াছিলেন। পিতা 
গোর সঙ্গিনী ছিলেন মাতা পৃথিবী । কিন্ত পরে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশের 
দেবতা (পরবর্তীকালে জলের অধিপতি) বরুণের পুজার অধিকতর প্রচলন 
হুয়। বরুণই ছিলেন বৈদিকযুগে ‘বিত’ অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও নৈতিক 
বিধির নিয়ন্তা, অষ্টা ও পালনকর্তা । পরিশেষে বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা 
ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিলেন। ইহা ব্যতীত অপর 
যে সকল দেবতার নাম পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে অগ্নি, ঝড়ের দেবতা 
অরুণ বায়ু, নাসত্য বা অশ্বিদ্য় (সম্ভবতঃ শুকতারা ও সান্ক্যতারা, 
পরবর্তীকালে স্বর্গীয় বৈদ্য ), মৌরদেবতা সুর্য, মিত্র ও ত্রিবিক্রম 
বিষ্ণু, প্রবল ঝটিকা ও অশনির দেবতা 
বাধ রুদ্র এবং উবাদেবীর নাম উল্লেখযোগ্য । 
বিভিন্ন দেবগণ যে একই মহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ, খণ্বেদে তাহা রও 


পানীয় 


আভাস পাওয়া যার। পরবর্তী বৈদিকযুগে যাগবন্ত প্রভৃতি 
ধৰ্ম্মানুানগুলির বিশেষ প্রাহুর্ভীব হইয়াছিল এবং “প্রজাপতি” 


| ২৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


দেবগণের অগ্রগণ্য বলিয়া সর্দাপেক্ষা 
পরবর্তী বৈদিকযুগের প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ইনিই পরে 
ধৰ্ম্ম বশ্মা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। রুদ্র-শিব 


‘এবং বিষ্ণু পূজাও উত্তরোত্তর আধ্যসমীজে 
প্রচলিত হইতে লাগিল। দার্শনিকগণ বিশ্বের অস্তনিহিত এক্যের সন্ধান 


পাইয়া তাহা জনসমাজে প্রচার করিলেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্বসত্ব 
যে অবশেষে একই ব্রহ্ম বা পরযাত্মার পর্ধ্য- 
বসিত ক্রমশঃ এই মহাসত্যের উপলব্ধি হইতে 
- লাগিল। কৰ্ম্মফল ও দেহাত্তরবাদ সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠিল। হুত্রের যুগে জীবে দয়া ও গাভীরক্ষণের উপকারিতাবোধ 
নি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে 
মত্তিপৃভা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। 

সাহিত্যচচ্চা, বেদ £_ প্রাচীন ভারতের আধ্যগণ সম্বন্ধে যে 


সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বেদ নামক বর্মপ্রস্থ হইতে 
লিড সংগৃহীত। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। স্মরণাঁ- 


পরত্রহ্ 


করা হইয়াছে। বেদমন্্র 
ধক, সাম, যজুষ ও অণর্ধ এই চারি সংহিতায় বিভক্ত। 


| খগ্েদের 
অধিকাংশ মন্ত্র প্রকৃতির অধিষ্ঠাতূত 


বৈদিক যুগের আধ্য সভ্যতা ২৫ 


আর্ধ্যগণ সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তাহাদের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন এবং 
স্ততিগান, ঘ্বতাহুতি, সোমরস দ্বারা তাহাদের তুষ্টিসাধন করিতেন। 
খাণেদ দশ মণ্ডল বা গ্রস্থাংশে বিভক্ত । যে সকল খবির নিকট ভগবানের 
বাণী প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রত্যেক মণ্ডলে তাহাদের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে। এই সকল মন্্রষ্টী খষির মধ্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রই 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । 
সামবেদের অধিকাংশই খথ্বেদ হইতে সংগৃহীত, কিন্তু সঙ্গীতের - 
আকারে গ্রথিত। যভূর্ধেদে যজ্ঞের অনুষ্ঠান৷ 
ও ক্রিয়াকর্থ্ের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় মন্ত্রসমূহ' 
সরিবিষ্ট হইয়াছে। 
অথর্বববেদে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ভগবানের উদ্দেশে লিখিত 
কয়েকটি চমৎকার স্োত্র আছে, কিন্তু এই বেদ প্রধানতঃ কতকগুলি 
আভিচারিক মন্ত্রের সমষ্টি, এবং অপদেবতা, ব্যাধিগীড়া ও হিংশ্রজন্তর 
প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত। 
বৈদিক গ্রন্থের বিভাগ £_ উপরে যে চারিখানি বেদ সংহিতার 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহ হিন্দুদের শ্রুতি বা শ্রুত বাক্যের এক 
ইহার আরও তিনটি অংশ আছে। তাহাদের নাম 
ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌। “ব্রাহ্মণ” 
ব্ৰাহ্ম, আরণ্যক? মুখ্যতঃ গদ্যে লিখিত বৈদিক যজ্ঞীয় মন্ত্রের 
উপনিষদ্‌ বিবৃতি । “আরণ্যক” ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট 
ভাগ; যাহার! বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদের প্রণি- 
ধানের উপযোগী কতকগুলি ধর্মবিষয়ক আলোচনায় পরিপূর্ণ । 
প্উপনিবদ্‌” গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি আরণ্যকেরই অংশ বিশেষ। 
ইহাতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্পকীয় অনেক গভীর তত্ব সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে। 


পরবর্তী 
বেদসমূহ 


অংশ মাত্র । 


॥ ২৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


সূত্ৰ গ্রন্থ :_উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই “রতি” পরিসমাপ্তি। 
| তৎপরে “সুত্র” নামক গ্রন্থগুলি রচিত হৃয়। ইহা "স্মতিপ্র অন্তভূতি। 


ডু 
প্রাচীন খধিগণ বংশপরম্পরাক্রমে যে সকল বেদসম্মত নিয়ম পদ্ধতি 
ডে মরণ করিয়া রাখিতেন, তাহার নাম স্মৃতি। 


ছরখানি বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অবরবন্বরূপ, 
বেদপাঠ ও বৈদিক কন্মান্ষ্ঠানসহায়ক গ্রন্থ এবং ছয়খানি দর্শন শান্তর 
|" -লইরা প্ৰধানতঃ “সুত্ৰ” সাহিত্য রচিত। সুত্র শযুহ্‌ কয়েকটি মাত্র শব্দ 
বা অক্ষরে লিখিত সংজ্ঞা বা বচনের সম্টি। অল্প কথায় অতি 
শংক্ষেপে বহু তথ্য প্রকাশ করাই ইহাদের বিশেষত্ব | 
ছয় বেদাজ £_বেদাঙ সাহিত্য শিক্ষা, ছন্দ, 
"জ্যোতি ও কল্প সংজ্ঞক ছয়ভাগে বিভক্ত । 


ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
শুদ্ধ করিয়া বেদ 


মহাকাব্যের সুচনা ২৭ 


গ্রন্থ । দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অনুষ্ঠানগুলির কথা “ৃহ”স্বত্রে 
আলোচিত হইয়াছে। প্ধর্থ্থত্র পাঠে শীসনপদ্ধতি, দণ্ডবিধি ও 
অন্টান্য নিয়মাবলীর কথা অবগত হওয়া বায়। কথিত আছে যে, 
_ এই সকল প্রাচীন ধৰ্ম্মস্বত্ৰ অবলম্বন করিয়াই 
মন্ত ও তাহার পরবর্তী সংহিতাকারগণ 
তাহাদের শ্লোকবদ্ধ ধর্মশান্্র সমূহ রচনা করিয়াছিলেন। 
ছয় দর্শন £_হিন্দুদের দর্শন প্রধানতঃ ছয় শাখায় বিভক্ত ছিল. - 
যথা__দাংখ্য, যোগ, স্তায়, বৈশেষিক, পুর্ববমীমাংসা এবং উত্তরশীমাংসা 
বা. বেদাস্ত। সাংখ্যদর্শন কপিলের, যোগদর্শন পতঞ্জলির, ন্যায়দর্শন 
গৌতম অক্ষপাদের, বৈশেষিকদর্শন কণাদের, পূুর্কমীমাংসা জৈমিনির 
ও উত্তরদীমাংসা বা বেদান্ত বাদরায়ণ ব্যাসের প্রবন্তিত বলিয়। প্রসিদ্ধি 
ই আছে। এই সকল দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব 
কাল এখনও নিশ্চিতরূপে জীনা যায় নাই। 
কিন্ত এগুলি উপনিষদের পরবর্তী ও বাণ 
এত হ্্চরিতের পূর্বযুগে উদ্ভূত সন্দেহ নাই 
মহাকাব্যের সূচনা এ_ বৈদিক গ্রন্থের মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক, তাহাতে অনেক উপাখ্যান বা ইতিহাস এবং বীরগণের 
উদ্দেশ্যে রচিত গাথা নারাশংসী? বা স্তুতি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
এই সকল ইতিহাস ও গাথাই ক্রমে পরিবদ্ধিত হইয়া মহাভারত ও 
রামায়ণ নামক মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে। 
মহাভারত :_কষ্ণৈপায়ন ব্যাস এই মহাকাব্যের প্রণেতা 
এই বিরাট গ্রন্থানি হাস্তিনপুরের ভরতবংশের দুইটি শাখার মধ্যে 
লৰ কাহিনী লইয়া লিখিত। ভরত বা কুরুবংশের এক 
নৃপতির ধৃতরাষট্র ও পাও নামে ছুই পুত্র ছিল। ধৃতরাষ্্র ছিলেন ১০২ 
সন্তানের জনক, তন্মধ্যে দুর্য্যোধনই সর্ব চ্যে্ট। পার ছিল পাঁচ 


মনুনংহিতা 


বিভিন্ন দর্শনের 
উদ্তবকাল 


২৮ ১ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


|| ক! তাহাদের মধ্যে ফুধিটির, ভীমসেন ও অঞ্জনের নাম বিশেষ 
1 উল্লেখযোগ্য। পাওুপুন্রগণ পঞ্চালরাজের কঙ্ক ভ্রৌপদীকে বিবাহ 
করিরা ভ্যেষ্টতাতপুত্রগণের নিকট পৈতৃক রাজ্যের অংশ দাবী করেন। 
হরুরাজ্যের প্রান্তে তাহাদিগকে, একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান দেওয়া, 
হইলে তাহারা সেখানে ইনজপ্রস্থ নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইন্দ্প্রস্থ বর্তমান দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত। পাওবদের সমৃদ্ধি 
ধতরাষ্ট-পুত্রগণের সহ হইল না। তাহারা যুধিচিরকে পাশা খেলায়: 
আহ্বান করেন এবং কৌশলে পরাজিত করিয়া তের বৎসরের; 
সন্ত ভ্রাতৃগণের সহিত তাহাকে নির্বাসনে প্রেরণ করেন।, 

শকাল অতীত হইলে পাওপুত্রগণ তাহাদের রাজ্য ফিরিয়া 

বুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ  পীঁইবার দাবী ভানাইলেন। কিন্তু দুৰ্য্যোধনের 


একে মহাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং পাগবগণ জয়লাভ করিয়া : 
কুরুরাজ্য অধিকার করিলেন। 
মহাভারতে কুরু পাওবের বুদ্ধকাহিনী ছাড়াও অনেক সুন্দর 
ইন্দর আখ্যায়িকা আছে। গল্পের দিক 
মহাভারতের উপাখ্যান, হইতে শকুস্তলা, সাবিত্রী, নলদময়স্তী প্রভৃতির 
ক ও গীতা উপাখ্যান যেমন সুন্দর, পাওবসখা যছুবীর- 
₹্-মুখনিংস্ৃত গীতার দার্শনিক তত্ব ও. এ 


[al 
সিকি: ET 


মহাকাব্যের প্রভাব ২৯ 


স্মরণীয় । অযোধ্যার রাজ! দশরথপুল্র রামচন্জ্রের কাহিনী অবলম্বনেই এই 
মহাগ্রন্থ রচিত। রাম বিদেহ বা উত্তর বিহারের রাজা জনকের কন্তা 
পীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা তাহাকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্ত রাজাস্তঃপুরের একটি ষড়যন্ত্রের 
ফলে সব ওলট্-পালট্‌ হইয়া গেল। যিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
হইতেছিলেন, তাহাকেই চৌদ্দ বৎসরের নির্বাসনদণ্ড বরণ করিতে 
হুইল । অভিবেক উৎসব পরিত্যাগ করিয়া কুমার রাম তাহার . 
সহধর্শিনী সীতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্মগকে লইয়া দণ্ডকারণ্যে চলিয়া 
.গেলেন। সেখানে গোদাবরী তীরে কুটির বাধিয়া তাহারা বাস করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত অরণ্যের এই নিভৃত জীবনেও তাহাদের শাস্তি ছিল 
না। লঙ্কার (বর্তমান সিংহল ) রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করে। 
রাম কিছিন্ধ্যার বানর সেনানায়কগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া 
তাহাদের সাহায্যে রাবণকে বধ করেন। এই যুদ্ধে রাবণের বংশের 
প্রায় সকলেই নিহত হয়। ততপরে রাম সীতাকে উদ্ধার করেন। 
নির্ধাসনের সময় অতিবাহিত হইলে তাহারা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং ভাই ভরত কর্তৃক সাদরে অভিনন্দিত হন । কিন্তু ইহার 
‘কিছুকাল পরেই সীতার চরিত্র সম্পর্কে প্রজাপুঞ্জের সন্দেহের কথা রাম- 
চন্দ্রের কর্ণগৌচর হইল। তখন গ্রজারগ্রনের জন্য রাম তাহার প্রিয়তমা 
সাধ্বী পরীকে বনবাসে প্রেরণ করেন। পুণ্যবতী সীতা বাল্মীকির 
তপোবনে আশ্রয় লইলেন। সেখানে কুশ ও লব নামে তাহার দুইটি 
যমজ পুত্র সন্তান ভূমি হয়। বড হইলে তীহারাই পৈত্রিক সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

মহাকাব্যের প্রভাব 2 রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুদের 
বিশেষতঃ বৈষ্ণবধৰ্্মাবলদ্বিগণের অতি প্রিয় এবং পবিত্ৰ গ্ৰন্থ। এই 
ছুই মহাকাব্যের নায়ক রাম ও কৃষ্ণ নারায়ণ বা বিষ্ণুর অবতাররূপে 


মহাকাব্যের নায়কগণ আদর্শ 
মানবরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। সীতা ও 
সাবিত্রী হিন্দু রমণীর আদর্শ-স্থানীয়া। অর্জুন 
ও ভীমসেনের ও পরাক্রম, লক্ষণের 


পরবাঁযুগের কবিগণ নি HER SRE করিয়া চিরম্মরণীয়। 
যাছেন, তাহার আখ্যানভাগ প্রধানতঃ এই ছুই প্ৰাচীন মহাকাব্য 

| মহাকাব্য, হুইখানি সেই যুগের বীরত্বের ও সামাজিক 

অবস্থার প্রতিচ্ছবি । সেকালের শ্বয়শ্বর বা পতি-নির্্বাচন প্রথা একটি, 
স্বরণীয় বিবয়। এই প্রথা অঙ্থসারে রাজকুমারীগণ তাহাদের পাণি- 
প্রার্থী পুরুষগণের মধ্য হইতে ইচ্ছামত ্বামী বাছিয়া লইতেন অথবা 


বিশ্ম প্রদর্শনে কিংবা অশ্তযুদ্ধে যিনি প্রতিন্ীদিগকে পরাজিত করিতে 
প্রারিতেন, তাহারই গলে ব্রমাল্য প্রদান করিতেন। 


তে 


৬ 


বীদ্ধধন্ন 5 ৬ 


জৈন ও বে 


জগবস্ষ্িকর্তা স্বর্ন ঈশ্বর বলিয়া পৃথক কোন শক্তি নাই। প্রত্যেক 
মানবাত্সার মধ্যে অন্তনিহিত শক্তির পুর্ণ 
বিকাশ বেজিনের মধ্যে দেখা যায় তাহাকেই 
পরম দেবতা বলিয়া অভিহিত করা বাইতে 
পারে। অনীম অনির্বচনীয় আনন্দবামে প্রবেশ করাই মোক্ষ। অঙ্গ, 
" -- এলস্থুত্ৰ প্ৰভৃতি পুস্তক জৈনদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। 
নী ারতের যে মহান বৰ্মা একদিন অর্ক পৃথিবী 
৪ ছিল, আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী ভক্তি- 
প্রতি. করে, সেই বৌদ্ধধন্থের প্রতিষ্ঠাতা 
হইয়া উঠিল। উপনিষদের টানি "শে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
ক্িরিরোরযএিফরো লাভ ৬-'লবস্তর রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । এর উত্তরস্থিত পর্ববত- 
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিতৃষ্ণ এবং ধর্ম্মসংস্কার প্রটেখণ্ডে কপিলবনস্ত 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইল। পূর্ব্দিণে নে জন্মগ্রহণ 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব চিত এখনও 
বেদমার্গবিরোধী কব্রিয়গণই এই আন্দোলনের ই সিদ্ধার্থ 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব করিলেন । জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধবর্শ নাস, «হাঃ 
বেদবিরোধী সম্প্রদায় এই সময়ে পুর্বরভারতে 
প্াধা্ত বিস্তার করে, দুইজন ক্ষত্রিয় কুমারই তাহার একত প্রবর্তক 
জৈনধর্ন্মের অভ্যুত্থান £_চব্বিশজন তীৰ্থঙ্কর বা সংসীরার্ণবতারক- 
রোদে মহাপুরুষ জৈনধর্পের প্রবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া কমিত 
আছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম জনের নাম 
তীৰ্থঙ্কর খবত এবং শেষ দুইজনের নাম পার্থনাথ ও 
পা... অহাবীর। প্রতিহাসিকগণের মতে পার্খই 


জৈনধৰ্ম্মের প্রকৃত প্রবর্তক ইনি কাশীর একজন রাঁজপুক্র ছিলেন এবং 


অপূৰ্ব্ব ভক্তি- 
ধৰ্ম্ম প্রচারিত হৃইয়াছে। যহাভারতকে কখনও কখনও পঞ্চম বেদ 
বলা হইরা থাকে। ভারতবর্ষের প্রায় 

ভক্তি-ধৰ্ম্ম সকল ভ 


বাতেই মহাকাব্যদ্য়ের অনুবাদ 
হইয়াছে। মহাকাব্যের নায়কগণ আদর্শ 


যানবরূপে জিত ন] গীত ঠা 
উন খুজিত হইয়া থাকেন। সীতং 


সনের শে বনে তিনি 
ভ্রাতৃভক্তি ও আহ্ইগত্য, ভীগ্নের সত্যনিষ্ঠা" রে ae ৮৮ 
এঁতিহাগিক লিপিতে টিলার... তাহার 
= পের আকর্ষণ তাঁহার ভাল লাগিল না। 
বরজীযুগের কৰিগণ 5 বৎসর, সেই সময়ে তিনি সংসারের মায়া 
০ তাহার = ছাদশ বৎসর কাল রচ্ছ,সাধন ও ধ্যান ধারণায় 
হইতে গৃহীত। অয়োদশ বর্ষে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া “জিন” বা 
০১ 2 ‘জয়ী’ নামে অভিহিত হন। এই সময় 
প্রার্থী প্ষগ হইতেই তিনি মহাবীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
বি গ্রদর্শ শ। তৎপ্রতিঠিত শন্দায়ের নাম প্রথমে ছিল 
এনএ ২: বা ব্ষণযুক্ত। পরবত্তাকালে ইহারা জৈন (বা জিনের 
শতাবলহ্বী ) নামে পরিচিত ইইয়াছিলেন। অবশেষে খৃষ্টপূৰ্ব ৫২৮-২৭ 
হইতে ৪৬৮ অন্দের মধ্যে একদিন দক্ষিণ বিহারে পাবা নামক ক্ষুদ্র 
“শহরে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়। j 
পাৰ্থ জৈনদের জন্য যে চারিটি ব্রত বা নিয়ম নির্দেশ করিয়া দিয়া- 
ভিতেন্দ্রিয়তার সঙ্কল্প যোগ করেন। 
শ্বেতাম্বর’ সম্প্রদায়ের হায় পোষাক 


অশসন্যাসীদিগের প্ৰিগন্থর” বা উলঙ্গ 
প্থাকিবার নিয়ম প্রবন্তিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন জৈনগণের মতে 


জৈন ও বৌদ্ধধৰ্ম্ম নট KE 


জগংৎস্থ্টিকর্তত স্বরন্তু ঈশ্বর বলিয়া পৃথক্‌ কোন শক্তি নাই। প্রত্যেক 
নানবাস্মার মধ্যে অস্তনিহিত শক্তির পুর্ণ 
বিকাশ যেজিনের মধ্যে দেখা যায় তাহাকেই 
পরম দেবতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে 
পারে। অগীম অনির্বচনীয় আনন্দধামে প্রবেশ করাই মোক্ষ। অঙ্গ, 
উপাঙ্গ, মুলন্তর গ্রত্থতি পুস্তক জৈনদের ধর্মগ্রন্থ বলিরা পরিচিত। 
বৌদ্ধধর্ম ভারতের যে স্থমহান্‌ ধর্ম একদিন অর্দেক পৃথিবী ' 
জুড়িয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী ভক্তি- 
গ্রণত চিত্তে যে ধর্মের কথা স্মরণ করে, সেই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
সিদ্ধার্থ গৌতম কপিলবস্ত নগরের শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতা শুদ্ধোদন কপিলবস্তর রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। 
বুদ্ধের জন্ম রাপ্তী নদী ও বস্তী জিলীর উত্তরস্থিত পর্ববত- 
শ্রেণীর মধ্যবর্ভী সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডে কপিলবস্ত 
অবস্থিত। সিদ্ধার্থ কপিলবস্তর নিকটে লুদ্বিনির উদ্যানে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোক নিশ্মিত রুম্মিন্দেই স্তম্ভ এখনও 
এই জক্মন্থানের চিহ্ন নির্দেশ করিতেছে। জন্ম সময়েই সিদ্ধার্থ 
মাতৃহার! হইয়াছিলেন। তাহার দাতৃদ্বসা ও বিমাতা গৌতমীর সেহ- 
যত্রেই তিনি বড় হইয়া উঠেন। 
যোল বৎসর বয়সের সময় তাহার যশোধরা নামী 9 সুন্দরী 
রমণীর সহিত বিবাহ হয় এবং রাজপ্রাসাদের ভোগ শশ্বর্য্যের মধ্যে 


মহাবীরের 
ধৰ্মমত 


. তাহার দিন কাটিতে থাকে। কিন্তু রাজপ্রাসাদ হইতে ভ্রমণে বাহির 


হইবার সময় চারিদিনের চারিটি দৃশ্যে তাহার মনে সংসারের সকল 
ভোগস্থখে বিতৃষ্চা জন্মিল। একজন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, একজন ব্যাধি- 
প্রপীড়িত লোক, একটি শবদেহ ও একজন সন্যাসীর দিব্য কান্তি তাহার 
মনে গভীর রেখাপাত করিল। - সংসারের. অনিত্যতায় যখন তিনি 
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উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, সেই সমর যশোধরা একটি পুত্র সন্তান 
প্রসব করেন। পুত্রবাত্সল্য আবার তাহাকে সংসারের মায়ায় নৃতন 
করিয়া আবদ্ধ করে এই আশঙ্কায় একদিন 

রা রাত্রির অন্ধকারে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 


সন্ন্যাসীর বেশে বাহির হইলেন এবং সমগ্র 
বিহার প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গয়ার নিকটে উরুবিল্ব 


নামক স্থানে তিনি কঠোর তপশ্চ্য্যায় রত হইলেন, কিন্ত কিছুকাল পরে 

বুঝিলেন কেবল রুচ্ছ,সাধনে জ্ঞানের আলোক পাওয়া যায় না। নির্বাণের 

আলোকে প্রবুদ্ধ হইতে হইলে অন্ত সাধনা চাই। তাই নৈরঞ্রনা 

(বর্তমান লীলাজন) নদীতে স্নান করিয়া বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের মূলে তিনি 

গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এইখানে তিনি 

সিদ্ধিলাভ সিদ্ধিলাভ করেন। জ্ঞানের আলোকে তাহার 

দেহমন প্লাবিত লইল। এই সময়ে তিনি বুদ্ধ 

বা শাক্যমুনি অর্থাৎ শাক্য বংশের খৰি বলিয়া পরিচিত হইলেন। কাশীর 

অদূরবর্তা সারনাথে তিনি তাহার ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন ] 

তারপর জীবনের কাজ সাঙ্গ হইলে গোরখপুর ভিলার কুশীনগর বা! 

বর্তমান কসিয়া নামক স্থানে আশী বৎসর 

পরিনির্্বাণ বয়সে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। তাহার 

মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে এতিহাসিকগণের মধ্যে 

. মতভেদ দেখা যায়। সিংহলের কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে 

খৃষ্টপূৰ্ব ৫৪৪-৪৩ অব তাহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকজন 

এতিহাসিকের মতে তিনি খৃষ্টপূৰ্ব ৪৮৬ বা ৪৮৩ অন্দে দেহত্যাগ 

করিয়াছিলেন। 

২. ধের উপদেশ £-বুদ্ধ কোন বিষয়েই আতিশয্য পছন্দ করিতেন 

শী কেবল পাৰ্খিৰস্থখে অথবা. কেবলমাত্ৰ কঠোর তপ্তায় জীবন 
ূ ৮৯৮৬৫ sf adc 
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যাপন না করিয়া মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই তাহার অভিপ্রেত ছিল। 
তিনি শিষ্যগণকে এই আদর্শ অন্গসরণ 
করিতে বলিতেন ; এবং ইহাই নির্ব্বাণ- 
লাভের পথ বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ইহাকেই এঅষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা 


মধ্যপন্থা 


বুদ্ধদেব 
৮ হইত। সম্যগৃদষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সৎব্যায়াম বা 
1 চেষ্টা, সৎস্থৃতি ও সম্যক্ষমাধি বৌদ্ধগণের নির্বাণ লাভের উপায়নপে 
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গৃহীত হইয়াছিল । সকল বন্তরই লয় অব্যন্তাবী। অতএব প্রত্যেকেরই 
নির্বাণ লাভের জন্য উদ্যম ও প্অপ্রমাদ” অত্যাবশ্যক, ইহাই তগবান্‌ 
বুদ্ধের শেষ বাণী। 
রৌদ্ধসজীতি ও ধৰ্মগ্ৰন্থ £_ বুদ্ধদেব ধৰ্ম্মসম্পৰ্বে নিজহন্তে কিছুই 
লিখিয়! বান নাই। তাহার মৃত্যুর পরে শিষ্গণ তাহার উপদেশীবলী 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধসঙ্গীতি বা সম্মেলনে এই সকল উপদেশ 
আবৃত্তি কর! হইত। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে এইরূপ অন্ততঃ চারিটি মহাসভার 
অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজগুহের অবিবেশনই অর্বপ্রথম। 
প্রথম সভার অন্ততঃ এক শত বৎসর পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় 
সভার অধিবেশন হয়। অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় 
সভা আহত হইয়াছিল। চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল সম্ভবতঃ খুষট- 
জন্মের প্রথম শতাব্দীতে কণিন্কের রাজত্ব- 
কালে। বৌদ্ধগণের ধর্মগ্রন্থ ভ্রিপিটক, 
(তিনটি পেটিকা) নামে অভিহিত | এই ভ্রিপিটকের প্রথম ভাগ “সুত্র” 
বা বুদ্ধের বাক্য ও কার্ধ্যাবলী। দ্বিতীয় পেটিকার নাম “বিনয়”__বৌদ্ধ 
ভিক্ষু (সন্ন্যাসী ) ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অন্ুশাসন। তৃতীয় 
পেটিক। “অভিবর্্ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে বিভিন্ন দার্শনিকতন্বের 
আলোচনা আছে। 


ত্ৰিপিটক 


| 
(| 


] 
J 


/ হিন্দুং জৈন ও বৌদ্ধধৰ্ম্মের সৌসাদৃখ্য হিন্দু, জৈন ও 
বৌদ্ধ কোন কোন বিষয়ে যথেষ্ট এক্য দেখা! যায়। হিন্দুধর্ন্মের নিবৃত্তি, 
কর্মফল ও ভজন্মান্তরবাদ জৈন ও বৌদ্ধগণও বিশ্বাস করিতেন। কিন্ত 
অনেক বিষয়ে ইহীর! হিন্দুয়ত গ্রহণ করেন নাই । জৈন ও বৌদ্ধগণ 

কর্ম ও জন্মান্তরবাদ  .বেদের বিধানে বিশ্বাস করিতেন না। আত্মা 
"এক, অদ্বিতীয় ও সর্ধব্যাগী--এই বৈদান্তিক 
মতবাদেও তাহাদের আস্থা ছিল না। পশুবলিকে তাহারা বণ! 
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করিতেন এবং সকলেই অহিংসা ও সর্ধজীবের প্রতি করুণা এবং 
মৈত্রীর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। হিন্দুধর্ম যদিও জীবহিংসার বিধান 
আছে, তথাপি অহিংসায় বিশ্বাসী লোকেরও অভাব নাই। বেদপুরাণ- 
মার্গাবলহ্বী হিন্দু ও তদ্বিরোধী বৌদ্ধ এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যসীমীয় 
জৈনগণের স্থান নির্দেশ কর! যাইতে পারে। হিন্দুধর্মের সহিত 
তাহাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে। আবার বৌদ্ধদের সঙ্গেও 
তাহাদের অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। হিন্দুর স্যার ধর্ম্মকার্য্যে 
্রাহ্মণ-নিয়োগ প্রথা জৈনদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। হিন্দুদের 
প্রধান দেবতাগণকে তাহারা মানিয়া চলেন এবং পৃজাও করিয়া 
থাকেন। এই সকল দেবতাকে অবশ্য তাহারা নিজেদের তীর্থক্করগণের 
ন্যায় অর্চনীয় মনে করেন না। পক্ষান্তরে বৌদ্ধগণের মত তীহারাও 
পরত্রঙ্মে বিশ্বাস করেন না ও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। 
মহাপুরুষদিগকে দেবতা জ্ঞানে পুজা উভয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত! 
বৌদ্ধগণের প্যায় জৈনেরাও জীবজন্তর প্রতি বিশেষ করুণা প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন। কিন্তু জৈনগণ বৌদ্ধগণ অপেক্ষা অধিক কৃচ্ছসাঁধনের 
পক্ষপাতী। তাহারা মনে করেন, শ্রা্কৃতিক সকল জিনিবেরই প্রাণ 
আছে, কঠোর তপ্ত! পুণ্যার্জনের উপায়, এবং ‘দিগ্বর’ বা নগ্ন হওয়া 
সাধুতার অঙ্গ। অহিংসাকে তাহারা এমন প্রাধান্ত দিতে লাগিলেন 
যে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিও তাহাদের নিকট অতিশয় আদর 
ধা পাইতে লাগিল। জৈনদের পিঞ্জরাপোলে 
সর্বপ্রকার জীবজন্ত আশ্রয় ও আহার্ধ্য 

পাইয়া থাকে। - 
ভারতে জৈনধর্থের স্থায়িত্বের কারণ £_কালক্রমে ভারত" 
বর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধবর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। কিন্ত 
জৈনধৰ্্ম এখনও ভারতের একটি শ্রেষ্ট ধর্ম্মর্ূপে পরিগণিত। ইহার 
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অনেকগুলি কারণ আছে। বৌদ্বধন্দ্ম অপেক্ষা হিন্দুবর্মের সহিত 
জৈনমতের সাদৃশ্য অনেক বেশি । এই কারণে জৈনদিগকে প্রতিকূলতার 
আঘাত কম সহ করিতে হইয়াছে। ইহারা সমগ্র ভারতে বর্ম 
বিস্তারের উদ্দেশ্যে কখনও কোন প্রবল সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষে 
প্রবৃত্ত হন নাই। 
বৌদ্বধর্মের অবনতির কারণ 2 মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গ- 
.বংশের অভ্যুর্থানের সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে বৌদ্ধধর্ম রাজ- 
প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইল। পূর্বের বৌদ্ধ রাজগণের প্রভাবে এই 
ধর্থের প্রতাপ ও প্রভাব বদ্ধিত হইয়াছিল। স্ৃতরাং তাহাদের পতনের 
সহিত ধর্থের প্রসার হ্রাস পাওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কুষাণ সত্রাট্‌- 
গণের কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বটে কিন্ত সরল ও সহজ নৈতিক অন্ুশাসন- 
গুলির পরিবর্তে বুদ্ধদেবের পূজা ও বুদ্ধতক্তি 
তাহাদের সময়ে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। 
তখন আর হিন্দুধর্খের সহিত বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোন পার্থক্য রহিল 
না। দেবজ্ঞানে মান্থবকে ভক্তিণ্ পৃজা করিবার পদ্ধতি বৌদ্ধসমাজে 
প্রচলিত হইল। ব্রাহ্মণদের দেবতার মত বুদ্ধমূর্ডিরও পুজা হইতে 
| লাগিল। বুদ্ধদেব সাধারণ “লোকের বোধগম্য ভাবায় ধর্ম্মপ্রচারের ও 
উপদেশ দানের প্রথা। প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধ- 
ধর্দের প্রচারকগণ তাহার পরিবর্তে ত্রাঙ্মণ-সমাদূত সংস্কৃত ভাষ! ব্যবহার 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বয়ং বুদ্ধ হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর অবতার 
বলিয়া গৃহীত হইলেন। তাহার পরে আবার দেশের মধ্যে যখন 
তান্ত্রিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিল, তখন তাহার প্রভাবে শাক্যমুনি 
. প্ৰবৰ্তিত পবিত্ৰ পন্মের আদিম বিশুদ্ধতা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। 
bs if গুপ্ত-সত্রাগণের ও তাহাদের পরবন্তী কয়েকটি রাজবংশের প্রসাদে ও 


বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও 
হিন্দুধন্মের সহিত মিলন 


ক. ৮ 


গণতন্ত্র ও সাত্রাজ্যের অভ্যুত্থান ত 


আন্তকুল্যে, তমিল সাধুগণের শিব-বিষ্ণু-ভক্তি কীর্তনের ফলে এবং 
কুমারিল ও শঙ্করের মত ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধন্মের 

পুনরুথান হইল । অবশেষে দক্ষিণ ভারতের 
নূতন সমপ্রদায়ের অস্যু্ান 'শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ও লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের 

অভ্যুখানে ও সর্বশেষে উত্তর ভারতে 'মুস্তিত 
মস্তক ভিক্ষু'দিগের প্রতি নবাগত মুসলমান নায়কগণের আক্রমণের ফলে 
বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ রশ্মিটুকুও অন্ধকারে বিলুপ্ত হইল। - 


গম অধ্যায় 


গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান Ks 


ষোড়শ রাজ্য বা মহাজনপদ £_খৃষ্টপূর্বন ষ্ঠ শতাব্দীতে অথবা 
তাহার প্রাক্কালে হিন্দুকুশ ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী স্থবিশাল ভূখণ্ডে 
বোলটি বিরাট্‌ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজ্যও ছিল। এই সকল রাষ্ট্রের কয়েকটিতে গণতন্ত্র এবং অপর- 
গুলিতে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। / | 
গণতন্ত্র £_-উত্তর বিহারে বৃজি-লিচ্ছবির যুক্তরা্র গণতন্ত্র প্রথায় 
শাসিত হইত। প্রাচীন ভারতের যে সকল জনপদে একচ্ছত্র 
নৃপতি ছিল না, এবং শাসনভার জন-নায়কগণের হস্তে সন্ত ছিল, . 
তাহাদিগকে ‘সংঘ’ বা ‘গণ’ বলা হইত। গণতন্ত্রের শাসন কার্য 
‘সংস্থাগারে’ পরিবদ্‌* কর্তৃক নিষ্পন্ন হইত। 
“i পরিষদ্‌ জনসভারই নামান্তর। যে স্থানে সভা! 
হইত তাহার নাম ছিল সংস্থাগার। দেশের প্রবীণগণ শাসন কাৰ্য্য 
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০২২ 


চালাইতেন, তাহাদিগকে “গণজ্যেষ্ট, “সংঘযুখ্য” এবং কখনও কখনও 
৷ বাজ! বলা হইত ৷ i 
এক-নৃপ-শাসিত পরাক্রান্ত রাজ্যসমূহ :_গণ ও সংঘগুলি 
ক্রমশঃ পার্খবর্তী পরাক্রান্ত রাজগণের করতলগত হইল। বৈদিক যুগের 
শেষভাগেই রাজ্য বিস্তার ও সাত্রাজ্য স্থাপনের বাসনা নরপতিগণের মনে 
উদ্দিত হইয়াছিল। খৃষ্টপূৰ্ব বষ্ঠ শতাব্দীতে চারিটি শক্তিশালী রাজ্যের - 
“অভ্যুদয় হয়। এই রাজ্যগুলির নাম অবস্তি, বৎস, কোশল এবং মগধ । | 
অবস্তি বা মালব প্রদেশে উজ্জয়িনী নগরে রাজা প্রচ্োত শাসন | 
করিতেন। বসের রাজা ছিলেন উদয়ন। এই দেশটি এলাহাবাদের 
সন্নিকটে কৌশান্বী বা কোসমের চারিদিকে অবস্থিত। কোশল বা ূ 
অযোধ্যার অধীশ্বর ছিলেন প্রসেনজিত এবং মগধ বা দক্ষিণ বিহার 
বিশ্বিসার কতৃক শাসিত হইত। ইহাদের মধ্যে প্রথমে কোশল দেশ 7 
সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে। কোশলের রাজগণ আপনা- ! | 
দিগকে ইক্ষাকু-বংশীর বলিয়া পরিচয় দিতেন। অযোধ্যায় তাঁহাদের 
রাজধানী ছিল, পরে উহা শ্রাবন্তীতে স্থানা- 
স্তরিত হয়। ইহাদের অধীনে কোশলের 
সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । কাশী 
রাজ্য অধিকার করিয়া কোশলরাজগণ নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত Dl 
₹ কপিলবস্তর শাক্যজনপদ পর্যন্ত আপন অধিকারে আনয়ন করেন। কিন্ত | 
শীঘ্রই মগধের অভ্যুত্থানে কোশলের প্রাবান্ত বিনষ্ট হইল। 
মগধের অভ্যুত্থান £_একদিকে শোণ ও গঙ্গানদী, অপরদিকে 
ছোটনাগপুরের পর্বতশ্রেণী পরিবেষ্টিত হইয়া মগধরাজ্য প্রাকৃতিক ন্‌ 
_ আৰ্েষ্টনে সুরক্ষিত. ছিল। ইহার রাজধানী গিরিত্রজ’ বা প্রাচীন 
1 গাজগৃহ চারিদিকে পর্বত প্রাকারে একরূপ হুর্ভেন্ ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব বষ্ঠ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশাল হৰ্য্যন্ককুলের মুকুটমণি বিষিসার মগধের 


কোশলের 
অভ্যুখান 


5১. 


ও সাত্রাজ্যের অভ অভাধান ৪১ 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নব রাজগৃহে ( আরতি রাজগির ) 
মগধের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অঙ্গ বা পুর্ববিহার 
জয় করেন। তৎপরে কৌশলরাজ প্রসেনজিতের এক ভগিনীকে বিবাহ 
করিয়া কাশীরাজ্যেরও এক অংশ অধিকার করেন। বৃদ্ধকালে রাজা 
বিশ্বিসার পুত্র অজাতশত্র কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত 
ও নিহত হইলেন। দুঃখে, শোকে অভিভূত 
হইয়া তাহার বিধবা পত্নী কোশলরাজকন্তাও দেহত্যাগ করিলেন 
ইহাতে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃহস্তা অজাতশক্রর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্ত এই সংগ্রামে তিনি জয়ী 
হইলেন না। অবশেষে সন্ধি স্থাপনের 
সঙ্গে কাশীরাজ্য স্থায়ীভাবে অজাতশত্রর 
অধিকারে আসিল। এইখানেই মগধের রাজ্য-বিস্তার ক্ষান্ত হয় নাই। 
কালক্রমে উত্তর বিহারের শক্তিশালী বুজি ( বৈশালী ) রাষ্ট্রও মগধের 
অধিরুত হইল | বুজি-বিজয় মগধরাজের একটি স্মরণীয় কীর্তি 
বিদ্বিসার ও অজাতশক্রর রাজত্বকালেই মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ 
মগধে তাহাদের ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন । মগধ রাজ্যের সীমা এই 
সময়ে ছোটনাগপুর হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তত ছিল। এই বিশাল 
রাজ্য সুশাসনের জন্য রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে একটি রাজধানী স্থাপন 
অত্যাবশ্যক হুইয়! উঠিল। সুতরাং অজাতশক্রর 
পাটলিপুত্রে পুজ উদয়ী শোণ ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে 
রাজধানী স্থাপন কুন্ুমপুর বা পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন 
করিলেন। তাহার পিতা পূর্বেই এইখানে একটি দুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। 
নন্দ সাআজয £_উদরীর পরে মগধের ই সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায় না। কিন্ত মগধ্রাজগণ তাহার পরেও যে 


বিশ্বিনার 


অজাতশক্রু 
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= i 
ক্রমাগত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং একদিন কোশল, বৎস ও 
অবস্তি প্রমুখ গঙ্গা, যমুনা ও চদ্বল উপত্যকার শক্তিশালী দেশ সমূহের 
উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টপূৰ্ব 
পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
হ্ব্যঙ্ককুলের * পরবর্তী ক্ষত্রিয় শৈশুনাগবংশ শৃদ্রবংশোস্ভৰ নন্দগণের 
নিকট পরাভূত হইল। এই শূদ্রগণ “নব নন্দ* নামে পরিচিত। 
- নন্দবংশীয় প্রথম রাজার নাম মহাপন্ম 
মহাপন্ম উগ্রসেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী 
নরপতি ছিলেন। পুরাণে তাহাকে “একরাটু” 
বা একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মহাপীর উগ্রসেন 
চতুঃপার্খস্থিত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিয়া সমগ্র গঙ্গাধৌত উপত্যকা এবং 
সম্ভবতঃ কলিঙ্গ রাজ্যও আপন অধিকারে আনিয়া “একচ্ছত্র রাজ্য 
স্থাপন করেন। তাহার পরে এই বংশের আটজন রাজ! একে একে 
রাজত্ব করেন। তাহাদের শেব রাজার নাম 
ধননন্দ ধননন্দ অর্থাৎ ধনশালী নন্দ। ইহার বিপুল 
সেনাবাহিনীতে বিশ সহস্র অশ্ব, দুই লক্ষ 

পদাতিক, দুই সহস্র রথ এবং তিন বা চারি সহস্র হস্তী ছিল। 
দারারুস ও আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ £_সেকালে সিদ্ধ 
নদীর তীরদেশে যগধের মত কোন পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় 
নাই। বিষ্বিসার যখন মগধের রাজা তখন 
দারারুদ সম্রাট কুরুস্‌ পারন্ভ দেশে এক প্রবল রাজ্য 
স্থাপন করেন। খৃষ্টপূৰ্ব ৫২২ হইতে ৪৮৬ 
ঈদের মধ্যে সম্রাট দারাফুসের নেতৃত্বে এই রাজোর পরিসর বিশেষ 


এ * পুরাণে হয্যস্ককুলের নৃপগণকেও শৈশুনাগবংশীর বলিয়া বর্ণনা করা হই 
1 চি য় বলিয় রা হইয়াছে। 
বসি এই ছুই বংশ পৃথক্‌ বলিয়া বণিত হইর়াছে। 


) 
টন 
& ERS 


A 
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বুদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি সিন্ধু উপত্যকা অধিকার করেন। খুষ্টপুর্বব 
৩৩০ অন্দে ম্যাসিভনের রাজা মহাবীর 
আলেকজাগ্ার পারস্ত দেশ জয় করিয়া বিপুল 
বিক্ৰমে ভারতবর্ষ বিজয়ে অগ্রসর হুন। 
ভারতের সীমান্ত প্রদেশ তখন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত 
ছিল। উত্তর পঞ্জাব সিন্ধু ও বিলামের মধ্যবর্তী স্থানে অস্তি রাজা রাজত্ব 
করিতেন। বঝিলাম বা বিতত্তা নদীকে গ্রীকগণ হিদাস্পিস্‌ বলিতেন। 
আটক ও রাওয়ালপিগ্ডির অনতিদূরে হাসান 

তক্ষশিলা আব্দবালের সন্নিকটে তক্ষশিলায় অন্ভির রাজ- 

ধানী ছিল। ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যস্থলে 

পুরুর রাজ্য । চিনাবের পূর্বদিকে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশ এবং ক্ষুদ্রক, 
যালব প্রভৃতি গণতন্ত্রশাসিত স্বাধীন জাতির বাসস্থান ছিল। খ্ষ্টপুর্বব 
৩২৭ অন্দে আলেকজাগ্ার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া কাবুল নদীর 
উত্তরদিকে দুদ্ধর্য পার্বত্য জাতিসমুহকে পরাভূত করেন। তৎপরে 
সিন্ধু পার হইয়া তক্ষশিলায় পৌছিলে অন্তিরাজ তাহার বশ্যতা 
স্বীকার করেন। রাজ্য জয়ের আকাঙ্জীয় তিনি আরও সম্মুখে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। খুষ্টপূর্ব ৩২৬ অন্দে তিনি 

পুরু পুরুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন । পুরুরাজ অতুল 

বিক্রমের সহিত আলেকজাগারের গতিরোধ 

করার চেষ্টা করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। কিন্ত পুরু- 
রাজ পরাজিত হইয়া ম্যাসিডন-অধিপতির 


আলেকজাওারের 
অভিবান 


হিদাম্পিদের নিকট বন্দী হইলেন। আলেকজাগার 
নি তাহার শৌধ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 


তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার নিকট কিরূপ ব্যবহার 
আশা কর?” পুরুরাজ কহিলেন, “রাজার মত।” ম্যাসিডনরাজ এই 


৪৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


উত্তরে সন্থষ্ট হইয়া পুরুকে মুক্তি দিলেন এবং তৎসঙ্গে তাহার রাজ্যও 
প্রত্যর্পণ করিলেন। 
ইহার পরে আলেকজাগার হিফাসিস বা বিপাশা নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর 
হুন। গঙ্গাতীরবর্তী বাঁজ্যগুলিও জয় করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল। 
কিগ্ত তাহার রণশ্রান্ত সৈন্যদল আর অগ্রসর 
হইতে চাহিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া 
- তাহাকে বিপাশার তীর হইতে ফিরিয়া 
যাইতে হইল। তাহার কর্মচারিগণ এক বিরাট নৌ-বহর প্রস্তুত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে একদল সৈন্য তুলিয়া দিলেন। 
অবশিষ্ট সেনাবাহিনী ঝিলাম নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। 
ফিরিবার পথে পঞ্চনদের দক্ষিণে মালবদিগের সহিত জীকদিগের তুমুল 
সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আলেকজাগার নিজেই আহত হইয়া 
পড়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাসিডনরাজই জয়লাভ করিলেন এবং তাহার 
আদেশে মালব রাজ্য বিধ্বস্ত করা হইল। অবশেষে আলেকজাগার 
বালুচিস্থানের মরুপথে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে 
নানারপ ক্লেশ ভোগ করিয়! তিনি ব্যাবিলনে পৌঁছিয়াছিলেন। সেখানে 
খৃষ্টপূৰ্ব ৩২৩ অন্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল £__আলেক- 
জাগারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
সংযোগ স্থাপিত হয়। তাঁহার অভিযানের 
প্রত্যক্ষ ফল - ফলে এদেশ হইতে ইউরোপ গমনাগমনের 
” * নূতন পথ আবিষ্কত হয় এবং বাণিজ্যের 
পছ্থাও নিরাপদ এবং সুগম হইয়া উঠে। সিন্ধু উপত্যকার ছুদ্র্য উপ- 
জাতি ও রাজাদিগের স্বাধীনতা ও শ্বাভন্্য লোপ করিয়া তিনি পরোক্ষ 
আনে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক প্রক্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়া 


সূ 
৬০7 


আলেকজাওারের 
প্রত্যাবর্তন 


গণতন্ত্র ও জাভ্রাজ্যের অভ্যুত্থান ৪৫ 


দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকভাগার যে সকল নগর ও 
সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, শৌর্য্যরাজগণ তাহা! একেবারে বিনষ্ট 
করেন নাই। অশোকের রাজ্যে ববন বাঁ গ্রীকগণের উপস্থিতির উল্লেখ 
পাওয়া যায় এবং একজন যবন রাজাকে তিনি সুরাষ্ট্র বা কাথিওয়াড 
প্রদেশে শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ভারতীয় 
হিনুগণ যবনসত্রাটু' আলেকজাণ্ডারের কথা একেবারে বিশ্ৃত হইয়াছিল 
বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহার অভিযানের প্রভাবে যে উত্তরকালে 
ভারতেরউত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মধ্য এশিয়ার বাহনীক দেশ হইতে আগত 
যবনদিগের আধিপত্য স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল 

9৭ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাহ্লীকযবন 
বিজয়ের ফলেই ভারতের সহিত ইউরোপের ভাব-বিনিময় সহজ হইয়া 
উঠে। মিনাওার ও হেলিওভোরসের মত যবনরাজা ও রাজপুরুষগণও 
ভারতীয় ধর্ধাচাধ্যগণের উপদেশাবলী শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন। 
আবার ভারতীয় শিল্প, প্রতিমারচন, জ্যোতিবশান্্ ও মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব 


অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


০ 


যঠ অধ্যায় 
মৌর্য সাত্রাজ্য 


ববনাতঙ্ক £__-আলেকজাগারের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে গ্রীকগণের 

* ভারত জয়ের চেষ্টার শেষ হয় নাই। হিন্দুগণ গ্রীকদিগকে যবন 

বলিতেন। আলেকজাগার ফিরিয়া যাইবার 

সী উপর পরেও দুইশত বৎসরের অধিককাল এই গ্রীক 

রি বা যবনগণ ভারতবাসীর নিকট একটা উপদ্রব 

হইয়া রহিল। পুনঃপুনঃ যবন আক্রমণ সত্বেও 

যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ডের শৌধ্যই 

তাহার প্রধান কারণ। সংস্কৃত নাট্য-কাব্য মুদ্রারাক্ষয’ রচয়িতা বিশাখদত্ত 

এই হিন্দু নরপতির বীরত্ব-কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে 

পৃথিবী শ্লেচ্ছকর্তৃক আক্রান্ত হইলে চন্্রগুপ্তের ভুজযুগ আশ্রয় করিয়াই 
রক্ষা পাইয়াছিলেন। 

চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্ধ্য £_চন্্রগুপ্রের পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কিছু 

জানা যায় না। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম 

মৌধ্যবংশ। কেহ কেহ বলেন যে, তাহার 

মায়ের বা পিতামহীর নাম ছিল মুরা। 

অনেকের মতে এই নাম হইতে মৌধ্ধ্য নামের উৎপত্তি। তাহারা 

বলেন যে, চন্ত্গুপ্ত ন্দবংশেরই শৃদ্রাগর্ভজাত সম্তান। কিন্তু বৌদ্ধগ্র্থে 

₹ মৌধ্যদিগকে একটি স্বত্ত ক্ষত্রির বংশ বলা হইয়াছে। বুদ্ধের সমর 


নি ইহারা পিপ্পলীবন নামক রাষ্ট্রের অবীশ্বর ছিলেন বলিয়া কধিত 
আছে৷ | 
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মৌধ্যবংশের ভ্যান 


মৌধ্যবংশের আদিকথ| 
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মগধে নন্দগণ যখন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল তখন চাণক্য বাঁ 
কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার একজন ব্রাহ্মণের 
সাহায্যে চন্দ্ৰগুপ্ত তাহাদিগকে পরাজিত 
করেন। তিনি আলেবজাগারের সুদক্ষ সেনাপতিগণকে পরাভূত 
করিয়া ভারতবর্ষের দাসত্ব শৃঙ্খল ' মোচন 
করিয়াছিলেন । আলেকজাওীরের সুবিখ্যাত 
সেনাপতি সেলিউকস পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়া এবং অন্যান্ত দেশ . 
লইয়া একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 

সেলিউকসের সহিত সন্ধি তিনিও পঞ্জাব জয়ের আশায় ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে 

তাহার উদ্যম ব্যর্থ হইল। কেবল সন্ধি প্রার্থনা করিয়া তিনি অব্যাহতি 
পাইলেন না, বর্ত্তমান আফগানিস্থান ও বানুচিস্থানের বৃহত্তর অংশ ব্যাপী 


নন্দবংশের পতন 


গ্রীকগণকে বিতাড়ন 


. চারিটি প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাহাকে চক্রগুপ্ের সহিত স্যস্থাপন 


করিতে হইল। ছুই রাজবংশের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল । 
সেলিউকস চন্দ্রগুপ্ডের রাজসভায় মেগাস্থিনিস্‌ নামে এক গ্রীক দূত 
প্রেরণ করিলেন। নন্দগণকে পরাভূত ও গ্রীকদিগকে বিতাড়িত 
করিয়া চন্দ্রগুধ গঙ্গা ও সিন্ধুবিধৌত সমগ্র 
ভূখণ্ডের অবিসংবাদী . অধীশ্বর হইলেন। 
সুদুর সুরার দেশও তাহার. সাম্রাজ্যতুক্ত হইল। কথিত 
আছে, তিনি দক্ষিণে মহিধুর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত 
করেন। 

মেগাস্থিনিস্‌ ₹শ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্‌ একজন বিচক্ষণ ও তীক্ষ- 
বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছ্থিলেন। বহুকাল মৌধধ্য-দরবারে থাকিয়! তিনি 
তাৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি ও শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথা 


চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার 
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দিয়াছেন তাহার সময়ে এদেশের লোক নিই সাত 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। (১) দার্শনিক (ব্ৰাহ্মণ ও শ্রমণ ), (২) কৃষক, 
(৩) পশুপালক ও শিকারী, (৪) শিল্পী ও 

সাঘাজিক বিভাগ ব্যবসায়ী, (৫) যোদ্ধা, (৬) পরিদর্শক বা 
প্রতিবেদক এবং (৭) অমাত্য । ভারতবাসি. 

গণ সরল অনাড়ঙ্ধর জীবন মাপন করিত; সেকালে চৌধ্য ও 
- প্রবঞ্চনা বিরল ছিল; খজ্ছের সময় ব্যতীত কেহ কখনও মদ্য পান 
করিত না। তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাস 

লোকচরিত্র করিত, হুতরাং কদাচিৎ মামলা মোকদ্ধমা 
হইত। কেহ মিথ্যা কথা বলিত না, অন্ঠায় 

করা অথবা অন্যায় সহ করা উভয়ই পাপ বলিরা বিবেচিত হইত 


রাজধানী পাটলিপুত্ৰ গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত ছিল। 
এই বিরাট নগরী দৈর্ঘ্যে নয় মাইল ও প্ৰস্থে প্রায় 


াজধান ও অত্যুচ্চ 

রাজধানী প্রাচীর থাকায় শত্ৰুগণ সহজে নগর Ee 
করিতে পারিত না। প্রাচীরে ৫৭০টি উচ্চ সস ও ৬৪ তোরণ ছিল। 
রাজপ্রাসাদ প্রধানতঃ কাষ্ঠনিপ্সিত হইলেও শে 
দকেও অতিক্রম করিয়াছিল। 
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করিতেন। প্রত্যেক বিভাগে পাচ জন সভ্য থাকিতেন। পঞ্চসভ্য 
গঠিত এই ক্ষুদ্র কাধ্যনির্বাহক সংসদ্গুলি 
পরবর্তীকালের “পঞ্চায়তে”র সহিত তুলনীয় ৷ 
ইহারা কারুশিল্প পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, বৈদেশিকগণের যত্ন লইতেন, 
জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিতেন। ব্যবসা বাণিজ্য ইহাদের নির্দেশে 
পরিচালিত হইত। দ্রব্যাদি রাভমুদ্রাঞ্কিত করিয়া ইহারা বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিতেন এবং বিক্রীত দ্রব্যের এক-দশমাংশ মূল্য রাজকররূপে 
আদায় করিতেন। 
রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শীসনেও শৃঙ্খলার অভাব ছিল না। এই কার্যের 
ভার পৃথক্‌ এক শ্রেণীর রাজপুক্ুষের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহারা জমি 
জরিপ, জল সেচন, রাজস্ব আদায় ও জনহিত- 
উই নার, কর কার্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাহারা 
রাস্তা নির্মাণ করিতেন ও স্তম্ভ নির্বাণ করিয়া বিভিন্ন স্থানের পথ ও 
দুরত্ব নির্দেশ করিয়া দিতেন। তখনকার 
কঠোর আইন দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। কোন কোন 
চ্দের বিধান ছিল। দেশের কোথায় কি ঘটিতেছে 
এবং রাজা ও রাজকর্ম্চারীদের কাধ্যকলাপ 
10. সম্পর্কে প্রজাদিগের অভিমত জানিবার 
ইত। তাহারা গোপনে দেশের গুপ্তশংবাদ 
এইরূপে সর্বত্র শাসন ও শৃঙ্খলা-কার্য্য 


. নগরনভ! 


‘অপরাধে অঙ্গ 


জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হ 
রাজার নিকট ভানাইত। 

নিয়ন্ত্রিত হইত। 
মৌধ্যরাজের অগ্রতিহত প্রতুত্বের আর একটি কারণ তাহার বিশাল 
সৈন্য-বাহিনী । এই সেনাদলে ছয় লক্ষ 


মৌধ্য সেনা পদাতিক সৈন্য, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় 


হাজার হতী ও বহুসংখ্যক রথ ছিল। জলপথে রাজ্যরক্ষার জন্য একজন 
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বুবু অর্থাৎ নৌ লেনাপতির অধীনে বহু রণতরী লইয়া একটি: 
বিরাট নৌবহর থাঁকিত। রাজধানীর মত সেনাদল ও নৌ-বাহিনী 
পরিচালনের ভারও ভ্রিশজন দ্বারা গঠিত একটি সভার হস্তে স্থাস্ত 
ছিল। এই পরিচালক সমিতিও পাঁচ পাচ 
সমরসভা জন সদন্ত লইয়া গঠিত ছয়টি ক্ষুদ্র সভায় 
বিভক্ত ছিল। উহাদের একটি সভা নৌ- 
" সেনাপতির সাহায্য করিত। আর একটি রসদ ও যান-বাহনের কাজ 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিত। অপর বিভাগগুলি পদাতিক, অশ্বারোহী সৈন্য, 
যুদ্ধরথ, এবং গজারোহী সেনাদলের তত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল। 
কৌটিল্যের অর্থশাস্র £_নেগান্থিনিগের বিবরণ হইতে যেমন 
শৌর্য্য শাসন প্রণালীর অনেক বিবয় জানিতে পারা বায় তেমনি আর 
একখানি গ্রস্থেও এই সময়কার বা অন্পকালপরবর্তী রাজ্য-শাসন পদ্ধতির 
বিবরণ পাওয়া বার এই গ্রন্থের নাম কৌটিল্যের অর্থশান্ত্ । কৌটিল্য বাং 
চাণক্য চন্্রগুণ্ডের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই পুস্তকখানি 
তাহার রচন! কিনা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই । কিন্ত মৌধ্য রাজত্বকালে 
ন| হইলেও এই বইখানি যে খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই প্রকাশিত, 
হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক রাজদূতের স্টার 
অর্থশান্ত্রের গ্রন্থকাঁরও সুনিয়প্িত শাসন-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
এই পুস্তকে বণিত আছে যে রাজা “মহামাত্র” 
এবং “অমাত্য” উপপাধিধারী রাজপুরুবগণের 
নাতে রাজ্য শাসন করিতেন। মেগাস্থিনিস্ও এই অমাত্যগণের কথ! 
উল্লেখ করিয়াছেন। মন্ত্ি-পরিষদ্‌ নামে রাজার একটি পরামর্শসভা ছিল, 
ও জরুরী প্রয়োজনে তিনি সেই সভা আহ্বান 
করিতেন।  অর্থশান্জে নগর ও সমর- 


নহামাত্র 


বা” বিন 
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রাজপুরুষগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য শাসনের 
বিভাগ ও উপবিভাগের কথাও কৌটিল্যের 
গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । প্রজাসাধারণ ও. 
রাজকন্মচারীদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিস্তৃত 
ভাবে গুপ্তচর প্রথার প্রচলন ছিল। রাজার. 
একদল নারী প্রহরী থাকিত। অর্থশাস্্কারের মত এই যে রাজা 
চির আপনাকে সাধারণের বেতনভোগী ভৃত্য : 
বলিয়া মনে করিবেন এবং প্রজার সুখ-শান্তি 
ও সন্তোষ বিধানই তাহার আপন কল্যাণ মনে করিয়া রাজ্য-শাসনে 
আত্মনিয়োগ করিবেন। C 
বিন্দুসার £_চব্বিশ বৎসর রাজ্য-শাসনের পরে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু 
হয়। তাহার পুত্র “বিন্দুসার” তাহার পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ইহার উপাধি ছিল “অমিব্রঘাঁত” বা শক্রহস্ত | বিন্দুসার পিতৃ সাত্রাজ্য. 
অক্ষুণ্ন রাখিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া- 
ছিলেন। কেহ কেহু অনুমান করেন যে, 
তিনি দক্ষিণাপথ পৰ্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন গ্রীক রাজগণের সহিত 
তিনি মিত্ৰতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। সিরিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার 
রাজা (সম্ভবতঃ ইনি সেলিউকসের পুত্র) উহার 
রর ১ দরবারে একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
আর একজন দূত আসিরাছিলেন মিশরের 
রাজার দরবার হইতে। বিন্দুসার অথবা তাহার পরবন্তী রাজার সভায় 
তিনি কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। 
অশোক ও ভীহার রাজ্যাভিবেক ৪২৭৩ বা ২৭২ 
হইতে ২৩২ খৃষ্ট পূর্ববাৰদ পৰ্য্যন্ত বিন্দুসার-পুজ্র অশোক মগবের সিংহাসনে 
অবিষ্ঠিত ছিলেন । তাহার পিতা ও পিতামহের শৌধ্য-বীর্য ও বিচক্ষণতার 


অধ্যক্ষগণ ও জনপদ বিভাগ 


গুপ্তচর ও দ্রীপ্রহরী 


বিদ্রোহ দমন 


৫২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


o 


ফলে গ্রীক আক্রমণের ভয় তখনকার মত অপনীত হইয়াছিল । 
ভারতবাসিগণ এই শ্বোগের অপব্যবহার করেন নাই। বিন্দুসারের 
পু অশোক প্রিরদর্শী এই সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষে নবীন আদর্শে নূতন 
রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। পঁচিশ অথবা আঠাশ বৎসর কাল রাজত্বের 
পরে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। কথিত আছে, বিন্দুসারের সিংহাসন লইয়া 
তাহার পুক্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই সংগ্রামে 
1 অন্তান্ত ভাতাকে পরাজিত করিয়া অশোক 
সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই 
জনশ্রুতি সত্য কিনা বলা যায় না। তবে 
অশোকের রাজ্যাভিবেকে বে প্রায় চারি বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল তাহার 
অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 

অশোকের বিজয় অভিবান 2__রাজত্বের প্রারম্ভে অশোকের 
সাত্রাজ্য-বিস্তারের স্পৃহা প্রবল হইয়| উঠিয়াছিল। রাজ্যাভিবেকের 
আট বৎসর পরে তিনি উড়িষ্মার বৈতরণী নদী হইতে গোদাবরীর 
সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রবল পরাক্রমশালী কলিগ্গ দেশ জয় 


রাজ্যাভিবেকে 
বিলম্ব 


করেন। কিন্ত এই ভীবণ সংগ্রামে অগণিত' 


কলিঙ্গ বিজয় লোকক্ষয় ও রক্তপাতের শোচনীয় দৃশ্যে তিনি 


অভিভূত হইলেন। দুঃখে, শোকে, নিদারুণ 

অন্গতাপে, মানবের জন্য সমবেদনাঁয় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। 

তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। রাজ্য 

জয় করিতে হইলে অহিংসা বা প্ধর্ম-বিজয়” দ্বারা করিতে হইবে। 

বন্্াণ দ্বারা নয়। এই আদর্শ তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষরে 

নি অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি 

সশন্্র সৈনিক দ্বারা, রাজ্য জয়ের পরিবর্তে 

প্রচারক ছারা মান্গষের হৃদয় ভয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চোল, 
wn CE 


ধৰ্ম্ম- 


] 
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পাণ্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাত্রপণী প্রভৃতি দেশে * অহিংসাঁর 
বাণী প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরিত হইল। 
অশোকের সময়ক!লীন সিরিয়ার আর্টিয়োকস্‌ খিয়স্‌, মিশরের 
চিমিয রাজগণ উলেমি ফিলাডেল্কস্‌ প্রভৃতি ববন নৃপতিগণের 
উিলোকের আনি টিকা অশোক দুত প্রেরণ করিলেন। 
যবন রাজগণ তাহারা জাতিনিব্িশেষে অভয়দীন এবং 
সংযম ও জীবনিব্বিশেষে সেবাধর্খের 

মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন। 
অশোকের বোৌদ্ধধর্ম্মাবলন্মন ও প্রচার £__কলিঙ্গ যুদ্ধের 
পরেই রাজা অশোকের ধর্মান্গুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল। তখন 
বৌদ্ববর্ধপ্রচারই তাহার জীবনের ব্রত হইল। প্রথমে তিনি 
একজন সাধারণ উপাসকের ন্যায় থাকিতেন, কিন্তু কিছুকাল পরে 
‘সংঘ’ বা বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্ৰদায়ে যোগদান করেন। বুদ্ধের বাণী 
প্রচারের জন্য দুরদূরান্তে লোক প্রেরিত হইতে লাগিল। কেবল 
ভারতবর্ষে নহে, পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস্‌, 
মিশর, সিংহল প্রভৃতি স্থানেও প্রচারক 
প্রেরিত হইল। স্বীয় পুক্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্রকে তিনি 
ধৰ্ম্ম প্রচারের জন্য সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে প্রচারের ভার রাজবর্রচারীদের প্রতি অপিত হইল এবং 
এই কার্য্যের জন্য ধর্ম্মমহামাত্র’ নামে একদল উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত 
হইলেন। তাঁহারা, দেশে দেশে, নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়] 
উপদেশ বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। পর্বত ও স্তত্তগাত্রে 


প্রচার 


* চোল-_ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর ; পাণ্য__মদ্ুরা ও তিন্নেভেলি ; সত্যপুত্র- উত্তর 
মালবার ; কেরলপুত্র_দক্ষিণ মালবার ও উত্তর ত্রিবাস্থুর ; তাত্রপর্ণী__সিংহল। 
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উত্কীর্ণ ধর্ম-লিপির সাহায্যে এবং লোকচিত্তাকর্ষক অন্তান্ত প্রণালীতে 
অশোকের বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সকল বর্ম্ম-লিপি দেশের 
সকলকে পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি 
ধর্শুলিপি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে উদ্ধদ্ধ করিত। 
যাহাতে মানব মানবের প্রতি সদয় ব্যবহার 
করে, জীব্জন্তর প্রতি কেহু কখনও নির্দয় না হয় তজ্জন্ত উপদেশ 
“লেখা থাকিত। সত্যবাদিতা, সর্ধধন্ম্ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্যান্য গুণের 
অনুশীলন করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করা হইত। সত্রাট্‌ স্বয়ং 
“বিহার-যাত্রাপ্র আমোদ প্রমোদ বন্ধ 
ধর্যাত্রা করিয়া মৈত্রী ও অহিংসার বাণী প্রচারে 
বহির্গত হইলেন। তিনি একে একে বৌদ্ধ 
তীর্থগুলি পরিভ্রমণ করিলেন। কথিত আছে যে তিনি পাটলি- 
পুত্রে এক ধশ্ুসভা আহ্বান করিয়া ভগবান্‌ 
বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্মমত নিরূপণ ও সংঘভেদ 
অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের দলাদলি নিবারণে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অশোক নিজে 
বৌদ্ধধৰ্ম্মাবলম্বী হইলেও কদাপি অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেবভাৰ প্রদর্শন 
করেন নাই। ব্রাহ্মণ জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই 
তাহার অনুগ্রহ লাভ করিত। ধর্দ্ের সারতন্ব ব্যতীত অন্যদিকে 
. তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের লোকই যাহাতে সুখ- 
শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারে তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেন। 
 আঅশৌকের রাজধন্পীলন £__কলিঙ্গ বিজয়ের পর মৌর্য 
যর সীমানা উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত হইতে দক্ষিণে মহিযুর 
ডে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হইতে পশ্চিমে গুজরাট ও সুরাষ্ট 


র প1টলিপুত্রে বৌদ্ধদভা! 


অশোকের উদারতা 
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{ কাথিওয়াড় ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অশোক রাজ্য শাসনে 
| কখনও শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। 
তবে পিতা পিতামহের কঠোর শাসননীতি 
ঠাহার আমলে ব্হল পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । তিনি প্রজার 
কল্যাণ সাধনের জন্য অনেক সুনিয়ম 


সাত্রাজ্যের সীমা 


শাসন প্রবন্তিত করিয়াছিলেন। প্রজাদিগকে তিনি 
: পুত্রের স্যার স্নেহ করিতেন। তাহার পূর্বব- 
RE সমর হইতে সাত্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে রাজকুমারগণ 


মহামাত্র উপাধিধারী রাভপুরুবদিগের সাহায্যে শাসনদও পরিচালন 
তেন। কিন্ত ইহাতে কোথাও প্রজার প্রতি অবিচার হয় এই 
শঙ্কায় তিনি রাজধানী হইতে শান্ত, সংযত এবং মানবজীবনের 
তি শ্রদ্ধাশীল বিশেষ এক শ্রেণীর মহামাত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 
রদ একদল কম্দ্রচারীকে সুদক্ষ ধাত্রীর প্যায় স্সেহ-যত়ে 
্র্াপুগ্জের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার সময় 
নি কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছিল এবং বিশেষ প্রয়োজন 
ব্যতীত জীবহত্যা৷ অথবা কোনও প্রাণীর অন্গচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইল। 
তিল দরিদ্রগণ নিয়মিতভাবে ভিক্ষা পাইত এবং 
(হাসপাতাল) মানুষ ও ইতর জীবজন্তর জন্য চিকিৎসালয়ের 
ণ বন্দোবস্ত হইল। রাস্তার ছুইপার্খে আতপ- 
নিবারক ছায়া-বহুল বুক্ষশ্রেণী ও মাঝে মাঝে পানীয় জলের কূপ 
দীপ্ত পথিকের শাস্তি দূর করিত। প্রজারঞ্রক রাজা অশোকের 
শাদেশেই এইরূপ সুব্যবস্থ। হইয়াছিল। 
| অশোকের সময়ে ভাত্বর্য্য ও স্থাপত্যশিলপ ভাব ও 
ই উন্নতিবিধানেও অশোক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 
"হার পিতামহের কাষ্টনিগ্মিত রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে তিনি 


০ 
টি i 


{ 
| 
॥ 
॥ 


॥ 


1 


মৌর্য সাত্রাজ্য টি, 


AAAI. ০০ 


প্রস্তরের প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পাটনার নিকটবর্তী কুম্রাহর 


ও অন্যান্য স্থানে এই সকল প্রাচীন কীন্তির 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কত হইয়াছে। তিনি 
অনেকগুলি স্ত,প, শিলাস্তস্ত ও গুহানিবাস 


অশোকের রাজপ্রাসাদ_ 
স্ত.প, স্তম্ভ 


নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। 
অশোকের শিলা স্তম্ভগুলি , 
এত সুন্দর ও মস্থণ এবং 
স্তম্ভচূড়ার সিংহাদি পশুর 
প্রতিরুতিগুলি এমন 
জীবন্ত যে সেই প্রাচীন 
যুগের শিল্পোৎকর্ষ দেখিয়া 
আজিও বিস্ময়ে অভিভূত 
হইতে হয়। 

অশোকের কাৰ্য্য 
পর্ধ্যালোচ ন। 8 
অশোকের অক্লান্ত চেষ্টা 
ও অদম্য 

বৌদ্ধধর্শের উৎসা হের 
জগদ্ধযাপী মহা- কলে বৌ 

সম্প্ৰদায়ে 5 = 
পরিণতি ধৰ্ম্ম পৃথিবীর 
এক. প্রধান 

ধৰ্ম্মে পরিণত হইল। 
তাহার জীবনের আদর্শ 
ও অনুশাসন তাহার 


সারনাথ স্তম্তশীর্ষে সিংহযুততি 
মৃত্যুর বহু পরেও ভারতের রাজন্তবর্গ ও জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত 


hy 


wl 


৫৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


করিয়াছিল । তাহার সময়েই হিমালয় হইতে মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
ভারতের রাষ্ট্র উকাদাধন একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন প্রার সফল হইয়া 
আসিয়াছিল। কিন্ত সমরোগ্ম ও দেশ জয় 
অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রচারই তাহার নিকট সমধিক আদরণীয় ছিল। কলে 
ভারতবাসিগণের বহিঃশক্র হইতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা ক্রমশঃ হাস পাইতে 

নাগিল। যে মৌধ্য সেনা একদিন বিজয়দৃপ্ত দেলিউকসের বিশাল বাছিনী . 
পরাভূত করিয়াছিল, অশোকের মৃত্যুর পরে 
তাহারা মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত ব্যাক্ট্রিয়ার বা 
বাহলীকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের আক্রমণ হইতেও সাত্রাজ্য রক্ষা করিতে 

পারিল ন1। 

অশোকের পরবন্তাীঁ মৌর্ধ্য রাজগণ :__অশোকের মৃত্যু 
পরে তাহার বিশাল সাত্রাজ্য ছিন-বিচ্ছিন্ন 
হইয়া গেল। তাহার এক পুত্র কাশ্মীরে 
একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন, আর এক পুত্র পাটলিপুত্রের 
সিংহাসন অধিকার করিলেন। অনেকে অনুমান করেন তিনি 

সামে মাত্র রাজা ছিলেন এবং অশোকের ছুই পৌন্র ‘সম্প্রতি’ ও | 
'দশরথ’ই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিতেন। ইঁহাদের পরবর্তী 
রাজগণের সম্বন্ধে বিশেৰ কিছুই জানা বায় না। গার্গা-সংহিতায় 
লিখিত ৷ 'আছে-ইহাদের কেহ কেহ অধান্মিক, দুর্বল ও অত্যাচারী 
হিলেন। দক্ষিণাপথের ও কাবুল উপত্যকার রাজগণ স্বাধীনতা 
& ঘোষণা করেন। গ্রীকগণ আবার নুতন 
৮ ' উৎসাহে ভারত আক্রমণ করিল। তাহার! 
/পণের পতন = অযোধ্যা ও মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হইল। 
190, সহ শেষ রাজা বৃহদ্রথ সম্ভবতঃ 


সামরিক অবনতি 


বিচ্ছিন্ন মৌধ্যরাজ্য 


অখম অধ্যায় 


মৌর্য সস্রাটগণের অব্যবহিত পরবর্তী রাজগণ ও শকাধিকার 
আর্ধযাবর্তে ব্রাহ্মণ সাআজ্য £__ মৌধ্যগণের পরে মগধ ও 
তাহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ সমূহে পৃষ্যমিত্র রাজত্ব করেন। পুস্মিত্র শু 
অথবা বৈশ্বিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা । আনুমানিক 

পুষ্মিত্ৰ খৃষ্টপূৰ্ব ১৮৭ হইতে ৭৫ অন্দ পৰ্য্যন্ত এই 
বংশের নৃপতিগণ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। 

অনেকের মতে ইঁহার! জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুস্যমিত্রের সাম্রাজ্য 
দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী হইতে উত্তরে বিপাশা নদী পর্য্ন্ত বিস্তৃত ছিল। 
মালবের পূর্ব্বাংশের শাসনভার রাজপুত্র 
অগ্নিমিত্রের প্রতি অপিত হইয়াছিল। 
অগ্নিমিত্র বিদর্ভ বা বেরাররাজকে পরাভূত 
করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে পুষ্যমিত্র কলিঙ্গের চেতবংশের 
সহিতও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর চেতবংশীয়েরা 
স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পুনঃপুনঃ 
মগধ আক্রমণ করিয়া কলির লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেন। এদিকে 
মগধ সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা লক্ষ্য করিয়া গ্রীকগণ পুনরায় উৎসাহের 
সহিত ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহারা অযোধ্যা অতিক্রম 
করিয়া রাঁজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের নিকটবর্তী মধ্যমিক জয় 
করেন এবং পাটলিপুত্র আক্রমণের জন্ত 
অগ্রসর হন। কিন্ত সেখান হইতে তাহীর। 
বিতাড়িত হইয়াছিলেন। দুইবার অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিয়া পৃয্যমিত্র তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। স্থপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণৰিদ্‌ পতঞ্জলি সম্ভবতঃ এই যজ্ঞে উপস্থিত 
নর স্থত 


পুষ্যমিত্রের 
সাত্রাজ্যের সীনা 


আীকগণের পরাজয় 


অগ্নমেধ যজ্ঞ 


৬০ , ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ছিলেন। অশোকের অহিংসা প্রচারের পর আবার পশুবধ ও 

যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় 

্রা্পাধর্দের অদ্যুদ্ যে পুষ্যমিত্রের সময় ্রাঙ্গণ্যধর্শে প্রাধান্ত J 

re, বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ লেখকগণও পৃত্য- 

মিত্ৰকে বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেৰী এবং অত্যাচারী বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন। ES 

কিন্ত শুঙ্গবংশের রাজত্বকালেই মধ্য ভারতে বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ স্ত্প J 

ও শিলাপ্রাকার নির্মিত হইয়াছিল। তখনকার ব্রাহ্মণ রাজগণ যদি 
সত্য-সত্যই পরধ্ম্মাসহিক্ণু হইতেন তাহা হইলে হয় তো এই সকল 

বৌদ্ধ কীর্তি স্থাপন সম্ভব হইত না। 

পুব্যমিত্রের পরে তাহার পুত্র অগ্নিমিত্র পিতার সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। তাহার এবং তাহার পরবর্তী রাজগণের সময় বিদিশ! বা ] 

তি মালবের পুর্বভাগে অবস্থিত বর্তমান বেসনগর A 

অন্যতম রাজধানী ছিল। বিদিশার রাজগণ ! 

পঞ্জাবের অন্তর্গত তক্ষশিলার যবন রাজগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন ! 

করিয়াছিলেন । | 


; 
| 


এই বংশের পরবর্তী নৃপতিগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রগণই রাজ্য শাসন করিতেন। ইহাদের মধ্যে বন্দেব ৰ 
নামক জনৈক অমাত্য তাহার প্রভুকে হত্যা করিয়া নিজেই সিংহাসন { 
অধিকার করেন। বস্গদেবের স্থাপিত বংশের নাম কাখবংশ। ইহারা 
মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিতে 
পারিয়াছিলেন। আনুমানিক ৩০ খৃষ্ট-পূৰ্ববান্দে 


কাধ্ববংশ | 
দক্ষিণাপথের “অন্ধ,” বা সাতবাহন বংশের | 


“মিত্র রাজগণ” 


নিকট ইহারা পরাজিত হন। ইহার পরে শকগণের মধ্যদেশ জয় পর্যন্ত 
মিত্র নামধারী কয়েকজন রাজ অযোধ্যা, কৌশান্বী ( এলাহাবাদের | 
নিকটে ), মথুরা এবং অন্তান্ত স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। fi 

9 ] 


রি | 


মৌর্য সঞ্রাট্গণের পরবর্তী রাজগণ ৬১ 


ইতে নৰ্ক্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখৎই 


দরক্ষিণাপথ £-রামেশ্বর সেতুবন্ধ হ 
কৃষণানদীর মধ্যবত্রী স্থানই 


দক্ষিণাপথ। কিন্তু সাধারণতঃ নর্্মদা এবং 


দক্ষিণাপথ নামে পরিচিত। এখানে মৌরধ্যসাত্রাজ্যের পতশের পর 
দুইটি রাজ্য প্রবল হইয়া উঠে ॥ প্রথম 

bt দ্বিতীয় দক্ষিণা 
নে কলিঙ্গের চেত রাজ্য, দ্বিতীয় দক্ষিণাপথের 
ংশীয় খারবেল উত্তর 


সাতবাহন রাজ্য | চেতব 
ও দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজার দর্প খর্ব করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার. 


শাসন অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। নীপ্রই সাতবাহনগণ সমগ্র 


দক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইলেন। 

সাতবাহন সাআজ্য £__সাতবাহন বা শীতবাহন বংশের প্রথম 
রাজার নাম সিমুক। তাহার পুত্র প্রথম শাতকণি অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন। তাহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে শকগণ সাতবাহন 
সাম্রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন । কিন্তু শক প্রাধান্ত 
দীর্ঘকাল স্থারী হয় নাই। সাতবাহন বংশের গৌতমীপুভ্র শাতকণি 
বিদেশীদিগের হস্ত হইতে হৃতরাজ্য উদ্ধার 


গোঁতনীপুত্র করিলেন, এবং উত্তরে মালব এবং দক্ষিণে 
শাতকণি কর্ণাট বা কাণাড়া পর্য্যন্ত সমুদয় জনপদের 
১, অীশ্বর হইলেন। তাহার পুত্র পরনুমায়ি 
গোদাবরী ন্দীতীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নগরে রাজত্ব করিতেন । খৃষ্টীয় 


তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণাপথের এই সাম্রাজ্যটির পতন হয়। 
£_ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে মৌধ্্যসাআীজ্যের 


সুদুর দক্ষিণ ভারত 
এ বাস করিতেন । অশোকের 


সীমার বাহিরে দ্রবিড় বা তমিলগ 
সময় দ্রবিড দেশ . চোল, পাণ্ডু, কেরলপুত্র ও সত্যপুত্র এই 


চারিটি রাজ্যে বিতক্ত ছিল।/ তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীকে ‘চোল’ 
বলা হইত, মছ্ুরা ও তিন্নেভেলির নাম ছিল 'পাণ্য দেশ। দক্ষিণ 


৬২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


মালবারে কেরলপুত্র এবং উত্তর মালবারে সত্যপুত্র রাজ্য অবস্থিত 
ছিল।) পরবর্তীকালে সত্যপুত্রের আর অস্তিত্ব রহিল না। মাদ্রাজের 
নিকটে পলব নামে একটি রাজবংশের অভ্যুখান হইল। খৃষ্টীয় 
চতুৰ্থ শতাব্দীতে পললবদের রাজ্য পূর্ণ' প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
মাদ্রাজের নিকটে কাঞ্চী বা বর্তমান 
কাঞীভেরামে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত 
হয়। প্রায় ৩৬০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণু গোপ নামে এই রাজ্যের এক রাজা 
উত্তর ভারতের সত্রাট্‌ সমুদ্রগুপ্তের নিকট 
পরাজিত হন। অপরাপর তমিল রাজ্যের 
মধ্যে চোলগণ সামরিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্ষমতাপন্ন হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। চোলবংশের একজন রাজা খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বাণিজ্যে কেহই পাঙ্যগণের 
সমকক্ষ ছিল না। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসন £_ প্রিয়দ্শী অশোকের 
অযোগ্য বংশধরদিগের শাসনকালে গন্ধার অর্থাৎ বর্তমান পেশ ওয়ার 
ও রাওয়ালপিগ্ডি জিল! এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে মৌর্ধ্য প্রভুত্ব 
বুপ্ত হুইল। স্থানীয় রাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে 
লাগিলেন। শ্রীকগণ এই সময় সিরিয়া, বাহলীক প্রভৃতি দেশ 
র এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে 
রিতে লাগিলেন। সিরিয়ার 
বিজয়দৃপ্ত নৃপতি তৃতীয় আস্তিয়োক্‌ (আটিয়োকস্) আনুমানিক ২০৬ খৃষ্ট 
পুৰ্বাৰ্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া উত্তরাপথের অভিমুখে অগ্রসর হন 
1 এবং কতকগুলি হস্তী গ্ৰহণ করিয়া হ্বরাজ্যে 
প্রস্থান করেন। তাহার জামাতা বাহনীকের 
টি'রস্‌ পঞ্জাব ও সিদ্ধুদেশসহ উত্তর-পশ্চিম 


পল্লব রাজ্য 


চোল এবং পাও্য 
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RL 
ভারতের বহু নগর ও জনপদ জয় করিলেন। মিনাগার বা মিলিন্দ 
নামক একজন পরবর্তী রাজা পঞ্চনদের শাকল বা শিয়ালকোট নগরে 
রাজধানী স্থাপন করিয়া মধ্যদেশের অভ্যন্তরে 
এ আধিপত্য বিস্তার করেন। কথিত আছে 
তিনি বৌদ্ববর্থ্ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


মিনাওার 


_ কিন্তু ইহার পরে গ্রীক শাসন আর অধিককাল স্থায়ী হইল ন|। 

মধ্য এশিয়া ও ইরাণ হইতে আগত কতকগুলি 

গ্রীকশাসনের দুদর্ষ জাতির নিকট তাহারা পরাভূত 

_. অবসান হইলেন। এই নবাগত বিজেতৃগণ প্রধানতঃ 

শক, গহলব বা পাথিয়ান এবং ইউচি এই 

তিন দলে বিভক্ত ছিল। শক এবং ইউচিদিগকে “সিথিয়ান” অর্থাৎ 
“শকদ্বীপবাসী” এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হইত। 

শক জাতি £_শকগণের মধ্যে যাহারা সার্বভৌম নরপতি 


ঘা ৪, * ১ AAG Me 
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তাহাদের রাজধানী উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত ছিল। মোগ, অয় 
প্রভৃতি রাজগণ সেখানে শাসনদণ্ড পরিচালন 
করিতেন। তক্ষশিল1, মথুরা, উজ্জয়িনী, 
ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলে শকবংশীয় ক্ষত্রপ ও মহীক্ষত্রপ উপাধিধারী 
বাঁজপুরুবগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

উজ্জয়িনীর মহাক্ষত্রপগণের মধ্যে রুদ্রদামই সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি খৃষ্টীয় 
দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন সিন্ধু হইতে কোঙ্কণ 
পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল । তিনি 
সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং দক্ষিণাপথের সাতবাহন বংশে 
কন্যা দান করিয়াছিলেন। 

ভৃগুকচ্ছের ক্ষত্রপগণের মধ্যে নহপানই সমধিক প্রসিদ্ধ । তিনি সাত- 
বাহন-কুল-রবি দক্ষিণাপথেশ্বর গৌতমীপুত্র শাতকধির নিকট পরাজিত 
হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেবভাগে বিক্রমাদিত্য নামে 
খ্যাত মহারাজাধিরাঁজ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপ-বংশের 
উচ্ছেদ সাধন করেন। 


শক সম্রাটুগণ 


পশ্চিম ভারতের 
শক ক্ষত্ৰপ 


পহলব রাজবংশ £_শক সম্রাট্‌গণের পরে পহলবগণ উত্তর-পশ্চিম 


ভারতের অধীশ্বর হন। এই বংশের সর্ধ- 

গণোকারনিন্‌ প্রধান রাজা ছিলেন দেবব্রত গুদুফর বা 

বিন্দফর্ণ (গঞ্ডোফারনিস্)। ধর্ম্মবীর যীশুখৃষ্টের 

অন্যতম প্রধান শিষ্য পৃতশীল টমাস্‌ ইহার সময়ে ভারতে ধর্ম্ম প্রচার 
করিতে আগিয়! প্রাণোৎসর্গ করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। 

কুষাণ সাআজ্য প্রতিষ্ঠা :_পহলৰগণের পরে কুষাণগণ উত্তর 

ভাৱত শাসন করিয়াছিলেন । ইহারা চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী 

ইউচি জাতির শাখী। অপর এক  পরাক্রান্ত জাতি কর্তৃক বিতাড়িত 
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হইয়া ইউচিগণ তাহাদের আদিম বাসস্থান ছাড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া 
আসেন এবং মধ্য এশিয়ার সৈহুন বা জাল্সার্টিস্‌ 
ইউটিগণের আগমন. উপত্যকা হইতে শকদিগকে বিতাড়িত 
করেন। তৎপরে পীচটি বিভিন্ন শাখায় 
বিভক্ত হইয়া তাহারা অন্সাস নদীর উপত্যকায় স্থারীভাবে বসবাস 
করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহাদের কুষাণ শাখার 
দলপতি কুয়ুল বা প্রথম কদফিস্‌ আপনাকে ' 
সমগ্র ইউচিজাতির একমাত্র অধিনায়ক বলিয়। 
ঘোষণা করেন। কাবুল ও পশ্চিম গন্ধার বিজয় করিয়। তিনি পারস্তের 
সীমান্ত হইতে সিন্ধু নদী পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হুন। 
তাহার পুত্র বিম বা দ্বিতীয় কদফিস্‌ ভারতের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহু দেশ জয় 
করেন। সম্ভবতঃ কাশী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া তিনি একজন 
মহাসেনাপতির হস্তে শীসনভার অর্পণ করেন। এ") 
কণিক্ক £_বিম বা দ্বিতীয় কদফিসের পরে কণিফ্ষ রাজা হন। 
কুষাণ রাজগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ধপ্রধান। অনেকের মতে তিনি 


প্রথম কদফিদ্‌ 


দ্বিতীয় কদফি সূ 


সন্ধতসরই উত্তরকালে শকাব্দ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
কণিষ্ক উত্তরাপথ বিজয় সম্পূর্ণ করেন এবং কাবুল উপত্যকা ও 
কাশ্মীর হইতে কাশী পর্যন্ত সমুদ্র ভূভাগের 

সাম্রাজ্যের সীমা অধীশ্বর হন। তাহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর 

বা. খেলোয়ার! এই স্থানে ভিনি থে 

বিরাট চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন, পরবন্তীকালে চীন ও মুলার 
পরিত্রাঘকগণ তাহা দেখিয়া বিশ্ময়ে অভিভূত হুইয়াছিলেন। 
পাটলিপুত্ৰ ও পহনবভূমির রাজগণকে পরাজিত করিয়া তিনি চীন 


৫ 


হী? 
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চরকের চিকিৎসাগ্রন্থ, নাগার্জুনের মাধ্যমিক স্ত্র এই সময়ে রচিত হয়। 
ভারতের রাভগ্বর্গের ভ্ঞানানুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
নবাগত শক ও কুবাণ নরপতিগণ দেশীয় রাজগণের প্যায়ই বিগ্যোত্সাহী 
ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাবার সমাদর করিতেন । 
এই সময়ে স্থাপত্য (এমারত নির্মাণ) ও ভাঙ্বধ্য (মূত্তি তৈয়ার) 
শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পুণার নিকটে ভাজার 
ৰং প্রাচীন বিহার, কার্লের চৈত্য গৃহ, ভূপাল 
রাজ্যে অবস্থিত সচি স্তপ ও তাহার 
সুবিখ্যাত তোরণ প্রভৃতি এই যুগের শিল্পোৎকর্ষের সর্ধবোৎকৃষ্ট পরিচয়। 
যাদ্রাজের অন্তর্গত গুণ্ট,র জিলায় অবস্থিত অমরাবতীর এবং মধ্য 
ভারতে বরছুত বা তারহুত গ্রামের পাষাণ বেষ্টনী যিনি দেখিয়াছেন, 
তিনিই এই যুগের ভাঙ্বব্য-শিল্পে মুগ্ধ হ্ইয়াছেন। গন্ধার রাজ্যে 
পেশোয়ারের নিকটে যে ভাঙ্কধ্য-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, 
তাহার সহিত থুষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী বুগে প্রচলিত গ্রীস 
ও রোমের ভাত্বর্যরীতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। J 
গ্রীস্‌ ও রোমের প্রভাব :-_মৌধ্যগণের পরবর্তী যুগে, বহু 
শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের সহিত, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
সহিত অনেক বিদেশীয় জাতির সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল। এই সংস্পর্শের 
ফলে পরস্পরের সহিত ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। যাহার! এ দেশ জয় 
করিতে আপিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই এদেশবাসিগণের সহিত 
মিশিয়া গিয়াছিলেন। ভারত সীমান্তের যবন ও শক যৃপতি ও রাজ- 
পুরুষগণ অনেকেই ভারতীয় ধর্ম সাদরে গ্রহণ করেন 
গন্ধারের শিল্পে ও ভারতীয় জ্যোতি:-শাস্তরে বিদেশীয় এবং 
গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রীক জ্যো 
প্রতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পরাঘুখ 


স্থাপত্য ও ভাক্বর্ধয শিল্প 


; পক্ষান্তরে 
বিশেষভাবে 
তিব্িদ্গণের 
হন নাই। 


মৌধ্য সত্রাট্গণের পরবন্তা যুগের সভ্যতা ৬৯ 


ভারতীয় রাজগণ গ্রীক ও রোমকদিগের অনুকরণে তাহাদের নিজ 
রাজ্যে নূতন রকমে মুদ্রা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন 
বাণিজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন £_এই যুগে রাষ্ট্রীয় 


কার্ষ্যে ও বাণিজ্যাদিব্পদেশে ভারতীয়গণের  দুরদেশে সমুদ্রপথে 
গমনাগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় রাজদূতগণের কাধ্যক্ষেত্র 
একদিকে রোম সাম্রাজ্য অপর দিকে সুদূর চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। মিশরের বাণিজ্য পোতগুলি পশ্চিম ভারতের সমুদ্রোপ-. 
কৃলস্থিত বন্দরে আসিয়া লাগিত। রোমের একজন গ্রন্থকার আক্ষেপ, 
করিয়া লিখিয়াছেন যে, মসলা, স্থগন্ধি দ্রব্য, রেশমী কাপড় ও মণিমাণিক্য 
বিক্রয় করিয়া ভারতবাসী প্রতিব্সর রোম সাত্রাজ্য হইতে বহু অর্থ 
লইয়া যায়। “মিলিন্দ পঞ্.হো” নামক পুস্তকেও সমুদ্রপথে চীন 
সাত্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। অর্থশান্ত্র গ্রন্থে 
চীনের পট্টবস্ত্রের যে বর্ণনা আছে কাহারও কাহারও মতে তাহা এই 
যুগের কথা । এই সময়ে বঙ্গদেশে সর্ধোৎরষটসথদ্বন্ত্র তৈয়ার হইত। উহা 
এত চিকণ ও চমৎকার ছিল যে সেকালের 
বঙ্গীয় মসলিন রোম সাত্রাজ্যের ধনী বিলাসিগণ বঙ্গের 
মস্লিন বন্ত্র ক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেন। কারুশিল্পী ও বণিক্গণ দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতেন। 
. এই দল বা সঙ্বগুলি ‘শ্ৰেণী নামে 
অভিহিত হইত। বাণিজ্য-বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও ক্ষত্রশক্তির প্রভাব নানা দেশে 
বিস্তৃত হইল। ববদ্বীপ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় 
দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই অধিকৃত: 
হইয়াছিল। প্রায় এই সময়েই ফরাসী 
অধিকৃত ইন্দোচীনের অন্তর্গত চম্পা জনপদে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত 


শিল্পী ও বণিক্সজ্ৰ 


যবদ্বীপ ও চম্পায় 
উপনিবেশ স্থাপন 


৭০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


হইয়াছিল এবং উহার অদূরব্তী প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জেও বহুদিন 
হিন্দু অধিকার অক্ষুণ্ন ছিল। 

বিক্রমান্দ প্রভৃতির উদ্ভব ও প্রচলন £_শকাধিকারের যুগে 
কয়েকটি সম্বৎ বা অন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাজ! তাহাদের 
রাজ্যাভিবেক ব! সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য 
অব্দ বা সন্বৎ প্রচলন করিতেন। শকাধিকারকালে যে অবগুলি 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রথমটির নাম বিক্রমাব্দ। খুষ্পূ্বব 


, ৫৮ সালে এই অন্দ গণনা আরম্ভ হয়। শকাব্দ ৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত 


হইরাছিল। বিক্রমান্দ উজ্জয়িনীরাজ বিক্ৰমাদিত্য 
বিক্রমান্দ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 
কিন্ত এই অন্দ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কোনও 
শিল! লিপি অথবা মুদ্রার বিক্ৰমাদিত্য নামে যে কোনও রাজ! ছিলেন 
তাহার উল্লেখ পাওয়া! যায় না। গুপ্ত রাজত্বকালে এই অব্দটি “মালব- 
গণায্নাত” বলিয়া পরিচিত ছিল, অর্থাৎ মালবগণের অধিকৃত ভূখণ্ডে ইহা 
বংশানুক্রমে চলিয়া আসে । বিক্রম নাম পরে যুক্ত হইয়াছিল । 
শকাব্দ কোনও শক রাজার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্ত তিনি কে তাহা এখনও নিঃসংশয়ে 
জানা যায় নাই। কেহ বলেন সম্রাট কণিষই 
শকাব্দ শকাব্দের প্রবর্তক, আবার কেহ বলেন দ্বিতীয় 
কদফিস্‌ অথবা পশ্চিম ভারতের কোনও 
ক্ষত্রপরাজের অভিষেক উপলক্ষেই শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। 


অয অধ্যায় 
গুপ্ত সাত্রাজ্য 
শক উপদ্রব ও গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুত্থান £__মগধের মৌধ্য- 
বংশীয় সম্রাটগণের বাহুবলে গ্রীক আক্রমণ 
প্রতিহত হইয়াছিল, আর শকদিগের 
আধিপত্য বিনষ্ট হইয়াছিল মগধের গুপ্ত সম্রাটগণের পরাক্রমে | 
প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত :_চন্দ্রগুধধ নামে একজন রাজা গুপ্ত সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র অথবা! তাহার নিকটবর্তী কোনও 
স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমাঁরদেবীকে বিবাহ 
করিয়া শ্বশুরকুলের সহায়তায় তিনি আপন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন! ক্রমে প্রয়াগ ও অযোধ্যা 
০5 পর্যন্ত তাহার রাজ্যগীমা বিস্তৃত হয় এবং 
তিনি মহীরাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। 
পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় ৩২০ অন্দে তাহার রাজত্বকালে 
একটি অন্দ প্রবর্তিত হয়। উহ্থার নাম 
গুপ্তাৰ বা গুপ্ত-সম্বৎ। কুমারদেবীর পুত্র 
সমুদ্রগুপ্তকে তিনি তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
জমুদ্রগুপ্ত £- সমুদ্রগুপ্তই ছিলেন গুপ্তবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। 
প্রাচীন ভারতে যে সকল সম্রাট অক্ষয় কীর্তি অঞ্জন করিয়া যশস্বী 
হইয়াছেন, সমুদ্রগুপ্ত তাহাদের অন্ততম। তিনি গঙ্গা ও চম্বল নদী 
মধ্যবর্তী প্রদেশের ছোট বড় অনেক রাজাকেই একে একে পরা 


শকদের উপদ্রব 


গুপ্তাব্দ 


ভূত 


1. ৭২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
| 
| 


করেন। এই সকল পরাজিত রাজগণের মধ্যে চন্দ্র বর্শ্মা ও গণপতি 
নাগের নাম বিশেব উল্লেখযোগ্য। ইহার 
| উত্তর-দক্ষিণে অভিযান পরে তিনি দক্ষিণ ভারত বিজয়ে অগ্রসর হইয়া 
আরও অনেক রাজাকে পরাজিত করেন। 
কন্ত দক্ষিণাপথের বিজিত রাজগণের রাজ্যগুলি তিনি স্বীয় 
ই অধিকারভুক্ত করেন নাই। আল্ুগত্য স্বীকার করা মাত্রেই তিনি 
'প্ররািত রাজগণকে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্ত 
এইখানেই তাহার দেশ জয় শেষ হয় নাই। একদিকে সমতট 
(পূর্ববঙ্গ ), কামরূপ (আসাম) ও সুদূর নেপাল পর্য্যন্ত তাহার 
প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং অপরদিকে পঞ্জাব) রাজপুতান| ও মালবের 
গণতন্্-শাসিত রাজ্যসমূহ তাহার বশ্যত! স্বীকার করে। পশ্চিম 
ও উল্তপ্প ভারতের শক ও কুষাণ রাঁজগণ 
ও সিংহলরাজ মেঘবর্ণকেও সমুদ্রগুপ্ডের, 
অপ্রতিহত ক্ষমতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল 
সিংহলের রাজাকে তিনি বুদ্ধগয়ায় একটি সংঘারাম অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্নযাপীর 
আবাস প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছিলেন। 
এইরূপে মগধরাজ সমুদ্রগুপ্তের অপ্রতিহত প্রভাব ভারতের দূর-- 
দুরান্তে পরিব্যাপ্ত হইল। ক্ষমতা ও অরশর্য্য সমুদ্রগুপ্ত অশোকের 
প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। কিন্ত: অশোকের মত তিনি অহিংসামন্তে 
দীক্ষিত ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্শ্মের রীতি অনুসারে অশ্বমেধ যজের 
অনুষ্ঠান দ্বারা সমুদ্রগুপ্ত তাহার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। 
পুয্যণিত্রের সময় হইতে ব্রাহ্ষণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যাথানের ভ 


শকনুষাণ রাষ্ট্র ও সিংহলের 
৬/ সহিত সোঁহাৰ্দ স্থাপন 


লি স্ত চেষ্টা 
া্ণযবর্সের জয়... চলিতেছিল। সমুদ্রগুপ্তের সময়ে এই ধৰ্ম্ম 
পূর্ণ গৌরবে সাম্রাজ্যের কেনস্থলে প্রতিষ্ঠিত 


হইল। এই কারণে সমুদগুপ্ডের অ্বমেৰ যজ্ঞ ভারত ইতিহাসের একটি 


BR) ০০৯ ০০ ও 


গুপ্ত সাআজ্য ৭৩ রর 


স্মরণীয় ঘটনা । কিন্ত ব্রাহ্ণ্য-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিলেও তিনি | 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেবভাবাপন্ন 
ছিলেন না। গুপ্ত নৃপতিগণ প্রত্যেক ধর্মই 


ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা 


শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। 

সমুদ্রগুপ্ত অসাধারণ 
প্রতিভাশালী সত্রাটু ছিলেন। 
কেবল সামরিক অভিযান ও 

রাজ্য জয়ের 
টা; মধ্যেই তাহার 
প্রতিভা সীমাবদ্ধ 

ছিল না। বিদ্বান, কবি ও 
সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও তাহার 
যশ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। তাহার প্রবর্তিত 
কতকগুলি মুদ্রায় রাজার 
ৰীণা-বাদন-মুত্তি অঙ্কিত আছে। ১.০ 

দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত (বিক্ৰমাদিত্য ) (৩৮০-৪১৩ খৃঃ) = 
সমুদ্রগুপ্তের পরে তাহার পুত্র রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং তিনি আবার তাহার ভ্রাতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক বিতাড়িত হন 
বলিয়া একটি জনমত প্রচলিত ছিল। কিন্ত এ পৰ্য্যন্ত গুপ্তবংশের 
যতগুলি প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহাতে দেখা যায় যে 
সমু্রগুপ্তই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া 
গিয়াছিলেন। 

চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য দক্ষিণাপথের পরাক্রান্ত বাকাটক বংশীয় নৃপগণের 
সহিত মিত্ৰতা স্থাপন করিয়া শকক্ষত্রপগণকে পরাভূত করেন এবং মালব 


৭৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ও সৌরাষ্টর (কাখিওয়াড়) জয় করেন। কতকগুলি মুদ্রায় ইহাকে 
বিক্রমাদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় বিক্রমশালী 

শকগণের উচ্ছেদ 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। চন্দ্ৰগুপ্ত 
বিক্রমাদিত্য পাটলিপুরবরাধীশ্বর ও উজ্জয়িনী- 
পুরবরাধীশ্বর বলিয়া কীন্তিত হইতেন। এই 
০ অনি তথ্য হইতে ইহাই 
প্রতিপন্ন হয় যে দ্বিতীয় 
চন্দরগুপ্তই উজ্জয়িনীর সেই 
সুপ্রসিদ্ধ শকাঁরি বিক্রমা- 
দিত্য, বাহার সভায় কালি- 
দাস প্রভৃতি নবরত্ের 
সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়া 
জনশ্রুতি আছে। অবপ্ত 
চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় একই 
সময়ে নবরত্রের অবস্থিতি 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বিশ্বাসযোগ্য কিনা সন্দেহ। 
ফা-হিয়েন £_চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্্রগুপ্ডের 
রাজত্বকালে ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার লিখিত 
বিবরণ হইতে সে সময়ের রাজ্য শাসন ও দেশের অবস্থা] 
সম্পর্কে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। পাটলিপুত্রে 
অশোকের রাজপ্রাসাদ এবং মগধের দাতব্যচিকিৎসালয় দেখিয়া 
ফাহিয়ান বিস্ময়ে - অভিভূত হইয়াছিলেন। জনসাধারণ 
ধশসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের 


অন্ত ছিল না। শাঁষকগণ পীড়ন-নীতি 
কঠোর আইনের কঠিন শাসনে লোক 
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উৎপীড়িত হইত না। রাভস্বের অধিকাংশই খাসমহল হইতে আদায় 

হুইত। রাজকর্ম্মচারিগণ নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন এবং দেশের সর্বত্র 

শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন ছিল। তাত্রলিপ্তি 

তাত্রলিপ্তি বা তমলুক একটি প্রধান সামুদ্রিক বন্দর 

ছিল। এইখান হইতে বড় বড় জাহাজ 

সুদুর যবদ্বীপে যাত্রা করিত। সে সময় যব্দ্বীপ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের একটি 

“কেন্দ্ৰ ছিল। 

প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৪-৫৫ খুঃ) ঃ-দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ডের পর 

প্রথম কুমারগুপু পিতৃমিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি 

গ্রহণ করেন। পিতামহের প্যায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয় 

নাই। পুস্তমিত্র নামক এক দুর্দান্ত জাতির 

কিন্ত অভ্যুদয়ে এই সময়ে গুপ্ত রাজ-শক্তি ছূর্ববল 

হুইয়া পড়িল। অবশেষে রাজকুমার স্কন্দগুপ্ডের প্রাণপণ চেষ্টায় 
গুপ্তবংশের পতনোনুখ গরিমা অতি কষ্টে রক্ষা পাইল। 

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৬৭ খৃঃ) £_পিতার মৃত্যুর পরে বিজয়ী কুমার 

নদগুপ্ত রাজা হন। কিন্তু এই সময়ে পুষ্ণুমিত্রগণ অপেক্ষাও ভীষণতর, 

হি ছু জাতি মধ্য এশিয়া হইতে 

হুণগণের আক্রমণ... আসিয়া * গুপ্ত * সাত্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম 

প্রদেশ আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রথম 


আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া স্বন্দগুপ্ত তাহার পিতামহের ন্যায় ‘বিক্ৰমাদিত্য’ 


উপাধি গ্রহণ করিলেন। 

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী রাজগণ :_সম্ভবতঃ ৪৬৭-৬৮ 
ব্বন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়। তাহার অব্যবহিত পরবর্তী রাজগণ 
দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। 


খৃষ্টাব্দে 
অধিক 
পরে বুধগুপ্ত 


{7 ক 


ডি ভারতবর্ষের ইতিহাস 


০ উর বিরাগ 
বালাদিত্য এবং দশপুর ৰা মান্দাশৌরের প্জনেন্দ্র” যশোধস্্ী মিহির- 
খুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন । 
যশোধৰ্ম্ধ। £_মান্দাসোর লিপিতে লেখা আছে মে বশোধৰ্ম্ম। 
হিমালয় হইতে পুর্ববাট এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত 
,আধিপত্য স্থাপন করিরাছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন 
যে তিনিই উজ্জয়িনীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য। কিন্ত তিনি 
যে কখনও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ 
নাই। 
মৌখরি বংশ ও তৎপ্রতিদ্বন্্রী রাজগণ £_বশোধর্্মার হস্তে 
পরাজিত হইবার পরও হৃণের| বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে উপদ্রব 
করিয়াছে। খৃষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দীর ইতিহাস প্রধানতঃ হুণ আক্রমণকারীদের 
সহিত ভারতীয় রাজগণের সংঘর্ষের ইতিহাস। এই শতাব্দীর শোর্দে() 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিয়া! যাহারা খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মৌখরি বংশ ও থানেশ্বরের রাজগণই 
সর্বপ্রধান। আধুনিক রাজপুতানা, পশ্চিম বিহার ও যুক্ত প্রদেশে মৌখরি 


বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের শেষ প্রসিদ্ধ 
রাজ! গ্রহবন্দা থানেশবরের রাজ গ্রভাকর- 
বর্দনের কন্যাকে বিবাহ করিয়! স্বীয় ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন, কিন্ত মালবের একজন রাজা কর্তৃক তিনি 
নিহত হন এবং তাহার পত্রী রাজ্যত্রীকে কনৌজে বন্দী করা হয়। 


থানেশ্বরের রাজবংশ £_রাজ্যত্রীর পিতা৷ (প্রভাকরবর্দান 


গ্রহবর্ধমা 


পুষ্যতুতি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বব পঞ্জাবের একটি * 


ক্ষুদ্র অংশে এই বং 
প্রভাঁকরবর্দ্ধন i ই বংশ দীর্ঘকাল ধরিয়া 


রাজত্ব করিতেছিল। ইহাদের রাজধানী 
ছিল থানেশ্বরে। বালাদিত্য, খশোধর্্ী এবং মৌখরিগণের স্যার 


] 


. এ কি রা OTE eM ৃ্‌ 
হণগণের সহিত সংঘর্ষ ও কনৌজের অভ্যর্থান ৮১ 
প্রভাকরবর্ধনও হ্ণগণের বিরুদ্ধে শোধ্য প্রদর্শন করিয়! যশস্বী হইয়া- 
ছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পরে তাহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ রাজ্যবদ্ধনও হুণদিগের সহিত বুদ্ধ 
করেন। মালবের গুপ্ত রাজাকে দারুণ সংগ্রামে পরাজিত করিয়া তিনি 
তাহার ভগিনীপতি গ্রহবর্স্মার মৃত্যুর প্রতিশোধ 
লইয়াছিলেন। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পশ্চিম 
বঙ্গের গৌড় বা কর্ণস্থরর্ণের রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক তিনি নিহত হন। 
১, হর্ষ শীলাদিত্য £_গহবৰ্্মার মৃত্যু ও রাজ্যবদ্ধনের হত্যার ফলে 
মৌখরি এবং পুষ্য- 
ভৃতি বংশের রাজ- 
পদ শূন্য হইল। 
তখন ছুই রাজ্যের 
অমাত্যগণ একত্র 
হইয়া থানেশ্বর- 
রাজ রাজ্যবদ্ধনের 
ও মৌখরি কুলের 
বিধবা রাণী রাজ্য-. 


রাজ্যবদ্ধন 


বাংলার রাজা শশাঙ্ক 


শ্রীর ভ্রাতা হর্ষ- 
বদ্ধনকে উভয় 
রাজ্যের শাসনভার ২ 
গ্রহণ . করিতে শীলাদিত্য 


অহরোধ করেন। সম্ভবতঃ ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষ এই দুইটি রাজ্যেরই 
| পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
| বৎসর হইতেই হর্যান্দ আর্ত হয় বটে, কিন্ত 
প্রথমে কিছুকাল পর্য্যন্ত হর্ষ রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। 

৬ 


হ্বান্দ 


৭৬ 


ইতিহাস 


ভারতবর্ষের 


সন্তান ও মাতা-_অভন্তা 


বঙ্গদেশ হইতে পূর্বমালব 
পর্যন্ত স্থান বিশ বৎসর 
কাল শীসন করিয়াছিলেন 
(৪৭৭-৯৬ খুঃ)। তাহার 
পর খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী 
পব্যন্তগুপ্ত নাম- 
ধারী, অনেক 
নৃপতি রাজত্ব 
করিয়া ছিলেন 
বটে; কিন্তু তাহাদের 
শাসনে গুপ্ত বংশের পূর্ব 
গৌরব আর অক্ষর রহিল 
না। হৃণগণ পুনরায় বিপুল 
বেগে ভারত আক্রমণ 
করিয়া গুপ্তগণের বিশাল 
সাত্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া 

দিল। পঞ্জাব ও 

মধ্যভারতে হণ 
প্রভৃত্ব স্থাপিত হইল। 
ওদিকে বঙ্গ, কনৌজ, 


পরবন্ত 
গুপ্তরাজ- 
গণ 


মালব ও কাথিওয়াডের * 
সামন্ত রাজগণ সুযোগ 


বুঝিরা একে একে 
স্বাধীনতা ঘোষণা, করি- 
লেন। 


চৈত্য গৃহ__অজন্তা 


ভারতবর্ষের ইতিহাস 


গুগুযুগের সভ্যতা £_ গুপ্ত সম্রাট্‌গণের যুগ ত্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও সংস্কৃত 
সাহিত্যের পুনরভ্যুখথা”নর যুগ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কণিফ ও 
অপরাপর কুষাণ ও শক রাজগণের শাসন সময়েও সংস্কৃত ভাষার 
সমাদরের অভাব ছিল না) সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে 
স্কত সাহিত্যের বিকাশ ও ক্রমোরতি কোথাও বাধ! পায় নাই ॥ 
গুপ্তযুগ শিল্প ও সাহিত্যের চরম উঠতি ও পুর্ণ বিকাশের যুগ ; 
পুনরত্যু্থানের যুগ নহে। সাহিত্যে কালিদ্াসের প্রতিভায় 
অশ্মঘোৰ ও ভাসের খ্যাতি স্নান হইল। কবি হরিবেন ও বীরসেন 
যগাক্রমে সমুদ্রগুপু ও তাহার পুজের রাজসভ! 
জানোননতি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সম্রাটের গুণবীর্নে 
তি তাহারা যে গুণপণার পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা কালিদাসের পক্ষেও অগৌরবের। 
হইত না। মুচ্ছকটিকের যশস্বী গ্রস্থকার শূদ্রক এই যুগেই খ্যাতি. 
অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। জ্যোতিধিগ্ায় 
পাটলিপুত্রের অর্ধ্যভট ও মালবের বরাহমিহির যে কৃতিত্ব প্রদর্শন" 
করিয়াছেন, পূর্ববন্তী কোনও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই ॥ 
লচ পৌরাণিক ও স্থতি-সাহিত্য এই সময়ে; 
পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত হয়। সঙ্গীত, স্থাপত্য, 
ভাক্কর্য্য, চিত্র প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের উ২কর্ষেও এই যুগ গৌরবোজ্জল 
হইয়াছে ।; । শা গুহার চিত্রাবলী গুপ্তবুগের বিশ্ব-বিশ্রুত কান্তি ॥ 
দিল্লীতে এ 13 কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আজিও 
গুপ্ত-যুগের ধাতুশিল্পের চরম উন্নতির সাক্ষ্য দিতেছে। 


॥ 7 


পা 


তৃতীয় খণ্ড ্‌ 
সন্যসুগেল্র পুর্ব সসুচন। 
নবম অধ্যায় 
হুণগণের সহিত সংঘর্ষ ও কনৌজের অভ্যুত্থান 


হুণগণের কথা! £ খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে যে বর্ধর" 
জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাহারা মধ্য এশিয়ার: 
বিশাল প্রান্তর হইতে দুই দলে বাহির হয়। একদল অল্সাস্‌ নদীর: 
উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, অপর দল ইউরোপ অভিমুখে চলিয়া" 
যাঁয়। যাহারা ইউরোপের দিকে গিয়াছিল, তাহারা বিখ্যাত এট্রলার' 
নেতৃত্বে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে, অ'র যাহারা 
ভারতবর্ষের দিকে আসিয়াছিল, তাহারা গন্ধার রাজ্য জয় করিয়া গুপ্ত 
সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। ইহারা শ্বেত হুণ নামে পরিচিত ছিল। প্রথমে 
স্বন্দগুপ্তের হস্তে তাহাদের পরাভব ঘটে, কিন্ত কিছুকাল পরেই সুদক্ষ- 
দলপতি তোরমানের নেতৃত্বে তাহারা আবার গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে. 
উদ্যত হয়। তোরমান ও তাহার পুত্র মিহিরগুল বা মিহিরকুল পঞ্জাব 
et এবং পূর্বমালবে হুণরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া- 

৬ ছিলেন। মিহিরগুল পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল, 

মিহিরগুল বা শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন: করেন। 
হিন্দুরাজগণ এই বর্ধর জাতির অত্যাচারে 


অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মগধের গুপ্ত রাজ! 


| ৮২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
শাসনভার গ্রহণ করার পরেই তিনি সর্ক্প্রথমে তাহার বিপনন 
ভগিনী রাজ্যগ্রীকে উদ্ধার করেন। তারপর কামরূপের রাজা ভাঙ্কর- 
বন্মার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া 
্‌ টিনা ভ্রাতৃহস্তা শশাঙ্ককে দমন করিবার চেষ্টা 

শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ 

করেন। কিন্তু গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ৬১৯ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সগৌরবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে হর্ষের 
মিত্র কীমরূপের রাজ| গৌড়ের রাজধানী অধিকার করেন। ৬৩৭ 
হর্ষের বিজয় যাত্রা খৃষ্টাব্ের কিছু গর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। 
হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত হর্ষের বিজয়- 
বাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল। নর্শদা পার হইয়া তিনি দক্ষিণে রাজ্য 
বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণাপথের পরাক্রমশালী 
চালুক্য রাজ। দ্বিতীয় পুলকেনী তাহার গতিরোধ করেন। দক্ষিণের 
চালক্যদের ও বলভীর _ এই অভিযান ব্যর্থ হইলেও পশ্চিমে তাহার 


সহিত ু্ আক্রণ নিক্ষল হয় নাই। কাঠিয়াবাড়ের 
অন্তর্গত বলভীর রাজা ক্রবসেন তাহার 
নিকট পরাভূত হন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল 


পরে হর্ষ মিগধ-রাজ’ উপাধি ধারণ করিয়া স্তুদূর চীনে রাজদূত 

পূর্ব ভারতে .. প্রেরণ করেন। ইহার ছুই বৎসর পরে 

বানি তিনি গঞ্জাম বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। 

হের রাজ্যপীমা পূর্ব পঞ্জাব হইতে বিহার ও 

উড়িষ্া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে বলভীর রাজা এবং পূর্বে 

সতত কামনূপের রাজা তাহার প্রাধান্ত স্বীকার 

করিয়াছিলেন। এমন কি তাহার চালুক্য 

প্রতিপক্ষেরাও তাহাকে সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন। 


৪১১৪ 
MMS 


হর্ষের শাসনকাল ও কনৌজের অভ্যুত্থান ৮৩ 


পূর্ববর্তী গুপ্তরাজগণের স্তা় হর্ষও কেবলমাত্র যোদ্ধা ছিলেন নাঃ 
তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রবল বিগ্যান্থরাগ তাহাকে ভারত-ইতিহাসে 
অমর করিয়া রাখিয়াছে। তীহার রচিত 
রত্নাবলী ও অন্ান্ত নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ্‌। কাদস্বরী ও হর্যচরিত প্রণেতা বাণ তাহার সভাপপ্তিত 
ছিলেন। 
হিউয়েন সাঙ ( ইউয়ান্‌ চোয়াং ) £__শৈবধন্মীবলম্বী হইলেও 
হর্ষ অপর ধর্ম সম্পর্কে সর্বদা উদার নীতি অবলম্বন করিতেন। শেষ 
বয়সে বৌদ্বধর্শের প্রতি তাহার বিশেষ অন্থ্রাগ জন্মে। তাহার অনেক 
বৌদ্ধ বন্ধু ছিল। তাঁহাদের মধ্যে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাঙের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ॥  হিউয়েন সাঙ ৬৩০ হইতে ৬৪৪ 
খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সে সময়কার 
দেশের অবস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি মূল্যবান বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 7 
তখন পাটলিপুত্ৰ পরিত্যক্ত হইয়াছে। হিউয়েন সা তথাকার 
প্রাচীন প্রাসাদাবলীর ভগ্রাবশেষ দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন রাজধানীর 
দক্ষিণে নালন্দায় (বর্তমান বরগাও ) একটি বিশ্ববিষ্ভালয় ছিল। 
এশিয়ার দূর দুরান্ত হইতে সহস্র সহস্র 
বিদ্যাৰ্থী এই শিক্ষীকেন্্রে উপস্থিত হইত। 
নূতন রাজধানী কনৌজ তখন সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে অবস্থিত। চীন 
পরিব্রাজক হর্ষের পরাক্রম ও দানশীলতার কথাও বলিয়াছিলেন। 
! হর্ষ কর্তৃক ছয় বৎসরের যুদ্ধে ভারতের 
কনৌজ ও তাহার. পঞ্চ রাষ্ট্র বিজয়ের কাহিনীও হিউর়েন সাঙের 
ডি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধ 
ও প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে এবং জীবহত্যা নিবারণের জন্য যে সকল 


সাহিত্যানুরাগ 


নালন্দা 


৮৪ __ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বিধি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, হিউয়েন সাঙ তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ 7 ৃ 


করিরাছেন। রাজা রাজ্যের সর্ধত্র পরিদর্শনে বাহির হইতেন। জাতি- 
ধর্ম-নিব্বিশেবে পথিক ও অতিথির জন্য সুব্যবস্থা হইত। হর্ষ নিজে 
দানশীল, সদাশয় ও ধর্মপ্রাণ হইলেও রাজ্য শাসনে গুপ্তগণের মত ্‌ 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাহার শাসনকালে হিউয়েন সাঙ 
একাধিকবার দস্্যহত্তে লাঞ্ছিত হইরাঁছিলেন। । 
হিউয়েন সাঁঙের বিবরণে সাত্রাজ্যের রাজধানীতে একটি বিরাট ধর্ম | 
সম্মিলনের উল্লেখ দেখা যায়। ভগবান্‌ | 
বুদ্ধের একখানি মুগ্তিপহ প্রতিদিন একটি " 3 
শোভাযাত্রা বাহির হইত। বিশজন রাজা ্‌ 
এই মূর্তির অনুগমন করিতেন। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনার 
জন্য ধৰ্ম্ম মহাসভার অধিবেশনের কথাও চীন পরিব্রাজক লিখিয়াছেন। 
এই সভায় শত শত পণ্ডিত সমবেত হইয়া ধৰ্ম্মালোচন| করিতেন । 
কনৌজের অনুষ্ঠান শেৰ হইলে হর্ষ তাহার চীনদেশীয় বন্ধুকে লইয়া 
প্রয়াগে গিয়াছিলেন। গঙ্গ ও যমুনার সঙ্গমে প্রতি পাঁচ বৎসর অস্তে 
যে দান ও বর্ম্মোৎসব হইত, তাহা দেখিয়া 
HLL ১৮ হিউয়েন সাঙ বিন্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। f } 
EOE সেখানে বুদ্ধ, স্বর্য্য ও শিবের প্রতি শ্রদ্ধা ৃ 
! প্রদর্শন করিয়া সত্রাটু জাতি-বর্ম্ম-নিব্বিশেষে 
সকলকে ঈপ্সিত দ্রব্য দান করিতেন। যখন সর্বস্ব দান শেষ হইত, 
তখন সম্রাট একখানি সাধারণ বস্তু পরিধান করিতেন এবং বুদ্ধের 
চরণে প্রণত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেন। 


কনোজ 
ধর্দসম্মিলন 


দশম অধ্যায় 


কনৌজ বিজয়াকাক্তী রাজন্যগণের ছন্দ এবং প্রতিহার 
(রাজপুত ) সাআ্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন 


মহো দর-শ্রী। :_ হর্ষের সময় হইতে মুসলমানগণের ভারত বিজয় : 
পর্যন্ত কনৌজের আধিপত্য লইয়! বহু বুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। ভারতের 
"সুদূর প্রান্তে অবস্থিত নরপতিগণও “মহোদয়-শ্রী, অর্থাৎ কনৌজের 
রাজৈশ্বধ্য অজ্জন পরম গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। এই নগর 
বিজয়ের জন্য বার বার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। অবশেষে প্রতিহার 
বংশের রাজপুতগণ কনৌজ অধিকার করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য 
স্থাপন করেন। 
হর্ষের মৃত্যুর পরে কনৌজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে আরম্ভ 
করিল। তাহার অব্যবহিত পরবর্তী নৃপতিগণের কেহই তাহার মত 
পরাক্রমশালী ছিলেন না। তাই কনৌজরাজের দুর্বলতার সুযোগে 
অন্টান্ত দেশাধিপতিগণ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় 
অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দে যশোবর্মা কনৌজের পুর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চেষ্টা করেন। ভবভূতি প্রমুখ 
ডি কৰিগণ তাহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
কিন্ত কাশীররাঁজের আক্রমণে শীঘ্রই তাহাকে পরাজিত হইতে হইল। 
কাশ্মীর £__হর্ষের সময় হইতেই কাশ্মীর রাজ্য প্রবল হুইয়া 
উঠে। অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্ীররাজ 
ললিতাদিত্য উত্তরের তুখার ও তিব্বতের 
ভৌট্রদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীন্তি 


ললিতাদিত্য 


৮৬ , ভারতবর্ষের ইতিহাস 


যশোবন্মীর পরাভব। দশম শতাব্দীর শেধাংশে দিন্দা নারী এক রাণী 


নন সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবন্তা 
রাণী দিদদা 

্ রাজগণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন বলিয়া 
আর কনৌজ আক্রমণ করিতে পারেন নাই। 


বঙ্গদেশ ও পাল সাআজ্য 2 পুর্ব ভারতে এই সময় বাংলা 
রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের 
A বীরগণ দিল্লীর লৌহস্তম্ত গ্রতিষ্ঠাপয়িত! রাজা 
চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 

করিয়াছিলেন। বষ্ঠ শতাব্দীতে মৌখরিবংশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ " 
হুয়। তাহার পরবর্তী শতাদ্দীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজা শশাঙ্ক কনৌজের 
ক বিরুদ্ধে বুদ্ধবাত্রা করেন। কিন্ত হর্ষ ও তাহার 


; মিত্র কামরূপ-রাজের প্রতিকূলতায় তাহার 
বিজয় অভিযান বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। খুষ্টায় অষ্টম 


শতাব্দীতে প্রতিবেশী রাজগণের উপধুর্ণপরি আক্রমণে বঙ্গদেশে 

অরাজকতা উপস্থিত হইল। অরাজক দেশে হুর্ধলের প্রতি প্রবলের 

রি অত্যাচার হয়। বহ্গদেশেও এইরূপ “মাৎগ্য 

ন্যায়” বা অরাজকতার উৎগীড়ন চলিতে 

ই ছিল। অবশেষে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করা 
হইলে তিনি বাংলায় শান্তি স্থাপন করেন। 

গোপালের পুত্র ধর্মপাল অতীত গৌরবের লীলাভূমি পাটলিপুত্রে 

টল সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া মৌর্ধ্য এবং 

গুপ্তগণের ন্যায় পূর্ব ভারতের লুপ্ত গরিমা 

পুনংপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৭৮৩ খুষ্টান্দের কিছুকাল পরে 


তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্্রাজকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধ 
মে এক ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। কয়েবখানি 


Ny 
i 
টা) 


রস -এ ০ 


পাল সাত্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন ৮৭ 


প্রাচীন লিপিতে দেখা যায় যে কেবল কনৌজ নহে, হিমালয় প্রদেশের 
কেদার হইতে দক্ষিণ ভারতের গোকর্ণ পর্যন্ত সমুদয় দেশ তিনি 
জয় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহার প্রতিদ্বন্দীরও অভাব ছিল না। 
দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকুট সম্রাট ধ্রুব ও তদীর পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ 
এবং মারবারের গুজ্জর-প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট তাহার প্রবল 
প্রতিদন্দী ছিলেন। রাষ্ট্রকুট স্রাটগণ গৌড়রাজকে গঙ্গা বমুনা দোয়াব 
হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং প্রতিহার- 

তিন পক্ষের সংগ্রাম রাজ তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার 
আশ্রিত চক্রায়ুবকে সিংহাসন্চ্যুত করেন 

এবং কনৌজ অধিকার করিয়া মধ্যদেশে গুর্জর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 


করেন। 
ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল পিতার ন্যায় সমরকুশল ও উচ্চাভিলাষী 


ছিলেন। মুঙ্গেরে সেনানিবেশ স্থাপন 

দেরি করিয়া তিনি হৃত সাম্রাজ্য উদ্ধারের সঙ্কল্প 

করিলেন। আসাম ও উড়িষ্যা জয় করিয়া 

তিনি দ্রবিড় ও গুর্জরনাথের দর্প চূর্ণ করেন। একখানি প্রাচীন লিপিতে 
দেখা যায় তীহার সৈল্তগণ উত্তরে কষ্বোজ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত 
পর্যন্ত সমুদয় দেশ জয় করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে সুব্ণদ্বীপ 
বা স্ুমাত্রীর এক রাজা নালন্দায় একটি সংঘারাম নিম্মীণ করিয়াছিলেন 
এবং নগরহার বা জেলালাবাদের জনৈক বৌদ্ধাচার্ধ্য নালন্দা মহাবিহার- 
পরিপালকের পদ পাইয়াছিলেন। - 
দেবপালের পরে তাহার ত্রাতুদ্বু্ প্রথম বিগ্রহপাল রাজা হন। 
কিন্তু রাজ্যশাসন অপেক্ষা তপশ্চর্য্যায় অধিক 
f অনুরাগ ছিল বলিয়া তিনি সিংহাসন 
পরিত্যাগ করিয়া পুত্র নারায়ণপালের প্রতি রাজ্যভাঁর অর্পন 


পাল সাত্রাজ্যের পতন 


— - ২ 


৮৮ , ভারতবর্ষের ইতিহাস 


করেন। এই সময়ে প্রতিহারগণ প্রথম ভোজের অধিনায়কত্বে 
কনৌজে তাঁহাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাংলার 
সৈশ্ঠদলকে পরাজিত করেন। ভোজের পুত্র নহেন্দ্রপাল খুব 
সম্ভব পাল রাজার নিকট হইতে উত্তরবঙ্গ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। 
ইহার পর ক্বোজ নামক এক জাতির উপদ্রবে পালবংশের 


ক্ষমতা খর্ব হইয়াছিল। তথাপি প্রথম মহীপালের অধীনে আবার 


তাহাদের লুপ্ত গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত 

হয়। কিন্ত কনৌজ বিজয়োদেশে বুদ্ধযা ত্র 
আর কখনই সম্ভব হয় নাই। 

প্রতিহার সাআজ্য :- প্রতিহারদিগের পরাক্রমে কনৌজে 

পাল গ্রতুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। প্রতিহারগণ জাতিতে 

রাজপুত ছিলেন। তাহারা আপনাদিগকে 

প্রতিহারগণের পূর্ব্বকথখ!  রঘুকুলতিলক লক্ষ্মণের বংশধর বলিয়! পরিচয় 

র দিতেন। গ্রতিহার বংশ গুর্ঞর. জাতির শাখা! 

বলিয়া শীতিহাসিকের! অনুমান করেন। এই বংশের নরপতি নাগভট, 

ধর্মপাল ও তাহার আশ্রিত চক্রাযুধকে পরাভূত করিয়া কনৌজের অধীর 

হইয়াছিলেন। তাহার পৌল্র প্রথম ভোজ 

সম্ভবতঃ ৮৩৬ হইতে আনুমানিক ৮৯৩ 

খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রতিহার বংশের 


পুনরভ্যুখান 


প্রথম ভোজদেব 


গৌরব বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পঞ্জাব হইতে গৌড়বঙ্ের প্রান্ত পর্যন্ত তাহার 


রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। ভোজরাজের 
* পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপালের সময়েই গ্রতিহার 
সম্রাট্গণ গৌরবের সর্ক্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তদীয় 
পুত্র মহীপাল কিছুকাল পৰ্য্যন্ত পিতার সাম্রাজ্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, 


প্রথম মহেন্ত্রপাল 


কিন্ত রাষ্ট্রকুটবংশোদ্ভব তৃতীয় ইন্দ্রের আক্রমণের পর প্রতিহার 


কনৌজ সাআজ্যের অভ্যু্থান ও পতন ৮৯ 


সাপ্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। পালরাজগণ মগধ ও তীরভূক্তি জয় 
করিলেন। বিভিন্ন রাজপুত বংশ সুবিধামত 
অন্ঠান্ত প্রদেশগুলিও অধিকার করিয়া 
লইলেন। যমুনা ও নর্্ননার মধ্যবর্তী স্থানে 
চন্দেল্লগণ প্রবল হুইয়া উঠিল। পরমারগণ মালবের এবং ব্রিপুরীর 
চেদিগণ আপনাদিগকে প্রয়াগের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 
গুজরাটে চৌলুক্য বা সোলঙ্কিপণের স্বাধীন 
রাজ্য স্থাপিত হইল। উত্তর-পশ্চিম সিদ্ধুতীরে 
উদভাও বা ওহিনে ব্রাঙ্গণশাহী নামে নূতন একটি রাজবংশ প্রবল হইয়া 
উঠিল। খৃষ্টায় ১১৮ অন্দে গজ্না বা গজ্নীর সুলতান মামু প্রতিহার 
মাত্রাজ্যের রাজধানী কনৌজ অধিকার করেন। ইহার অত্যল্লকাল পরেই 
কনৌজের গ্রতিহার রাজা রাজ্যপাল শক্রহস্তে নিহত হইলেন এবং 
সেই সঙ্গে প্রতিহার বংশের গৌরবসথধ্যও চিরতরে অস্তমিত হইল। 
গ্রতিহার বংশের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব ৪ প্রতিহারগণই উত্তর 
ভারতের শেষ পরাক্রান্ত হিন্দুসত্রাট্বংশ। তাহাদের আন্ুকুল্যে সাহিত্য- 
চর্চার উন্নতি হইয়াছিল এবং তাহাদের শাসনে দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
অব্যাহত ছিল। একজন আরব পর্ধ্যটক ভারতের অন্য সকল প্রদেশ 
অপেক্ষা প্রতিহার সাত্রাজ্যে দস্থ্য তঙ্করের উপদ্রব অল্প ছিল বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। আরবদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য 
প্রতিহার রাজগণ অনেক অশ্বারোহী সেনা ও বিশাল উদ্লবাহিনী 
রাখিতেন। তাহাদের সময় হইতে রাজপুত জাতির গৌরবের যুগ 
আরম্ভ হয়। এই নবশক্তির বিরুদ্ধে প্রথমে পাল ও রাষ্ট্রকটগণ এবং 
পরে পঞ্চনদবিজরী মুসলমানগণ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে 
রাজপুত ও মুসলমানদিগের বহু শতাব্দীব্যাপী সংঘর্ষের সুচনা হয়। 


প্রতিহার সাত্াজ্যের 
পতন 


উদভাঙের শাহী 


একাদশ অধ্যায় 
কনৌজের সমৃদ্ধির যুগে দক্ষিণাপথের অবস্থা 

কনৌজু ও দক্ষিণাপথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা £_দক্ষিণাপথের যে 
কয়েকটি প্রবল রাজবংশ কনৌজ স্রাুদিগের সহিত প্রতিদবন্দিতা 
করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে চালুক্য এবং রাষ্্রকুটদিগের নামই 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বাতাপি নগরীর চালুক্য বংশ :__খুষ্টার বঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
প্রথম গুলকেশী চালুক্য রাজ্য স্থাপন করেন। বাতাপিপুরে বা বিজাপুর 
জিলার অন্তর্গত বাদামিতে তাহার রাজধানা ছিল। তাহার 
পুত্র ও পৌন্রগণ চতুদ্দিকে রাজাসীমা বিস্তার 
করেন। জ্ঞোষ্ঠ পৌন্র দ্বিতীয় পুলকেশী ৬০৯ 
হইতে ৬৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 
তিনি এই বংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি। তিনি কনৌজরাজ হর্যকে 
পরাভূত করেন। কাঞ্চীর পল্পববংশীয় রাজা মহেন্্রবন্মাও তাহার নিকট 
পরাজিত হইয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাতক হিউয়েন সাঙ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে 
তাহার রাজসভা দর্শন করিয়াছিলেন এবং রাজার পরাক্রম ও প্রজার 
শৌধ্যের কথা জলন্ত ভাবায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ৬৪২ খৃষ্টাব্দে 


দ্বিতীয় পুলকেশী 


তিনি মহেন্দরবন্মার পূল্র কাঞ্ধীরাজ নরসিংহবর্্ম কর্তৃক পরাজিত ও - 


{নিহত হন। 
 নরসিংহের পরে পল্লবগণের শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। 
_ চানুক্যগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিলেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য 


৮১১১ 


ফি ডি 


কনৌজের সমৃদ্ধির যুগে দক্ষিণাপথের অবস্থা ৯১ 


পল্লব রাজধানী জয় করেন। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বাতাপির চালুক্য সাম্রাজ্য 
রা্ট্রকুউগণের আক্রমণে হীনবল হইয়া পড়ে। 
রাষ্ট্রকুট সাআজ্য ৪_রাষ্ট্রকুট রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার নাম দক্তিদূর্গ 
তাহার খুল্লতাতের পৌন্র তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৪-৮১৫ খৃঃ ) এই বংশের 
সর্ধত্রেন্ট নরপতি। ' তিনি প্রতিহাররাজ 
তৃতীয় গোবিন্দ নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন । বাংলার 
ধর্মপাল ও তাহার আশ্রিত চক্রীমুধকেও 
তাহার প্রবল প্রতাপ স্বীকার করিতে হইয়াছিল । 
তৃতীয় গোবিনের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ধ (৮১৫-৭৮ খৃঃ) নাসিক হইতে 
মান্তখেট নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্তন করিলেন। নিজাম রাজ্যে 
অবস্থিত বর্তমান মাল্খেডই রাষ্ট্রকূট রাজধানী 
যান্যখেট। অযোধবর্ষের প্রপৌজ্র তৃতীয় ইন্দ 
(৯১৪-১৬ খুঃ) প্রতিহার-বংশীয় প্রথম মহীপালকে পরাজিত করিয়া 
কনৌজ অধিকার করেন! অবশেষে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় তৈল নামক 
এক চালুক্যবীর রাষ্্রকুটগণকে পরাজিত করিয়া কল্যাণের চালুক্যবংশের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | . 
ভারতীয় নুপতিগণের মধ্যে বাষ্্রকুউগণ যে মহাপরাক্রমশালী 
রাজা ছিলেন, সেই সময়কার আরবলেখকগণের বিবরণ হইতেই 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা লিখিয়াছেন চীনের অধীশ্বর, 
বোগ্দাদের খলিফা, কনস্তাস্তিনোপলের বাদশাহ এবং রাষ্্রকুট সআট্‌ 
সেকালে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। 


প্রথম অমৌঘবর্ষ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
উত্তর ভারতের প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সমূহের পতন 
প্রতিহার রাজ্য ধ্বংস £৯৭৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের রা্রকূট 
সাত্রাজ্যের পতন হইরাছিল। উত্তর ভারতের গৌরব, হর্ষ ও 
ভোজের সমৃদ্ধ রাজধানী কনৌজ ১০১৮ খৃষ্টাব্দে গজ্নীর মামুদের 
"হস্তগত হইল। এই সময় হইতে তরাইনের বুদ্ধ ( ১১৯২ খুঃ) পৰ্যন্ত 
উত্তর ভারতে আর প্রতিহার সাত্রাজ্যের মত কোনও শক্তিশালী রাজ্য 
স্থাপিত হয় নাই। সমগ্র দেশ ক্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল এবং 
দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে এই সকল ছোট রাজ্যের 
প্রায় সবগুলিই বিনষ্ট হইল। ইহাদের মধ্যে 2১) বাংলার পাল ও 
সেন রাজ্য, (২) জেজাকভুক্তি বা বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল রাষথ্ (৩) ডাহল 
বা জব্বলপুর অঞ্চলের চেদি রাজ্য, (৪) মালবের পরমার, (৫) গুজরাটের 
চৌনুক্য ও বাঘেলা, (৬) কনৌজ ও কাশীর গাহড়বাল, (৭) পুর্ব 
পঞ্জাব, দিল্লী ও আভমীরের তোমর এবং চাহমান রাজ্যের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৃ্‌ 

বাংলার পাল ও সেন রাজগণ £__দশম শতাব্দীর শেবদিকে 
কম্বোজগণের আক্রমণে পাল সাত্রাজ্য কিরূপ বিধ্বস্ত হইতেছিল তাহা 
টি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম মহীপালের 
ররর আমলে বাংলার পুর্ব গৌরব ফিরিয়া 
আসিয়াছিল। তিনি চোল বিজ্রয়বাহিনীর 

আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সম্ভবতঃ কাশী পর্যন্ত রাজ্য জয়ে অগ্রসর A 

হইয়াছিলেন। এইরূপে আর একবার বাংলার অভ্যথান হইল বটে, 

কিন্তু কেন্্স্থ রাজশক্তি তেমন প্রবল রহিল না। কতকগুলি করদ ও 

রাজ্য লইয়া সাম্রাজ্য শাসন চলিতে লাগিল। 


RD, 


মিত্র 
ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ- 


7. শা এ রম 
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পশ্চিম বঙ্গের শূর রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশ শাসিত রাজ্যের নাম 
বিশেব উল্লেখযোগ্য । কিন্তু শৃরবংশের 
সুপ্রসিদ্ধ রাজা আদিশুর সম্পর্কে যে সকল 
কাহিনী প্রচলিত আছে, সমসাময়িক কোনও লেখায় তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যার নাই। 

প্রথম মহীপাঁলের পরে নয়পাঁল বাংলার রাজা হন। তাহার রাজত্ব- 
কালে চেদ্দিরাজ কর্ণ কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু: 
অতীস বা দীপঙ্কর শ্রীঞজ্ঞানের চেষ্টায় সন্ধি 
স্থাপিত হয়। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল 
কর্ণের কন্যা বিবাহ করেন। তৃতীয় 
বিগ্রহপালের পুজ দ্বিতীয় মহীপালের সময় উত্তর বঙ্গে দিব্য বা দিব্বোকের 
অধিনায়কত্বে এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার ফলে পাল- 
সাগ্রাজ্য দ্বিতীয়বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হ্য়। কিন্ত দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা রামপাল পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। তাহার পরে তাহার 
দুই পুন্র ও এক পৌন্র বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিরাছিলেন। কিন্ত 
বিজয়সেনের পরাক্রমে বঙ্গদেশে পাল গ্রভৃত্বের অবসান হইল। বিহারে 
মুসলমান আক্রমণ পর্যন্ত পাল বংশের শাসন কোনও রকমে টিকিয়াছিল। 

পালবংশের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব £_পালরাজগণ স্দীর্ঘকাল 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। তীহাদের শাসনে বঙ্গদেশ এক সময়ে ভারতের 
সর্ধবাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল । এই বংশের একজন 
রাজা মহোদয় বা কনৌজের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অপর একজন 
সুদূর সুমাত্রার রাজার সহিত মিত্রতা 
স্থাপন করিয়াছিলেন।. পালগণ উদ্দগুপুর 
(বিহার ) ও বিক্রমশিলার সংঘারাম নিৰ্ম্মাণ 
করাইয়াছিলেন। বোদ্ধধর্ম্মাবলন্বী হইলেও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি 


শূরবংশ 


প্রথম মহীপালের 
বংশধরগণ 


সমাত্রার সহিত 
মিত্ৰতা 


৯৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


তাহাদের উদারতার অভাবছিল না । পালগণ অনেক সময়েই ব্রাহ্মণ মন্ত্র 
নিয়োগ করিতেন। বিক্ৰমাদিত্য, হর্ষ প্রমুখ প্রাচীন হিন্দু সগ্রাট্গণের 
E ন্যায় তাঁহারাও শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের 
পৃ্টপোবক ছিলেন। পালবুগেই আয়ুর্কেদজ্ঞ 
চক্ৰপাণি এবং প্রসিদ্ধ রামচরিত প্রণেতা সন্ধ্যাকরনন্দী খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন। বাংলায় নূতন শিল্পরীতির উদ্ভব হ্ইয়াছিল। 
. পালরাজগণের আন্কুল্যেই দীপক্কর শ্রীন্ঞান (অতীস ) প্রমুখ বাঙ্গালী 
প্রচারকের! তিব্ৰতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। 
সেনবংশ £__বিজয়সেন বঙ্দদেশে যে নূতন রাজবংশ স্থাপন 
করিলেন তাহা সেনবংশ নামে পরিচিত। সেন রাজারা ত্রা্গণ্য- 
ধৰ্্মাবলন্বী ছিলেন। এই বংশটি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হইতে 
বাংলায় আগমন করিয়াছিল! সামন্তসেন নামক এক ব্যক্তির 
অধিনায়কস্তে ইহারা পশ্চিম বঙ্গে গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। সামন্তসেনের 
পৌল্র বিভয়সেন শূরবংশের সহিত পরিণয়স্থত্রে 
বিজয়সেন 
আবদ্ধ হইরা বাংলায় প্রভূত্ব স্থাপনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। গড়ের পাল রাজাকে পরাজিত করিয়া তিনি 
একে একে তীরভুক্তি (উত্তর বিহার ), কামরূপ ও কলিঙ্গের রাজগণকে 
গরাভূত করেন এবং “বিভয়পুর” নামে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানে 
তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার 
পুত্র বল্লালসেন বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার 
প্রবর্তক। তিনি শূরবংশীয়া রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
fl 'দান্সাগর: ও. অদ্ভুতসাগর’ তাহার রচিত দুইখানি স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 
__ বল্লালসেনের পরে তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন। কাহারও নি 
৯১৯৯ খৃষ্টাব্দে যে লক্ষ্মণ সঙ্ধৎ প্রচলিত হইয়াছিল, লক্মণসেনই 
র প্রবর্তক। তিনি কাশীর রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 


সভ্যতা 


বল্লালসেন 
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কামরূপের রাজাও পরাজিত হইয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। 
অবশেষে প্রভৃত্বের চিহ্ৃস্বরূপ দক্ষিণ সমুদ্রতীরে তিনি একটি বিশাল 
জয়ন্তস্ত নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জয়দেব, 
উমাপতি, ধোয়ী প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতগণ 
তাহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মালিক ইখতীয়ার- 
উদ্দীন মহম্মদ খল্জী নদীয়া আক্রমণ করিলে রায় লখঝ্রনীয় বা 
লক্মণসেন ( মতান্তরে তাহার পুত্র ) পলায়ন 
করেন। কিন্তু নদীয়া হারাইবার সঙ্গেই 
তাহাদের প্রভৃত্বের অবসান হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
পৰ্য্যন্ত সেনবংশ পূর্ববঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন। 

ভোজ পরমার ও পৃথীরাজ চৌহান :_ প্রতিহার সাত্রাজ্যের 
ধ্বংসের পর যে সকল রাজপুত রাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, মালবের 
পরমার এবং আজমীর ও দিলীর চৌহানগণ তাহাদের মধ্যে সমধিক- 
প্রসিদ্ধ। 

ধারা নামক স্থানে পরমার বংশের রাজধানী ছিল। এই বংশে 

সর্বাপেক্ষা অধিক প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন 

ধারার অধীর ভোজ. ভোজরাজ (১০১৮-৫৫ খুঃ)। ভোজ তুরুদ্ক 

আক্রমণকারীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন এবং দক্ষিণে কোঙ্কণ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । 
শকারি বিক্রমাদদিত্যের পরে ভোজরাজের মত বিদ্যান্থ্রাগী নৃপতি 
দেখা যায় নাই। তাহার প্রতিভা ছিল সর্ববতোমুখী। কাব্য, অলঙ্কার, 
ছন্দ, শাসননীতি, দর্শন, জ্যোতি্বি্ভা ও স্থাপত্য শিল্পে তাহার গভীর 
জ্ঞান সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি একটি সংস্কৃত শিক্ষায়তন স্থাপন 


জয়দেব 


মুসলমান আক্রমণ 


করিয়াছিলেন। ভোজপুরের স্থপ্রসিদ্ধ হৃদ তাহার সময়েই খনিত 


৯৬ ভারতবর্ষের হাতহ 


০ 


হুইয়াছিল। চৌহান বংশের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন তৃতীয় 
পৃর্বীরাজ। পৃষ্থীরাজের অতুল পরাক্রম, 
অসাধারণ বীরত্ব, একনিষ্ঠ প্রেম এবং 
কনৌজের গাহড়বালবংশোদ্ভব জয়চ্চন্দ্রের কন্যার [সহিত পরিণয়ের 
অপূর্ব কাহিনী তাহার সভাকবি চাদের কাব্যে অমর হইয়া আছে। 
যুন্ধ-বিদ্যাতেও এই চৌহান বীরের খ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
 বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্পরাজ পরমদ্দিকে পরাভূত করিয়া তিনি খানেশ্বরের 
নিকটে তরাইনু নামক স্থানে ভারত-বিজয়লিপ্ম, মুসলমান সেনানায়ক 
সুইজ উদ্দীন মহচ্মদ ঘুরীকে সন্মুখ সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন 
(১১৯১ খুঃ)। কিন্ত মুইজংউদ্দীন একবারের পরাজয়ে হতোছম 
হন নাই। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে আবার তিনি 
তরাইনের বুদ্ধ তরাইনের রণক্ষেত্র পু্বীরাজের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম 
হইল। কিন্ত এবারে আর রাজপুতগণ মুসলমান অশ্বারোহীদিগের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। পৃথ্থীরাজ পরাজিত ও 
নিহত হইলেন। ইহার পরে চৌহানগণ মধ্য ভারতে চলিয়া গেলেন 
এবং রন্তোরের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ৮ 


তৃতীয় পৃণীরাজ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন হিন্দ্র-সাআজ্যের অবসান 


কল্যাণের চালুক্যগণ 2 উত্তর ভারত বখন অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত তখনও দক্ষিণাপথে সার্ক্ভৌম শাসন একেবারে বিলুপ্ত হয় 
নাই। আধুনিক নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ বা কল্যাণীর 
চালুক্যগণ তখনও রাষ্ীয় এক্য সংহত করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশ শাসন 
করিতেছিলেন। কৃষ্ঠা-তুঙ্গভদ্রা সীমান্তের 
আধিপত্য লইয়! চালুক্য এবং সুদুর দক্ষিণের 
চোলগণ ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। বষ্ঠ 
বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৭ খৃঃ) চোলদিগকে পরাজিত করেন। 
তাহার সময়ে একটি নুতন সম্বৎ স্থাপিত 
হয়। বিক্ৰমাদিত্য বিদ্যোৎসাহী রাজা 
ছিলেন। কবি বিহলন এবং স্থৃতিশাস্ত্রবিদ্‌ বিজ্ঞানেশ্বর তাহার রাজসভা 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহার পরে এই 
বংশের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। 
বিশাল চানুক্য সা্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত ক্ত হইল । মহিযুরে দৌরসমুদ্রের 
হোয়সলগণ, মহারাষ্ট্রে দেবগিরির যাদবগণ এবং তেলেগু রাজ্যে 
বরঙ্গলের কাকতীয়গণ প্রাধান্ত বিস্তার করিতে লাগিলেন। 

সুদুর দক্ষিণে তাঞ্জোরের চোলগণের অভ্যুত্থান 8 
তাঞ্জোরের চোলগণ কল্যাণের চালুক্যগণের প্রবল প্রতিদন্দী ছিলেন। 
এই বংশের নৃপগণ প্রায় সমুদয় মাদ্রাজ প্রদেশ ও মহিবুর পর্যন্ত 


৭ 


চোল-চানুক) 
সংঘর্ষ 


বষ্ঠ বিক্ৰমাদিত্য 


চালুক্য প্রভুত্বের অবসান 


৯৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


প্রভুত্ব বিস্তার করেন। বিশাল নৌবাহিনীর সাহায্যে তাহারা সিংহল 
ও ভারত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপও জর করিয়াছিলেন। প্রথম 
রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীর পর্যন্ত সমগ্র উপকূল ভয় করিয়া “গঙ্গই কোণ” 
( গঙ্গাবিজরী ) উপাধি বারণ করেন। 
উডিব্য। 2-_দক্ষিণাপথের পুর্ব উপকূলে চোলরাজগণের আধিপত্য 
বহুদিন, স্থারী হর নাই। শীঘ্রই গঙ্গবংশোষ্ভৰ অনন্তবর্্রন চোড়গঞ্গ 
চোড়গ্গ (১০৭৮-১১৪৮ খৃঃ ) গঙ্গা] হইতে গোদাবরী 
j পৰ্য্যন্ত একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। 
তাহার ধর্ম্মানুরাগ ও বদাস্ততা স্থপ্রসিদ্ধ। পুরীধামের ভূবনবিখ্যাত 
জগন্নাথের মন্দিরের নিম্মীণ কাধ্য তাহার 
আদেশেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই 
প্রারদ্ধ কাধ্য সম্ভবতঃ তাহার প্রপৌভ্রের সময়ে শেষ হয়। 
বাংলার সেনবংশ ও মুসলমান শীসকগণের 
আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে চোড়- 
গঙ্গের বংশধরগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। 


জগন্নাথের মন্দির 


গঙ্গবংশের শেষ যুগ 


চতুর্দশ অধ্যায় 
হিন্দুদিগের সামুদ্রিক অভিযান ও উপনিবেশ স্থাপন 


প্রাচীন যুগের সামুদ্রিক অভিযান ও নবদেশ আবিষ্কার ৪_ 
বহুকাল ধরিয়া সমুদ্রপথে ভারতীয় সভ্যতা ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব দূর 
দরান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আদি বৈদ্িকবুগে আধ্যগণ সাগরের 
পথে ব্যবসা ও বাণিজ্য করিতেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। 
কিন্তু বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থগুলির রচনা কালে ভারতীয় বণিক্‌ ও পর্ধযটকগণ 
যে পশ্চিমে ব্যাবিলোন ও পূর্বদিকে মলয় 
দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন স্থানের সহিত ঘনিষ্ঠ 
ভাবে পরিচিত ছিলেন তাহাতে অগুযাত্র সন্দেহ নাই । রামায়ণে 
সপ্তরাজ্যোপশোভিত যবদ্ধীপ এবং স্থুবর্ণাকর- 
মণ্ডিত হ্থবর্ণদীপ ও রূপ্যকত্বীপের উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। যবদীপ ও স্বর্ণদ্বীপ বর্তমান সময়ে জাভা ও ল্ুমান্রা নামে 
পরিচিত। পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে বূপ্যকদ্বীপ বলিতে জাভার 
অংশবিশেষ বুঝাইত। পুরাণ সাহিত্যে ভারতবর্ষের নববিভাগের 
মধ্যে সিংহল ও প্রাচ্য উপদ্ধীপের ‘কটাহ’ 
নামক প্রদেশের নাম আছে। ইহা দ্বারা 
অনুমান করা যাইতে পারে যে প্রাচীন কালে এ সকল ভূখণ্ডের সহিত 
ভারতীয় হিন্দুগণ পরিচিত হইয়াছিলেন। 

হিন্দু প্রভাব বিস্তার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা £_ প্রয়াগের সুবিখ্যাত 
প্রশস্তিকার হরিষেণ লিখিয়া গিয়াছেন যে সিংহলপতি এবং অন্তান্ত বহু 
[ দ্বীপবাসী রাজন্যবর্গ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের 
অপ্রতিহত প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে গুপ্ত মন্্াট্‌গণের 


বাবেরু ব! ব্যাবিলোন 


যবদ্বীপ ও সুবর্ণদ্বীপ 


সিংহল ও কটাহ 


সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব 
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আমলের বহু পূর্বে তাত্রপর্ণী বা সিংহল এবং সুবর্ণভুমি বা এশিয়ার 
দক্ষিণ-পূর্বস্থিত বিশাল জনপদে ভারতের 
ক্ষত্রশক্তি ও বন্দ প্রসারিত হইয়াছিল। 
ৃষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী বুগে রচিত কয়েকখানি ভারতীয় ও 
বিদেশী পুস্তকে সমুদ্রপথে রোমক ও চীন সাত্রাজ্য এবং মলয় উপকূল ও 
তৎ্সমীপবন্তা দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। 
ববনভূতত্ববিদ্‌ উলেমি খুষ্টীর দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে যবদ্বীপের 
সংস্কৃত নাম উল্লেখ করিয়া এতদ্দেশে হিন্দু প্রভাবের আভাস প্রদান 
করিয়াছেন। প্রায় এই সময়েই ফরাসী অধিক্কত ইন্দোচীন দেশের 
অন্তর্গত চম্পা ও কমু জনপদে হিন্দুরাজ্য 
রিনা সদ স্থাপিত হইয়াছিল। যে সকল প্রধান প্রধান 
বন্দর হইতে বড় বড় জাহাজ ব্যাবিলোন, মিশর, মলয়, যবদীপ, চীন 
প্রভৃতি অঞ্চলে গমনাগমন করিত, তন্মধ্যে পশ্চিম ভারতের উপকূলস্থিত 
ভূগুকচ্ছ, শূর্পারক ও মুরচীপত্তন এবং পৃর্ববোপকুলস্থিত কাবেরীপত্তন, 
দম্তপুর বা পালুরু ও তাত্রলিপ্তি বা তমলুক বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মল দ্বীপপুঞ্জের রাজবংশের সহিত মিত্রত। ও দ্বন্দ্বৰ 2. 
EGE নবম শতাব্দীতে বাংলার পালরাজগণ সবর্ণ- 
দ্বাপ ও যবভূমি অর্থাৎ স্মাত্রা ও জাঁভার 
“শলেন্দ্র”নামক বিখ্যাত নৃপবংশের সহিত মিত্ৰতা স্থাপন করিয়াছিলেন। 
সমুদ্রপথে চোল রাজ্যবিস্তার হি উম 
চোলরাজগণের বিরাট নৌ-বাহিনী শৈলেন্্ 
বংশের গর্ব খর্ব করিয়া ভারতমহাপাগরের প্রান্তস্থিত বহু দ্বীপ ও 
উপদ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। এই বিজয়বাহিনী পূর্ব উপদ্বীপের 
অন্তর্গত কভারম্‌ ( কটাহ ) এবং তকৌলম ও হ্ুমাত্রা দ্বীপ পর্য্যন্ত 
পৌছিয়াছিল। চোলরাজ বংশের তায় পাপ্যদেশের নরপতিগণও 


ধৰ্ম্ম ও বাণিজ্য বিস্তার 


হিন্দুদিগের সামুদ্রিক অভিযান ও উপনিবেশ স্থাপন ১০১ 


মলয় ও যবভূমির বৃপবৃন্দের সহিত মধ্যে মধ্যে যুদ্ববিগ্রহে লিপ্ত 
হইতেন। 
খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাত্রপণীঁ নদীর মোহানার নিকটস্থ 


পাগ্যদের কায়ল বন্দর . প্রাচ্যের এক প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে 
পরিণত হইয়াছিল। এখান হইতে পণ্য 
বোঝাই করিয়া বহু বাণিজ্য-তরণী জগতের 

নানাদেশে যাতায়াত করিত। 
হিন্দু উপনিবেশে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন ৪_চীন 
পরিব্রাজক ফাহিয়েনের সময় যবদীপে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল, কিন্ত 
পরবর্তী সময়ে সেখানে বৌদ্ধর্্ প্রবল হইয়া উঠে। বোরোবৃদুরের 
বিশাল মন্দির ও তাহার ভগ্নাবশেষ শাক্যমুনি- 

বোরোবুদূর 

প্রবন্তিত বর্শেরস্তি-চিহুবহন করিয়া অগ্ভাপি 
দর্শকগণের নয়নে তৃপ্তি জন্মাইতেছে। শাক্যমতাবলম্বিগণ শিল্পকলায় 


পাও্দেশের বাণিজ্য 


যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, মন্দিরের মুক্িগুলিই তাহার প্রত্যক্ষ 
পরিচয়। যবদ্ীপের উত্তরস্থিত মহাসাগরের পারে ফরাসী ইন্দো- 
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৷ চীনের অন্তর্গত চম্পা ও কনুজ বা কাম্বোডিয়া প্রদেশেও হিন্দু সভ্যতার 
অনেক নিদর্শন এখনও পরিলক্ষিত হ্য়। 
কাম্বোডিয়ার অন্তর্গত অক্কোরবাতের- বিশাল " 


অক্কোরবাত 


০ পিসি ১ 


মন্দির প্রাচ্য উপদ্বীপে হিন্দুধর্মের অতীত কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। 
খুষ্ঠীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর একখানি লিপিতে 
একটি মন্দিরে রামায়ণ, পুরাণ ও “অশেষ” 
মহাভারত পাঠের জন্ ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। 


উপনিবেশে ইতিহাস পুরাণচর্চচা 


EEE. ৬৬০০. ১ 


ঠা 


গর্রশ অধ্যায় 
গুপ্তযুগের পরবর্তা হিন্দু সভ্যতা 


সমাজ :_গুপ্ত সাত্রাজ্য-পতনের পরে কয়েক শতাব্দী মধ্যেই 
হিন্দুর সামাজিক বিধানে নানারূপ পরিবর্তন 
দেখা দিয়াছিল। ব্ৰাহ্মণগণ তাহাদের 
অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এবং তাহাদের প্রভাব অনেক প'রমাণে 
বুদ্ধিও পাইয়াছিল বটে, কিন্তু পুরাতন ক্ষত্রিয় সমাজ লুপ্ত হইবার, 
উপক্রম হইল রাজপুতগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিলেন। 
খৃষ্টীয় অষ্টম শতার্দী হইতে যুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস 
রাজপুতগণেরই শৌধ্্য ও বীরত্বের ইতিহাস। 
এই রাজপুতগণ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, 
তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে চনেন প্রভৃতি 
অনেক বংশের উদ্ভব হয়তো ভারতের অভ্যন্তরেই হইয়াছিল, আবার 
অনেকের দেহে হণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির রক্তের সম্পর্ক ছিল। 
যে সকল বৈদেশিক জাতি হিন্দুদের সহিত মিশিয়া গিয়া নানাস্থানে 
রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারা হিন্দুমমাজে গৃহীত হইয়া! রাজপুত 
নামে সন্মানিত হইতেন; কিন্তু সাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত হীন জাতি 
বলিয়াই পরিগণিত হইত। এই যুগে স্থৃতি নিবন্ধকারগণ ও বল্লালসেন 
প্রমুখ নৃপবৃন্দ জাতি ও বর্ণের সামাজিক বিভাগ সম্পর্কে বিস্তৃত বিধি 
প্রণয়ন করেন। বাংলায় কৌলীন্ত প্রথা 
প্রবর্তন করিয়া বল্লালসেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও 
কায়স্থ সমাজ নৃতনভাবে সংগঠনের চেষ্টা করিদ্নাছিলেন। 

তখন বিবাহের নিয়ম পদ্ধতি এখনকার মতো ছুলগ্ঘ্য ও কঠোর 
হয় নাই। বিদেশী আগন্তকগণের সহিত এদেশীয় লোকের বিবাহ 


জাতি 


রাজপুতগণ 


কৌলীন্য 


১০৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নিষিদ্ধ ছিল না। বেদপুরাপমার্গাবলদী হিন্দুর সহিত বৌস্ছের এবং 

; ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিবাহের বাধা 
ছিল না। সেই সময়কার উৎকীর্ণ লিপিতে 
এইরূপ অসবর্ণ বিবাহের অনেক উদাহরণ উল্লিখিত আছে। 

সুপ্রসিদ্ধ যুসলমান পণ্ডিত অল্বীরুণী হিন্দুযুগের শেষভাগে গজনীর 
সুলতান মামুদের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া- ৰ 
ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহার লিখিত | 
বিবরণে দেখ! যার, বিদেশীয় আগস্তকগণের প্রতি হিন্দুদের পূর্বের মত A 
উদার দৃষ্টি ছিল না। তাহারা তাহাদিগকে শ্রেচ্ছ বা অপবিত্র বলিয়া | 
অভিহিত করিতেন। কেহ তাহাদের সহিত মিশিতে চাহিলে অথবা / 
তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিতে চাহিলেও তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ 
করিতেন না। এই চিত্র একটু অতিরঞ্জিত বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুরা 
হয়ত তুরুক্ষদিগকেই বিশেষভাবে শক্র বলিয়া মনে করিতেন এব 
মনে করার কারণও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইবন হৌকল ও অল্‌ ইস্তগ্রীর 
বিবরণ অন্তরূপ। তাহারা বলেন, কয়েকজন হিন্দু রাজ! মুসলমানদের 
প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার 
পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। গুজরাটের অন্তর্গত অন্হিলবারের একজন 
বাঘেলা-রাজা জনৈক মুসলমান নাবিককে তাহার রাজ্যমধ্যে মসজিদ 
নিৰ্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন এবং উহা রক্ষার জন্ঠ বহু অর্থ প্রদান করেন। 
ভেনিস্‌ দেশীয় পধ্যটক মার্কো পোলো বিদেশী ভ্রমণকারীদের প্রতি 
কায়লের পাণ্যরাজার উদারতা ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
এইজন্তই বহু বিদেশী বণিক্‌ ও পৰ্য্যটক পাণ্তারাজ্যে আগমন করিতেন। 

নারীর স্থান £_নারী জাতি তখন সমাজে সাতিশর সম্মান লাভ | 
করিতেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজ্ঞী, 


সেনানায়িকা অথবা 
প্রাদেশিক শাসনকর্রীরূপে কাধ্য করিয়াছেন। সেই সময়কার বিবরণে 


হিন্দু ও বিদেশীয়গণ 


ং এরূপ 


ই 042 


772 ১০৫ 


দেখা যায়, তাহারা সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় পারদণ্িতা লাভ করিয়াই 
ক্ষান্ত থাকিতেন না, প্রকান্যে সর্বসাধারণের সমক্ষেও তাহারা তাহাদের 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। সমাজে বাল্যবিবাহ ক্রমেই বদ্ধমূল হইয়া 
আসিতেছিল এবং বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য বলিয়া গৃহীত হইত। ্বাশীর 
ত্যু হইলে স্ত্রীকে হয় চিরবৈধব্য গ্রহণ করিতে হইত, না হয় অগ্নিকুণ্ডে 
আত্মবিসর্জন করিয়া জীবনের সকল জালা জুড়াইতে হইত। 
ধৰ্ম্ম £:_এই সময় নানাপ্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি হাস 
পাইতেছিল এবং জৈনধর্ন্সের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মও 
প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিল। সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ববর্থ্ের প্রভাব 
| _কমিয়া গেলেও একেবারে লোপ হয় নাই। রাজা হর্ষ শেষ বয়সে এই 
ধর্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু যশোবন্মন্‌ ও কনৌজের 
পরবর্তী অন্তান্ত রাজগণ হিন্দুধর্মীবলম্বী হওয়ায় মধ্যদেশ বা৷ গঙ্গা-যমুনা 
| বিধৌত প্রদেশে ত্রাঙ্গণ্যধর্শের পুনরভ্যুথান হয়।. বঙ্গদেশে পালগণের 
সময় বৌদ্ধবর্ের প্রাদুর্ভাৰ হইয়াছিল বটে, কিন্ত সেনদিগের রাজত্বকালে 
ধীরে ধীরে বৌদ্ধ প্রভাব বিলীন হইয়া যায়। 
ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদের আক্রমণের ফলে 
মগধে বৌদ্ধধর্মের শেষ শিখাটুকু নিবিয়া গেল। 
এই যুগে কর্ণাট ওঁ গুজরাট প্রদেশে জৈনধর্্োপাসনা প্রবল হইয়া 
উঠে। কিন্তু মহিযুর রাজ্য ও পার্বতী স্থান- 
সমূহে যখন রামান্জ ও মধ্বাচার্যের বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় এবং কর্ণাটরাজের মন্ত্রী বসব-প্রতিষ্টিত বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ 
/  মশ্প্রদীয় প্রবল হইয়। উঠিল, তখন আর জৈনধর্ম্মের প্রীধান্ত রহিল না। 
তথাপি গুজরাটের রাজা ও অমাত্যগণের আন্কুল্যে পশ্চিম ভারতে এই 
ধর্শের প্রতিপত্তি রক্ষিত হইল । গির্ণার, পলিতান ও আবু পর্বত্যের সুরম্য 
জৈন মন্দিরগুলি জৈনগণের ধর্ম্মান্ুরাগ ও জিনতক্তির জলন্ত নিদর্শন | 


বৌঁদ্ধন্দের তিরোধান 


জৈনধান্দধের অবস্থা 


১০৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান ও বিস্তৃতিই এই যুগের সর্বাপেক্ষা 
প্রধান বিশেবত্ব। এ সময়ে পুরাণ-কীর্ভিত 
বহ্গা-বিষু-শিব এই ত্রিমর্তিধর ভগবানের 
উপাসনা লোকচিন্ত আকর্ষণ করে। ব্রহ্মা স্ষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত। 


হিন্দুধর্দের প্রাধান্য বিস্তার 


গুপ্তযুগের পরবর্তী হিন্দু সভ্যতা. ১০৭ 
~~ 


এবং শিব বা রুদ্র সংহারকর্ত্তারূপে পূজিত হইতেন। বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে .. 
তাহার অবতারগণের উপাসনাও এই সময় দেশের সর্ধত্র সমাদৃত হয়। 
বর্দসংস্থাপনের জন্য ভগবান্‌ স্বয়ং ভূমণ্ডলে নর বা মনুয্যেতর অন্ঠান্ত 
প্রাণীরূপে আবিভূর্ত হন__এই বর্মবিশ্বাসই অবতারবাদের মূল ভিত্তি। 
স্বয়ং বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া! দেববর্গে স্থান পাইলেন। বিষ্ণু, 
শিব ও পৌরাণিক যুগের অন্ঠান্ত দেবতা ও অবতারগণের উদ্দেশে বহু 
সুন্দর দেবমন্দির নিম্মিত হইয়াছিল। 

হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ক্রিমুস্তির উপাসনা অপেক্ষা একনি্ভাবে 
বিষ্ণু, শিব, শক্তি ( দুৰ্গা ) অথবা হুধ্যের পকান্তিক উপাসনা কল্যাণপ্রদ 
বলিয়া মনে করিতেন ; অন্যান্য দেবদেবীকে একেবারে অবিশ্বাস না 
করিলেও তাহারা তাহাদিগের নিজ ইষ্টদেবতার নিয়ে স্থান দিতেন। 


" তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থও শ্বতন্ব ছিল। আগম, সংহিতা, তন্ত্র প্রভৃতি এই 


একনিষ্ঠ বা! একান্তিক সম্প্রদীয়গুলির ধর্ম্মপ্রন্থ। . 

ধর্ম চার্য্য ও ধৰ্ন্ম প্রচারক ₹__এই সময়ে হিন্দুধর্মের এত প্রাধান্তের 
একটি কারণ শৈব ও বৈষ্ণব ভক্ত আচার্ধ্যগণের 
অভ্যুথান। মীমাংসকশ্রেষ্ঠ কুমারিল ভট্ট বৈদিক 
আচার অনুষ্ঠান ও নিয়ম-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। 

শন্ধরা চার্ধ্য £__ইহার পরে ভগবান্‌ শঙ্ষরাচাধ্য তাহার ধর্মমত 
প্রচার: করিয়াছিলেন। তিনি মাঁলবারের অন্তর্গত কালদি: গ্রামের 
নদুতরি ত্রাঙ্গণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ 
প্রচারের জন্য তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। উপনিষদ, 
গীতা ও বেদান্তের ভাষ্য রচনায় তিনি অদ্বৈতবাদের শে্টত্ব প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্দাচার্যরূপে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ 
করিয়া এই মহাপুরুষ বিভিন্ন মতাবলম্বীদ্িগের সহিত যুক্তি তর্ক ও 
আলোচনা দ্বারা স্বীয় মতের. উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করেন। ভারতের 


কুমারিল 


হে 
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নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত বহু ঘঠ আজিও আচাৰ্য্য শঙ্করের কীন্তি ঘোষণা! 
করিতেছে। ইহাদের মধ্যে মৃহিবুরের শৃঙ্গেরী মঠই সর্বপ্রধান। উড়িয্যার 
অন্তৰ্গত পুরী, কাঠিয়াবাড়স্থিত দ্বারক। ও হিমালয়স্থিত ব্দরিকাশ্রমের 
শঙ্করমঠগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, বত্রিশ অথবা, 
আটত্রিশ বৎসর বয়সে হিমালয়ের অন্তর্গত কেদারনাথে এই মহাপুরুষ, 
দেহ্‌ ত্যাগ করেন॥ 
তিনি বে ধৰ্ম্মত প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহার 
মূলমন্ত্র ছিল ব্ৰহ্ম সত্য 
এবং অদ্বিতীয়, অর্থাৎ, 
তাহা ভিন্ন অন্য কোন 
বস্তু বিদ্যমান নাই। 
তিনিই সত্য, অপর 
সমস্তই মিথ্যা। জগতের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। 
মায়াগ্রভাবেই পরব্রক্গে 
জগদ্ত্রম হই! থাকে । 
রামান্ুজ:_ কিন্ত 
যায়াবাদ সকল শ্রেণীর 
বর্মপিপাসা মিটাইতে 
পারিল না, সুতরাং 
শীন্রই আর একজন ধৰ্ম্ম- 
বিষ্ণু প্রচারকের অভ্যু্থান 

হইল । তিনি ভক্তিকেই বৰ্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতে 
শাগিলেন। বিষ্ণু বা নারায়ণ তৎপ্রতিচিত সম্প্রদায়ের আরাধ্য নত 
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ছিলেন। ভারতবর্ষের এই ভক্তিবাদ-প্রচারকের নাম রামান্থজ। খৃষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীতে মাদ্রাজের নিকটে শ্রীপেরত্বুছরের এক ব্রাহ্মণ বংশে 
-তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গমই তাহার প্রধান 
বাসস্থান ছিল। কিছুকাল পরে নানাপ্রকাঁরে উৎগীড়িত হইয়া তাহাকে 
ছোয়সলরাজ বিব্ুবদ্ধনের (১১০৬-৪১ খৃঃ) রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হুইয়াছিল। ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে তীরঙ্গমে তাহার মৃত্যু হয় । আল্বাঁর সংজ্ঞক 
বিষ্ণুভক্ত মহাপুরুবগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই আচার্য্য রামান্থজ 
ভক্ভিধর্প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার শিষ্য প্রশিষ্যাগণ শ্রীবৈষ্ণব 
নামে পরিচিত। 
শাসন-প্রণালী £_গুপ্ত রাজত্বকালে যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত 
ছিল, তৎপরবর্তী যুগের শাসন-প্রণালীর 
রাষ্ট্রীয় বিভাগ সহিত তাহার মূলতঃ কোনও পার্থক্য 
নাই। গ্রামপতি বা মোড়ল গ্রাম শাসন. 
-করিতেন। কতকগুলি গ্রাম লইয়া বিষয় বা জিলা গঠিত হইত। 
বিষয়ের শাসনকর্তা বিষয়পতি নামে অভিহিত হইতেন। কতকগুলি 
‘বিষয়’ একত্রে “ভূক্তি+, “দেশ এবং কোন কোন অঞ্চলে ‘মণ্ডল’ 
আখ্যা লাভ করিত। সে যুগে সাধারণতঃ এইগুলিই সর্ধপ্রধান 
রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল। ভূক্তির শাসককে সাধারণতঃ িপরিক' বলা 
হইত এবং দেশ বা মগ্ডলাধিপতির উপাধি ছিল মহাসামন্ত বা 
'হামগুলেশ্বর। কেন্তুস্থিত রাজশক্তি দুর্বল অথবা শিথিল হইয়া 
পড়িলে বিষয়পতি, উপরিক ও মহামগুলেশ্বরগণ ‘রাজা? উপাধি ধারণ 
করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন ন1। সীমান্তগ্রদেশগুলির শীসনভার অনেক 
সময় মহাসেনাপতি বা মহাঁদগুনায়ক উপাধিযুক্ত যোদ্ধপুক্রবগণের 
হস্তে ন্যস্ত করা হইত। তীহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিলেন। 
-সান্ধি-বিগ্রহিক অর্থাৎ সন্ধি স্থাপন, যুদ্ধ ঘোষণা প্রভৃতি বিষয়ে 
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পরামর্শদাতা, অক্ষপটলিক বা দলিল রক্ষক প্রত্ৃতি রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ 
রাজা ও শীসকগণের রাজ্যশাসনে সহায়তা করিতেন। জিলার 
কর্মচারিগণ নগরশ্রেষ্টী, প্রথম কায়স্থ অর্থাৎ 
/ স্থানীয় স্বায়ন্ত শাসন প্রধান লেখক প্রমুখ স্থানীয় গণ্যমাস্ট 
/ ব্যক্তিদিগের সাহায্য লইতেন। দক্ষিণ 
ভারতে এই সময় স্থানীয় স্থায়ভশাসনের পদ্ধতি অতীব উত্কৃষ্ট 
ছিল। কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি “কুর্রম্” সংগঠিত হইত এবং 
প্রত্যেক “কুর্রম্” একটি মহাসভার সহায়তায় শাসনকার্ধ্য পরিচালন 
করিত। yy 
অর্থনৈতিক অবস্থা! :_ প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ প্রাচুর্য 
সম্পদে সমৃদ্ধ বলির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আগিয়াছে। উর্বর জমির 


প্রচুর শগ্তে লোক সকল সুখে ও ন্বচ্ছন্দে বাস করিত। বৈদেশিক - 


বাণিজ্য দ্বারা দূর দেশের ধনসম্পদ্‌ এদেশে 
আসিত। ভারতের এই অতুল উশবর্ষ্ে প্রলুন্ 
হইয়াই বহিঃস্থিত অনথর্ধর ভূখণ্ডের জাতিসমৃহ একে একে ভারত 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজগণ সাধারণতঃ গুজাদিগকে 
নিজ পুত্রের স্তায় পালন করিতেন, কিন্তু কেহ কেহ অত্যধিক 
করভারে প্রজাদিগকে প্রপীডিত করিয়া রাজগোৌরবে কলঙ্ক আরোপ 
করিরাছিলেন। মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টির ফলে 

. ছুভিক্ষ | দিশে অজন্মা হইত এবং তাহার ফলে রাজ্য- 

মধ্যে ছুতিক্ষ দেখা দিত। কহলণ-বিরচিত 

রাজতরঙ্গিণী ও দণ্ডী প্রণীত দশকুমারচরিত পুস্তকদ্য়ে এই আকস্মিক 
দুব্ৰিপাকের কাহিনী জলন্ত ভাষায় বণিত হ্ইয়াছে। এই প্রকার 
নৈসগিক বিপৎপাতের নিবারণকল্পে হিন্দু সম্রাটগণের এক একটি 
পূর্ত বিভাগ ছিল। কহ্নণের পুস্তকে কাশীর নরপতি অবস্তি-বন্মার 


ভারতের এশবধ্য 
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ঁ রাজত্ব সময়ে জলসেচন ও পয়ঃপ্রণালীর নির্ম্মাণের কথার উল্লেখ আছে। ৬... 
পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী সুয্যের চেষ্টাতেই এই 
সকল সদনষ্ঠান এবত্তিত হইয়াছিল। দক্ষিণ 
ভারতের চোল রাজগণও জলসেচনের সুন্দর ব্যবস্থা করিরাছিলেন। 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান £_বাহারা ভারতের ইতিহাস আলোচনা 
করিয়াছেন তাহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে গুপ্তসাত্রাজ্যের যুগে 
সাহিত্য ও শিল্পে হিন্দু প্রতিভার চরম রিকাশ 
সংস্কৃত সাহিত্য হইয়াছিল, কিন্তু অনেকে পরবর্তী যুগকে 
| অবনতির যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে গুপ্তগণের পরবস্তা কালেও সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনাদূত হয় 
নাই । এই যুগেই ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ মহাকাব্য প্রণয়ন 
| ৭... করিয়া অমর হইয়াছেন। - নাট্যকাব্যে ভবভূতির প্রতিভা কোন কোন 
| বিষয়ে কবিগুরু কালিদাসের প্রতিভাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। শকুস্তল! ও: 
| বিক্রমোর্কশীর প্যায় কমনীয়তা ও মনোহারিত্ব না থাকিলেও ভবভূতির 
গ্রন্থের অশ্র-করণ অধ্যায়গুলি সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়। হর্ষ, 
মহেন্দ্ৰবৰ্ম্মন্‌, রাজশেখর, ক্বঞ্চমিশ্র প্রভৃতি আরও ছোট বড় অনেক 
লেখক নাট্যকাব্য প্রণয়ন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় 
f দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের কোকিল কৰি জয়দেব গীতগোবিন্দের সুমধুর 
| 
| 


জঁলনেচন 


পদাবলী রচন! করেন। ভর্তৃহরির গীতিকাব্যগুলিও গুপ্তোত্তর যুগের 
রচনা। তখন গদ্য লেখকেরও অভাব ছিল না। সুবন্ধু, বাণ ও 

দণ্ডী গদ্য সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পিঞ্চতন্তে'র অভিনব 

/ সংস্করণ এই যুগেই সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। পূর্বে 
| এঁতিহাসিক গ্রন্থের লেখক ছিল না বলিলেই হয়। কিন্ত খুষ্টীয় সপ্তম 
f শতাব্দী হইতে একাধিক গ্রন্থকার সমসাময়িক ইতিহাস ও পুরাতন্ত 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে হর্ষচরিত প্রণেত| বাণ, 
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- কাশ্মীরের রাজগণের কাহিনী সম্বলিত রাজতরঞ্জিণী রচয়িতা কহুনণ, 
7 বিক্রমাক্কচরিত প্রণেতা কবি বিহসণ ও রামচরিত লেখক সন্ধ্যাকর নন্দীর 
নাম বিশে উল্লেখযোগ্য । দেশীয় ভাষাতেও বহু গ্ৰন্থ বিরচিত 
হইয়াছিল। লুইপাদ নামক একজন কবি 
প্রাচীন বাংলায় “চর্য্যা’ নামক কবিতা 
লিখিয়া_ যশত্বী হইয়াছিলেন। “পৃদ্বীরাজ 
রাইসা” এর কৰি চাদ বরদাই, ভগবদগীতার মরাঠা টীকাকার জ্ঞানেশ্বর, ৃ 
মিল তিরুবাসহম্‌ রচয়িতা মাণিক্ক বসহর এবং কানাড়া মহাভারত I 
প্রণেতা পল্পার নামও উল্লেখযোগ্য। | 
দার্শনিক ভাষ্যকার কুমারিল, শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র ও রামান্থজের | 
প্রতিভা এই বুগেই বিকশিত হইয়াছিল। -বাগৃভট ও চক্ৰপাণি :/ 1 
চিকিৎসাশাস্তর-বিবয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন: ৮ 1 
দাৰ্শনিক ও বৈজ্ঞানিক করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শানে “সিদ্ধান্ত | 
শিরোমণি’র. গ্রন্থকার ভাস্বরাচার্য্যের নাম 
চিরস্মরণীয়। 'সূর্যযসিদ্ধান্ত' ব্যতীত আর কোন গ্রস্থই ভারতবর্ষে সিদ্ধান্ত 
শিরোমণির স্যার সমাদর লাভ করে নাই। চালুক্যরাজ ষষ্ঠ 
বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর অভিলবিভার্থ চিন্তামণি ব্‌ 
শানসোল্লাস নামক একখানি গ্রন্থ প্রণরন করিয়াছিলেন। উহাতে শাসন- 
প্রণালী, জ্যোতিবিগ্া, অলঙ্কার, কাব্য, ভৈবজ্য (উষব), রসায়ন, সঙ্গীত, 
চিত্রকলা স্থাপত্যবিদ্তা এবং অন্ঠান্ত নানা বিবয়ক আলোচনা আছে। 
“গোমেশ্বরের ন্যায় ধারেশ্বর ভোজরাজও বহু বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। 
শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যা! :_গুপ্তগণের পরবর্তী যুগে পল্লব 
Ro রাজগণ সুদুর দক্ষিণ ভারতে পাষাণ নির্মিত 
দেবমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা প্রবন্তিত করিয়াছিলেন। 
শামন্নপুরমের প্রস্তর নিন্মিত বহু মন্দির পুলকেশীর দর্পহন্তা 


দেশীয় ভাবা ও 
সাহিত্য 


লিঙ্গরাজের মন্দির, ভুবনেশ্বর 


ঈ সেনাবাহিনী কখনও সিন্ধু পার হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার সুযোগ্য 
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সিন্ধুদেশের আরব শাসন £_ মুসলমান আমলে সিন্ধুর হিন্দু 
অধিবাসিগণের বিশেব কোনই অস্থবিধা হয় নাই। রাজার পরিবর্তনে 
রাজস্ব বুদ্ধি পায় নাই। হিন্দুরা নির্ব্বিপ্নে আপনাদের ধর্ম্মাচরণ করিবার 
অনুমতি পাইয়াছিলেন। আরব পত্ডিতগণের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের 
দর্শন, গণিত, জ্যোতিৰ ও চিকিৎসা শান্তর ইউরোপে প্রচারিত 
হইয়াছিল। কিন্ত আরবেরা প্ররুতপক্ষে হিন্দুস্থানে মুসলমান সাত্রাজ্য 
স্থাপন করেন নাই।- তুর্কী জাতীয় মুসলমানেরাই গজনী ও কাবুলের 
পার্বত্য প্রদেশ হইতে উত্তরাপথের সমতল প্রান্তরে ইসলামের বিজয় 
বৈজয়ন্তী প্রোথিত করির়াছিলেন। আরবদিগের মত তাহারা বিজিত 
শত্রুর প্রতি দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। 

শীজনীরাজ্য £__সম্ভবতঃ ৯৬২ খৃষ্টাব্দে অলৃপ্তিগীন নামক একজন 
তুর্কী যোদ্ধা গজনীরাজ্য স্থাপন করেন। অলৃপ্তিগীনের মৃত্যুর পর 

তাহার জামাতা ও ক্রীতদীস স্থবুক্তিগীন গজনীর রাজ! হইলেন। 
সুবুক্তিগীন ও জয়পাল :__সেকালে বর্তমান ভারতের রাজ্যসীম| 
একালের সীমান্ত প্রদেশের বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আধুনিক 
আফগ্রানিস্থানের কতকাংশ এবং পঞ্জাব প্রদেশ একজন হিন্দু রাজার 
অধীনে শাসিত হইত। সিদ্ধৃতীরে উদভাণ্ডপুর বা! বর্তমান উন্দ 
নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন 
জয়পাল। গজনীতে একটি নূতন রাজ্য স্থাপিত হইলে জয়পাল 
নিজ রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার নিমিত্ত তাহার মুসলমান প্রতিবেশীদের 
কে বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত বিজয়লক্মী 
লু পন. হিদুরাজার প্রতি বিমুখ হইলেন। তাই 
সিদ্ধুর পশ্চিম তীরবর্তী একটি বিস্তৃত অংশ 


ক্ষতিপূরণন্বরূপ ছাড়িরা দিয়! তাহাকে সন্ধি করিতে হইল। ুবুতিগীনের 


হী 
নি) > 
/> বরোদ্ত ৭. 
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. পুত্র মামু এই যুদ্ধে বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ফলেই 
উত্তর কালে তাহার উন্তরাপথ অভিযান জয়যুক্ত হইয়াছিল। 
সুলতান মামুদ :_৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সুবুক্তিগীনের মৃত্যু হইলে তাহার 
পুজ্র.মামুদ কিছুকাল 
পরে পিহ্্রাজ্যে স্বীয় 
প্ৰভুত্ব স্থাপন করেন। 
- ইহার দুই বৎসর 
পরে তিনি সর্বপ্রথম 
ভারত আক্রমণ 
করিলেন। 
মামুদের আক্রমণ- 
কাহিনী চিত্তাকৰ্ষক 


প্রচলিত বিবরণ 
সম্পূর্ননিরপেক্ষনহে। 
তিনি কতবার ভারত 
আক্রমণ করিয়া 
ছিলেন, সে আলো- 
চন! নিশ্রয়োজন। 
স্থযোগ পাইলে ই 
তিনি ভারতবর্ষ 
আক্রমণ 
গজনীর নাযুদ্র ও ৩ 
জনপদ তৎকৰ্তৃক বহুবার 
পল্লী দগ্ধ ও লুঠন করিয়। 


হইতেন, এবং এইভাবে উত্তর ভারতের বহু 
উপক্রুত হইয়াছে। আক্রান্ত প্রদেশের নগর ও 


হইলেও তাহার 


| 


মুদলমানগণের আগমন ১১৯ 


তিনি তথাকার ধন-সম্পদ্‌ সংগ্রহ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতেন। 
সেকালে তাহার মত দিথ্বিজয়ী যোদ্ধা ভারত- | 
বর্ষে ছিল না । কিন্ত পঞ্জাবের কয়েকটি জিলা, 
উন্দের হিন্দুরাজ্য ও মূলতানের মুসলমান 
রাজ্য ব্যতীত আর কোন জনপদ তিনি স্থায়ীভাবে অধিকার করেন 
নাই। রাজ্য জর করা অপেক্ষা লুণনকার্ধ্য অনেক সহজ। মামু 
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে চাহেন নাই। এদেশের বিপুল 
খন-সম্পদ্‌ হস্তগত করাই তাহার অভিযানের প্ররুত উদেশ্য ছিল। 
পরবর্তীকালের মুসলমান বিজেতাদিগের তিনিই পথ-প্রদর্শক। 

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতান্দীর জনৈক মুসলমান লেখক বলেন, স্ুবুক্তিগীনের 
মৃত্যুর পরে মামুদ যখন গৃহ-বিবাদে বিব্রত, সেই সময় জয়পাল তাহার 
হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে মামু 
তাহার হিন্দু প্রতিদ্বন্থীকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বিশাল 
সৈন্তবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন। পেশো- 
য্ারের নিকটে উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হর 
এবং রাজা জয়পাল পরাজিত হইয়া মামুদের 
হস্তে বন্দী হন। জয়পাল ক্ষতিপূরণস্বরূপ বহু অর্থ ও রাজ্যের এক 
অংশ ছাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রতি দিয়া মুক্তি লাভ করেন। কিন্ত ইহার 
পর আর তাহার জীবন ধারণে স্পৃহা রহিল না। পুলের হস্তে 
রাজ্যভার সমর্পন করিয়া তিনি প্রজলিত অগ্রিকুণ্ডে জীবন বিসজ্জন 
করিলেন। 

জয়পালের মৃত্যুতে যুদ্ধের অবসান হইল না| একজন মুসলমান লেখক 
বলেন,ইহার পরে জয়পালের পুত্র আনন্দপাল বুঝিয়াছিলেন যে গজনীর 
পরাক্রান্ত সুলতানের গতিরোধ করা তাহার একার পক্ষে সম্ভব 
নয়, সুতরাং এই উদ্দেশ্তে তিনি প্রতিবেশী হিন্দু নরপতিদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ 


মামুদের ভারত 
আক্রমণের স্বরূপ 


পেশোয়ারের যুদ্ধ 
ও জয়পালের পরাভব 
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করিলেন। ৯০০৮ খৃষ্টাব্দে উন্দের নিকটে সুলতান মামুদের সহিত 


হো সন্মিলিত হিন্দু বাহিনীর এক ভীষণ যুদ্ধ 
হয়। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জয়-পরাজর অনিশ্চিত 
ছিল। অবশেষে মামুদের ছুদ্ধর্ব সেনাদল হিন্দুবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে 
বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ইহার পর মামুদ ভীমনগর আক্রমণ 
করেন এবং অগণিত ধনরত্র লইরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
প্রাচীন রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইয়া আনন্দপাল পূর্বদিকে 
নন্দন নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এইখাঁন হইতে 
তাহার পুত্র ত্রিলোচনপাল ও পৌজ্র ‘নিডর’ ভীমপাল বহুদিন পর্য্যন্ত 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে বুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন । 
১০১৪. খৃষ্টাব্দে নন্দন দুর্গ মামুদ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১০২১-২২ 
খৃষ্টাব্দে ভ্রিলোচনপাল নিহত হইলে “নিডর” 
সা সাজ হৰ। সে ইলে 
রাজবংশ লুপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এই সময় 
গজনীর সুলতান এই হিন্দুরাজ্যটি সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অধিকারভুক্ত 
করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার বহু পূর্বে ১০১০ খৃষ্টাব্দে মূলতান 
অধিকৃত হয়। 
মামুদ তাহার সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন. তাহার সৈন্তগণ 
বৰ্হ্মাৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়! বুদ্ধ করিত। মামুদের অভিযাঁনকে 
তাহার! বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে বর্ম্মসংগ্রাম বলিয়া মনে করিত। ওদিকে 
হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষ এঁক্য ছিল 
সিন না। বিপদের সময়েও তাহারা বাদবিসম্বাদ 
ভুলিয়া একত্র হইতে পারে নাই। আননা- 
পালকে অনেক সময়েই তাহার হিন্দু প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছে। বুলন্দশহর, কনৌজ ও কালিঞ্জরের রাজাদিগকেও মাঁধুদের 


” 


৷ 


০ দ্বল 


মুদলমানগণের আগমন ১২১ 


আক্রমণে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তথাপি তাহারা এই দুদ্ধর্ব শত্রুর 
বিরুদ্ধে কখনই সঙ্ববদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করেন নাই। 
মাধুদ ভারতের তীর্স্থানগুলিকে ধনরত্বের ভাণ্ডার বলিয়া মনে 


.করিতেন। ভীমনগর লুগ্ঠনের পরে -১০১৪ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বর ও ৯০৯৮ 


খৃষ্টাব্দে মথুরা লুষ্টিত হয়। কিন্ত তাহার: 
সকল অভিযানের মধ্যে সোমনাথ আক্রমণই: 
(১০২৬ খৃঃ) সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । ১০২৫ খৃষ্টাব্দে মামু 
এক সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী সহ রাভপুতানার মরুভূমির মধ্য দিয়া 
সোমনাথ অভিমুখে অগ্রসর হন। গুজরাটরাজ প্রথম. ভীমদেব তাহীর, 
গতিরৌধ করিতে পারিলেন না । ৯০২৬ খৃষ্টানদের জানুয়ারী মাসে. 
মুগলমানগণ সোমনাথে উপস্থিত হইলেন। প্রথম দিন মামুদের: 
সৈন্যগণ দেবালয় অধিকার করিতে পারিল না) কিন্তু দ্বিতীয়। 
দিনে তাহারা সোমনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিল। হাজার হাজার 
হিন্দু উপাসক নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইল এবং মন্দিরের শিবলিঙ্গ চুৰ্ণ 
বিচুর্ণ হইল । 

মামুদ এই মন্দির হইতে প্রায় ছুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা। লইয়া, 
গিয়াছিলেন। পরবত্সর তিনি জাঠদিগকে দমন করিতে আসিয়া- 
ছিলেন | ইহাই ভারতবর্ষে তাহার সর্বশেষ অভিযান । ১০৩০ খৃষ্টাব্দে 
তাহার মৃত্যু হয়। 

মামুদের বংশধরগণ তাহার শ্যায় সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিতে. 
পারেন নাই। পঞ্চনদের রাজ্যখণ্ড বহুদিন অধিকারে থাকিলেও: 
তাহারা ভারতে মুসলমান শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। এদেশে 
মুসলিম সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ঘুরের রাজবংশের এক বীর- 
পুরুব। তাহার নাম শিহাবউদ্দীন বা মুইজউদ্দীন মহম্মদ বিন্সাম ৷ 

সুলতান মামুদ যে কেবল বিজেতা হিসাবেই খুব বড় ছিলেন তাহা; 


সোমনাথ নুন 
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নহে, তাহার শিঙ্ষান্ুরাগও স্মরণীর। গজনী নগরীর সৌন্দধ্যবঙ্দনের 
| জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। 
রাজধানীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
তাহার ব্যয়-নির্বাহের জন্য তিনি বহু অর্থ প্রদান করেন। *শাহনামা” 
রচয়িতা ফারদৌসী তাহারই অন্যতম সভাকবি ছিলেন । কিন্ত ফারদৌনী 
অপেক্ষাও আবুরিহান বা আল্বীরুণীর নাম অধিক উল্লেখবোগ্য। এই 
“মনীষী মামুদের সহিত ভারতে আগমন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, 
-জ্যোতিৰ্বিদ্ব। ও গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি 
“যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখনও এঁতিহাসিকগণ তাহা 
শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

মহম্মদ ঘুরী £_পারস্তের পূর্বদিকে সেকালে ঘুর নামে একটি 


মাদুদের শিক্ষান্ুরাগ 


ঘুর রাজ্যের অভ্যুদয় গজনীর অধীনে ছিল, কিন্ত তথাকার নগণ্য 

রাজারা ধীরে ধীরে বল সঞ্চয় করিয়া একদিন 

-গজনীর প্রাধান্য অস্বীকার করিলেন। তাহাদের আক্রমণে মামুদের 

ংশধরগণ বিব্রত হইয়া গজনী পরিত্যাগ পূর্বক ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ 

-করিলেন। কিন্ত সেখানেও তাহার! নিরাপদে থাকিতে পারিলেন না । 

সুলতান মামুদের বংশধরকে সিংহাসনছ্যুত করিয়া ঘুরের অধিনায়ক 
“অবশেবে ভারতে মুসলমান সাত্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। 

ঘুর-নায়ক শিহাব উদ্দীন বা সুইজউদ্দীন মহম্মদ বিন্সাম, মহন্মদ ঘুরী 

Ae নামেই অধিক পরিচিত। ভারতীয় অভিযান 

oN আরম্তের সময়ে তিনি ঘুরের সিংহাসনে 

] আরোহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাহার প্রতি 

তাঁহার ভ্রাতা সুলতান গিয়াসুন্দীনের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং ঘুরের 


‘সৈন্যদল পরিচালন-ভার তাহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। সেনাপতি 


মুসলমানগণের-আগমন ১২৩ 


হিসাবে মহম্মদ ঘুরী স্থূলতান মামুদের সমকক্ষ ছিলেন না । সকল যুদ্ধে - 
তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। সাহস ও শৌর্ধ্য দ্বারা সাফল্য 
লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি ছলনা ও কৌশল অবলম্বন করিতে 
ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্ত অর্থাহরণই মামুদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আর 
মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজ্য প্রতিষ্টা করিতে চাহিয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া স্বপ্রথমে তিনি যূলতানের মুসলমান 
রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্ত 
তাহার গুজরাট আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল। 
১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গজনীর রাজবংশের শেষ স্ুলতানকে বন্দী করিয়া 
লাহোর.দখল করিয়াছিলেন। লাহোর অধিকারের পর উদ্ভর ভারতে 
তাঁহার প্রবল প্রতিদন্দী হইলেন হিন্দুবীর তৃতীয় পৃদ্বীরাজ। পৃদ্বীরাজ 
"আজমীর ও দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন। 

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে বহু রাজনৈতিক পরিবর্তন 
-টিযাছিল। উত্তর ভারতের অনেক প্রদেশেই রাজপুত রাজারা 
রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান বংশীয় 
পৃদ্বীরাজ এবং কাশী ও কনৌজের গাহড়বালরাজ ভয়চ্চত্র বা জয়টাদই 
সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পৃদ্বীরাজ কর্তৃক কনৌজরাজকন্তা 
সংযুক্তা হরণের কাহিনী ভাট কবিগণ এখনও গাহিয়া থাকেন। এই ঘটনা, 
হইতে জয়টাদ পৃথ্ীরাজের পরম শত্রু হইলেন, মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের 
সময়ও তিনি তাহার এই অপমানের কথা ভুলিতে পারেন নাই। 
পৃথবীরাজের সাহস বা শৌর্যের অভাব ছিল না। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে 

(থানেশ্বরের নিকটে ) তরাইনের প্রথম যুদ্ধে 
মহন্মন ঘুরীর সৈন্যদল পৃর্থীরাজের নিকটে 
পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্ত 
পর বৎসর ভাগ্যলক্মী রাজপুত রাজার প্রতি বিরূপ হইলেন। তরাইনের 


মহম্মদের প্রথম সাফল্য 


তরাইনের প্রথম ও 
দ্বিতীয় যুদ্ধ 
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সস 
দ্বিতীয় যুদ্ধে পূর্বীরাজ সুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া নিহত 
হুইলেন। ১১৪২-৯৩ খৃষ্টাব্দে কুত্বুদদীন, অইবক দিল্লী অধিকার 
করিলেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কনৌজের জয়টাদ ইটাব। জিলার চন্দবার 
নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত হন। তিন বৎসর পরে কুত্বুদ্দীন 
গুজরাটের দ্বিতীয় ভীমদেবকে পরাভূত করিয়া তীহার রাজধানীতে 
প্রবেশ করেন। ইহার এক শত বৎসর পরে গুজরাট মুসলমানগণ 
কর্তৃক স্থারীভাবে অধিকৃত হইয়াছিল। ৯২০২ খৃষ্টাব্দে কুত্বুদ্দীন 
কালিঞ্জর অধিকার করেন। এইরূপে হিন্দুস্থানের এক বিস্তৃত অংশে 
মুসলমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। 
রর একজন অন্ুচরের নিয়া বঙ্গদেশ ঘুর 
572 সাত্রাজ্যের অন্তভূক্ত হইল। মহন্মদের সহিত 
বিজ যে সকল ভাগ্যন্বেবী সাহসী যুবক এদেশে 
আসিয়াছিলেন খল্জী মালিক ইখৃতিয়ার- 
উদ্দীন মহম্মদ তীহাদের অন্যতম । দেখিতে কুৎসিত বলিয়া প্রথমে 
তিনি কোন্‌ উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অবশেষে, 
তাহারই মত আর একজন ভাগ্যান্বেধী সেনাপতির সুনজরে পড়িয়া" 
তাহার উন্নতির পথ মুক্ত হয়। বিহারের পাঁলশক্তি এই সময়ে পতনের 
শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইখ্তিয়ারউদ্দীন এই সুযোগে বিহার 
প্রদেশ অধিকার করেন, এবং বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়! বুদ্ধ রাজা 
লক্মণসেনকে নদীয়া হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পরও পূর্বববন্ধে 
সেন বংশের রাজারা আরও অন্ধ শতাব্দীর অধিক কাল রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। এইরূপে অল্পকীল মধ্যে সিন্ধু দেশ হইতে গঙ্গাতীর পধ্যস্ত 
ইস্লামের বিজয় পতাকা উড্ভীন হইল কিন্তু উত্তর ভারতের সর্বত্র 
তাহাদের প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে। এখন 
৭) যেমন ভারতবর্ষের সকল স্থান, বুটিশ-শীসিত নহে, তেমনি SRS 


সস a 


Am 


মুসলমানগণের আগমন ১২৫ 


— 


সমুদয় ভারতবর্ষ মুসলমানগণের শাসনাধীনে ছিল না। মুসলমান প্রভুত্ব 
সাধারণতঃ বড় বড় নগরী ও তাহাদের পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে সীমাবদ্ধ 


ছিল। রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই হিন্দু সামন্ত কর্তৃক শাসিত হইত। 


তাহারা দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন 
করিতেন। কোনও প্রবল মুসলমান প্রতিবেশী আক্রমণের ভয় 


দেখাইলে বাধিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি অথবা প্রচুর উপঢৌকন দ্বারা 


তাহারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন । 

মহম্মদ এতদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিনিধি স্বরূপ দেশ শাসন 
করিতেছিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে গিয়াস্ণুদ্দীনের মৃত্যু হইলে তিনিই 
গজনী, ঘুর ও দিলীর অধীশ্বর, হন। কিন্ত 
সিংহাসনারোহণের তিন বৎসর পর কয়েক- 
‘জন অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হস্তে তাহার মৃত্যু হয়। 

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পরে তাহার বিশাল সাত্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
পড়িলেও ভারতবর্ষে মুসলমান প্রতৃত্ব অক্ষুণ রহিল। কুত বুদ্দীন অইবক 
ভারতের মুসলমানগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়। দিলীর প্রথম স্বাধীন 
ন্ুলতানরূপে রাজ্যশীসন করিতে লাগিলেন। 


মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু 


চতুর্থ খণ্ড 
সম্য যুগে আাক্রতবর্ষ 


অপ্ত্শ অধ্যায় 


দাস রাজবংশ 


কুত্বুদ্রীন অইবক £_মহম্মদ ঘুরীর পুত্রসন্তান ছিল না। তু 
ক্রীতদাসগণই ছিলেন মহচ্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী । তাহার মৃত্যুর 
পরে ভারতীয় মুসলমান কর্ম্মচারীবর্গ কুতব্ুদ্দীন অইবকের প্রাধান্ঠ, 
স্বীকার করেন। কুতবুদ্দীন ক্রীতদাসরূপে এদেশে আসিয়াছিলেন ॥ 
যখন তিনি ভারতের মুসলমান বিজিত প্রদেশের শাসনকর্তা হন, 
তখনও সম্পূর্ণ ভাবে তাহার দাসত্ব মোচন হয় নাই। এইজন্য, তিনজন, 
সুলতান ব্যতীত অন্য সকলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, প্রথম 
সুলতানের পরিচয়ে এই বংশের নাম হইয়াছে দাস রাজবংশ । 

দিলীশ্বর কুতবুদ্দীন গজনীর শাসনকর্তা তাজ-উদ্দীনের কন্তাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । কিন্ত রাজ! হইবার পরে তাহাদের মধ্যে আর: 
সম্ভাব রহিল না। পঞ্জাবের প্রতৃত্ব লইয়া 
তাহাদের বিরোধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে 
কেহই নিশ্চিতরূপে জয়ের দাবী করিতে পারিলেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ 
ও আফগ্রানিস্থানের রাষ্ট্রীয় এক্য অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল। উর! 
সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী পরে বাবর যখন আবার দিল্লী অনিক 
করিয়াছিলেন, তখন এই এক্য পুনরায় স্থাপিত হইয়াছিল । 


Ds. 


গজনীর সহিত যুদ্ধ 


me ন 
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: ৮ 


মাত্র চারি বৎসর শাসনের পরে ৯২১০ খৃষ্টাব্দে একদিন লাহোরে? , 
চৌগন বা পোলো খেলিবার সময় কুত্বুদ্দীনের 
মৃত্যু হয়। তিনি যেমন সাহসী যোদ্ধা তেমনি, 
দানশীল নরপতি ছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করিতেন: 
বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল “লাখ ব্কস্‌” বাঁ লক্ষ দাতা । কিন্ত তাহার: 
শাসনে কঠোরতার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ভারতবর্ষে তখন মুসলমান 
শাসনের শৈশবকাল। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ তখনও মুসলমানের: 
অধিকারভুক্ত হয় নাই। তাই বৈদেশিক শাসকগণ হিন্দুদিগের প্রতি, 
মিত্রভাব অবলম্বন করা নিরাপদ মনে করিতেন না। 

কুত্বুদ্দীনের মৃত্যুর পরে লাহোরের মুসলমান নায়কগণ তাড়াতাড়ি: 
আরম শাহকে সিংহাসনে বসাইলেন। কুতবুদ্দীনের সহিত আরম 
শাহের কি সম্পর্ক ছিল কেহই নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারেন না। সেই সঙ্ষটকালে রাজ্য, 
রক্ষা করিবার যোগ্যতা আরম শাহের ছিল না'। সুতরাং দিল্লীর 
অভিজাত সম্প্রদায় ইল্তুতৎমিসকে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের জন্য: 
আহ্বান করিলেন। 

ইল্তুৎমিল £_কুত বুদ্দীনের স্ঠায় ইল্তুৎমিসও একজন তুকা 
ক্রীতদাস ছিলেন। তাহার রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া! দিল্লীশ্বর কুত বুদ্দীন 
তাহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভুর অন্ুগ্রহ 
লাভে তাহার বিলম্ব হয় নাই। পরে অইবকের কন্যাকে বিবাহ 
করিয়া! তিনি সুলতানের জামাতা হইলেন। কুতব্ু্দীনের মৃত্যুর 
পরে তিনিই প্রভুর রাজ্য আসন বিনাশ ও বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন । 

দিল্লীর প্রধানগণ যখন তাহাকে রাজা হইতে আহ্বান করিলেন, 
তখন অযোগ্য আরমকে পদচ্যুত করা তাঁহার পক্ষে নোটেই কঠিন হয়, 


কুতবুদ্দীনের চরিত্র 


আরম 


১২৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


_লাই। কিন্তু তাহার অন্য প্রতিযোগীর অভাব ছিল না। তাজউদ্দীন 


উত্তরভারতের 


ই ভুলিতে পারেন নাই। কুতব্ুদ্দীনের আত্মীয় 
রাজনৈতিক অ 


নাসিরুদ্দীন কবাচ সিদ্ধুদেশে স্বাধীনত! ঘোষণা 
করিলেন । বাংলার খল্জী শাসনকর্ভুগণও আর দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার 
করিতে চাহিলেন না। এদিকে আরম শাহের অক্ষমতার স্থযোগে 
'হিন্দুগণ পূর্বেই গোরালিয়র ও রণথস্তোর অধিকার করিয়াছিলেন। 
চারিদিকে এতগুলি শত্রু একসঙ্গে দমন করা ইল্তুৎমিসের পক্ষে সহজ 
ছিল না। তথাপি ধীরে ধীরে তিনি মুলমানরাজ্যের লুপ্ত গৌরব 
পুনরুদ্ধার করিতে লাগিলেন। তাহার মৃত্যুর পূর্বে পঞ্জাব, সিদ্ধু ও 
বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভাবে বিজিত হইল, রণথন্তোর এবং গোয়ালিয়র 
“অধিকৃত হইল এবং উজ্জয়িনী লুণ্ঠিত হইয়াছিল । 
ইল্তুৎমিসের শীসনকালেই মোগলগণ তাহাদের সুপ্রসিদ্ধ নায়ক 
“চিঙ্গিস্‌ খাঁর নেতৃত্বে সর্প্রথ সিঙ্ধুনদীর তীরদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
নিল তাহার! পলাতক শক্র খিবার রাজার সন্ধানে 
এদেশে আসিয়াছিলেন। এই পলাতক রাজ 
.পঞ্জাবে আশ্রয় লইয়।ছিলেন। ইল্তুৎ্মিস আশ্রয় দানে অসম্মত হওয়ায় 
খিবার রাজা পঞ্জাব হইতে পলায়ন করিলেন, তাহার শবক্রগণও এদেশ 
হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু মোগল আক্রমণে ইল্তুৎমিসের পরবন্তী 
রাজারা বিশেষ বিব্রত হইয়াছিলেন। 
ছাঁব্বিশ বৎসর রাজত্বের পরে ৯২৩৬ খৃষ্টাব্দে সাম্স্-উদ্দীন ইল্তুৎ- 
মিসের মৃত্যু হয়। তাহার সিংহাসনারোহণের সময় দিল্লীর মুসলমান রাজ্য 


ইল্তুংমিনের সাৰল্য বিত? বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল, 
কিন্তু তাহার মৃত্যুর পূর্বে ইহার পূর্বশক্তি ও 
সুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইলৃতুংমিসই দাসরাজ বংশের সর্বশেষ 


ইলুদিজ তাহার পুর্ব বিদ্বেষ ও দাবী . 
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AL” ‘নূরপতি। তাহাকে ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও , 
অত্যুক্তি হয় ন|।- শিক্ষা ও ললিতকলার তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠ- 


কুতবমিনার 


পোষাক ছিলেন। তাহার সময়ে দিল্লী ইস্লাম সত্যতার একটি প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তীহার উদ্যোগেই দিল্লীর কুতবমিনারের 
নি 


১৩০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। খাজা কুতবুদ্দীন নামক সেকালের একজন 
প্রসিদ্ধ সাধুর নামানুসারে এই স্তম্ভের নামকরণ হইয়াছে। 
রজিয় £_ইন্তুৎমিসের ইচ্ছা ছিল যে তাহার পর তাহার ক্যাট 


সম্রান্ভী রজিয় 
রজিয় রাজ্য লাভ করেন। পুভ্রদের অবোগ্যতাঁর কথা তিনি জানিতেন ৷. 
রবন্উদ্দীন ফিরল কিনতু ইলতানের কর্ম্চারিগণ তাহার শেষ ইচ্ছা 
পালন না করিয়া তাহার পুত্ৰ কুকন্উদ্দীন, 


ফিরুজকে রাজত্ব দিলেন। তাহার কু-শাসনে রাজ্যের চারিদিকে. 


দাস রাজবংশ ১৩১ 


বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। দিল্লীর ওমরাহগণ রুকন্উদ্দীনা ও তাহার “ 
মাতাকে বন্দী করিয়া সুলতানা রজিয়র হস্তে শাসনভার অর্পণ 
করিলেন। পুরুষ হইলে সুলতানা রজিয় 
বোধ হয় তাহার পিতার ন্যায় দীর্ঘকাল 
কৃতিত্বের সহিত রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন। কিন্ত সেকালের 
মুসলমান সেনাপতিরা নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত আপমানের 
বিষয় মনে করিতেন। স্থতরাং পুরুবোচিত গুণাবলীর পরিচয় দিয়াও 
রজিয় সামন্ত ও কর্ম্মচারিগণের অসন্তোব দূর করিতে পারিলেন না। 
রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। স্থুলতানা অকুতোভয়ে স্বয়ং 
সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাহার সকল 
চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ভাতিন্দার শাসনকর্তী অলতুনিয়! তাহাকে বন্দী 
করিলেন। রজিয় তাহাকে বিবাহ করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। ৯২৪০ 
খৃষ্টাব্দে স্বামীসহ তিনি শত্রহস্তে নিহত হইলেন। রজিয় ব্যতীত অন্য 
কোনও মহিলা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। 
/ নালিরউদ্দীন মামু £_রজিয়র পরে দুইজন অযোগ্য সুলতান 
দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ; তাহাদের আমলে দেশের 
সৰ্ব্বত্ৰ অশান্তি ও অরাজকতা দেখা দিল। শেষে ইলৃতুৎমিসের কনিষ্ঠ 
পুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদ দিলীর রাজা হইলেন। 
নাসিরউদ্দান ছিলেন শান্ত শিষ্ট নিরীহ লোক। সুতরাং তাহার 
আমলেও অশান্তি ও অরাজকতার খুবই সম্ভাবনা ছিল। ভাগ্যক্রমে 
তিনি একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী পাইয়াছিলেন। 
নাসিরউদ্দীন মাসুদের রালক্. এই মন্ত্র ই গিয়াসউদ্রীন বল্বন্‌ নামে পরে 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বন্বনের কঠোর 
শাসনে রাজ্যে শাস্তি ও স্মশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই 


রজিয়র সিংহাসনে আরোহণ 


১৩২ - ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নাসিরউন্দীন মামুদের রাজত্বের এত সুখ্যাতি হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে 
সুলতান নাসিরউদ্দান কোরাণ নকল করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 
তিনি একাধিকবার বিবাহ করেন নাই এবং পত্নীর গৃহকার্যের জন্ত কোন 
পরিচারিকাও নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রবাদগুলি সত্য কিনা সে 
_ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। 

গিরাসউদ্দীন বল্বন্‌ সুলতান গিয়াসউদ্দীন বল্বন্‌ প্রথম 
জীবনে ইল্তুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। ইল্তুৎমিসের মৃত্যুর পর 
তাহার চল্লিশজন ক্রীতদাস রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার 
অভিপ্রায়ে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। ইহাদের ছুরভিসন্ধির ফলেই 
রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হইয়াছিল। বল্বন্‌ নিজেও এই 
দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্ত রাজ্যশাসনভার প্রাপ্ত হুইয়! 
তিনি দেশের আত্যন্তরীণ শাস্তি স্থাপন ও বিদেশী আক্রমণ হইতে & 
সীমান্ত রক্ষায় বদ্ধপরিকর হুইলেন। 

নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে সীমান্ত রক্ষার জন্ত তিনি তাহার 
আত্মীয় শের খা সুক্করকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি যোগ্যতার 
সহিত পঞ্জাবে মোগলদিগের গতি রোধ করিতে থাকিলেও ইহার 
পরে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পু মহম্মদের প্রতি পঞ্জাব রক্ষার ভার অর্পণ 
করা হয়। | 

মেওয়াট অর্থাৎ আলোয়ার অঞ্চলের রাজপুতগণ দিল্লীর সন্নিকটে 
বাস করিলেও কখনই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। তাহাদের 
উপত্রবে দিলীর অধিবাসিগণ অতিষ্ঠ হুইয়া উঠিয়াছিল। বল্বন্‌ 
বুঝিলেন, ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে দেশের কল্যাণ নাই। 
স্থতরাং তিনি অত্যন্ত নির্দ়ভাবে তাহাদের দেশ ধ্বংশ করিলেন। | 
ইহার ফলে ৬০ বৎসর পর্যন্ত নিরীহ পল্লীবাসীদি' 


- গকে আর অশাস্তি 
এ এগ করিতে হয় নাই। দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল স্থাপিত হইল। | 


দাস রাজবংশ ১৩৩ 


বল্বনের আমলে বাংলার শাসনকর্তা! তুঘ.রিল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া-- 
ছিলেন। সুলতানের সেনাদল দুই দুইবার * 
বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজিত হইবার পর 
বল্বন্‌ স্বয়ং তুঘ.রিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখন বিদ্রোহী নায়ক 
ভীত হইয়া জাজনগরের জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেইখানে একদিন 
দিলীর একজন সাহসী সেনানায়কের অতকিত আক্রমণে তাহার প্রাণ- 
বিয়োগ হইল। বল্বন্‌ বিদ্রোহীদিগের আত্মীয় স্বজনগণকেও নির্মম 
ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। তারপর বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ ভাবে শান্তি স্থাপন 
করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুলতানের দ্বিতীয় 
পুত্র বুঘরা থা এই সময় বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। 

১২৮৫ খৃষ্টাব্দে মোগলদের সহিত যুদ্ধে বল্বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
মহম্মদ নিহত হয়েন। আশী বৎসরের 
বৃদ্ধ বল্বনের জীবন সায়াস্নে এই পুল্রশোক 
সহ হইল না। দুই বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইল। 

কঠোর ও নির্দয় হইলেও বল্বন্‌ প্যায়পরায়ণ ও সত্যবংসল 
নরপতি ছিলেন। বিচার ও দণ্ড-বিধানের সময়ে তিনি অপরাধীর 
ধনসম্পদ্‌ অথবা পদমর্য্যাদার কথা বিবেচনা 
করিতেন না। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ওমরাহ- 
গণও তাহার নিকট বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারিতেন না তাই 
তাহার শাসনকালে দেশের শাস্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। রাজমর্ধ্যাদা 
ও রাজসভার শিষ্টাচার তিনি জীবনে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। 
মোগলগণ যখন মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিতেছিলেন তখন মুসলমান- 
দেশের জ্ঞানী, গুণী ও সিংহাসনচ্যত রাজগণ তাহার সভায় আশ্রয় 
পাইয়াছিলেন। এইরূপে তীহার সময়ে দিলী নগরী মুসলিম সভ্যতার 
সর্ধশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমীর 


বল্বনের আমলে বাংলাদেশ 


রাজপুত্র মহন্মদের মৃত্যু 


বল্বনের চরিত্র 


১৩৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


খুসরু বল্বনের * সভাকবি ছিলেন। বল্বনের যেরূপ পরাক্রান্ত 
: সেনাবাহিনী ছিল, তাহার দ্বারা ইচ্ছা করিলে তিনি বহুদূর পর্যন্ত রাজ্য 
বিস্তার করিতে পারিতেন, কিন্ত রাজ্যবুদ্ধি অপেক্ষা রাজ্যে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা বিধানই তিনি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। 
কৈকোবাদ £__বল্বনের বৃত্যুর পরে নাপিরউদ্দীন মামু বুঘরার 
পুজ মুইজউদ্দীন কৈকোবাদ দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কিন্ত তাহার বিলাস লিপ্লার ফলে বল্বনের আমলের সুশাসন 
ও শুঙ্খলা লুপ্ত হইল । পরিশেষে খল্জীগণ তাহাকে হত্যা! করিয়া 
তাহাদের নয়ক জালালউদ্দীন ফিরুজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
তা - ক এইরূপে দাসবংশের শেষ হইল এবং 
কিছুকালের জন্য ভারতে তুকাঁ প্রাধান্য 


লোপ পাইল। ৮ 


অগ্ঠাদশ অধ্যায় 
খল্জী রাজগণ 


দক্ষিণাপথে ইস্লাম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলান 


খল্জী রাজগণ ১৩৫ 


অনৃ্টচক্রে জালালউদ্দীন ফিরুজ যখন বল্বনের সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন, তখন তাহার বয়ন সত্তর 'বৎসর। 
শান্তিরক্ষার জন্ত তিনি যথোচিত কঠোরতা 
অবলম্বন করিতে পারেন নাই। দস্থ্য তঙ্কর- 
দিগকেও তিনি শাস্তি দিতে কুষ্ঠিত হইতেন। সুতরাং রাজশক্তি সর্বত্রই 
খর্বহইতে লাগিল। দেশে অশান্তি না থাকিলে জালালউদ্দীন হয় 
তো একজন স্থশাসকরূপে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্ত সেকালের 
রাজনৈতিক দন্দ ও বড়বন্ত্রের মধ্যে বর্ম্মনীতির কোনও স্থান ছিল না। 
'জাঁলালউদ্দীন মোগল আক্রমণকারীদ্িগকে ভারতে আসিয়া শান্তিতে 
বসবাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। 
নূতন মুলমান তাহাদের অনেকেই ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত 
হুইলেন। মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিবার 
পর ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দীনের অপমৃত্যু হয়। 
আলাউদ্দীন খল্জী £_নূতন সম্রাট আলাউদ্দীন অল্প বয়স 
হইতেই পিতৃব্যের আদর বন্ধে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। জালাল- 
উদ্দীন ফিরুজ এই পিতৃহীন ভ্রাতুপ্ুত্রকে এত তালবাসিতেন যে তিনি 
তাহার সহিত আপন কন্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলে তিনি আলাউদ্দীনকে কোরা এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। কোরা হইতেই আলাউদ্দীন দক্ষিণাপথের দুঃসাহসিক 
অভিযানে অগ্রসর হুইয়াছিলেন। তখনও বিন্ধ্য পর্বতের পরবর্তী 
স্থানসমূহের সহিত যুমলমান সৈনিকদিগের পরিচয় ছিল না। কেবল 
সেখানকার অগণিত ধনরত্ব ও অর্থপম্পদের কাহিনী তাহাদের কর্ণগোচর 
হইয়াছিল। তাই তিনি একদল সাহসী 
সৈন্ত লইয়া দক্ষিণ বিজয়ে যাত্রা করিলেন 
এবং ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ মহারাষ্ট্রের অন্তঃপাতী দেবগিরি নামক 


নূতন শাসকের 
অক্ষমতা 


দেবগিরি অভিযান 


১৩৬ ভাঁরতবর্ষের ইতিহাস 


স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেৰ বুদ্ধের জন্য 
"প্রস্তুত ছিলেন ন!। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আলাউদ্দীনকে 
বহু অর্থ দ্বিয়! বিদায় করিলেন। এইভাবে বিপুল ধনলাভের সংবাদ 
দিলীতে পৌছিলে বৃদ্ধ জালালউদ্দীন ভাবিলেন, ইহার অধিকাংশই 
তাহার প্রাপ্য হইবে। কিন্ত আলাউদ্দীন বহু কষ্টে যে সম্প্রদ্‌ অর্জন 
করিয়াছিলেন, তাহার কণানাত্রও অপরকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন ন!। তিনি বৃদ্ধ রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজসভায় 
তাহার অনেক শত্রু আছে, সুতরাং তিনি সেখানে উপস্থিত হইতে 
সাহস পাইতেছেন না। জালালউদ্দীন তাহাই বিশ্বাস করিলেন 
এবং অরক্ষিত ভাবে জামাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়া আততায়ার হস্তে নিহত হইলেন। 
আলাউদ্দীন সসৈন্যে মহাসমারোহে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
তাহার শক্রগণের মধ্যে এক্য ছিল না, স্থতরাং তাহারা তাহার 
গতিরোধ করিতে পারিল না। | 
জালালউদ্দান ও আলাউদ্দীন সম্পুর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির স্থলতান 
ছিলেন। কুটিল, নিৰ্ম্মম আলাউদ্দীনের কার্য্যগিদ্ধি কালে ন্যায় 
অন্তায় বিচার বোধ থাকিত না, তাহার দুরাকাজ্কারও সীম! 
আলাউদ্দীনের চরিত্র ছিল না। তিনি কোন কাজই সম্পূর্ণরূপে 
শেৰ না করিয়া ছাড়িতেন না। আলাউদ্দীন. 
বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২৯৬-১৩১৬ খুঃ)। এই সময়ে 
| সমগ্র দেশ তাহার অত্যাচারে ক্ষু্ধ ও পীড়িত হুইয়া উঠিয়াছিল। 
|| সুদলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত মোগলগণ যখন বিদ্রোহী হইয়া উ 


জালালউদ্দীনের হত্যা 


ঠিয় 
আলাউদ্দীন তাহাদের সকলকে হত্য। বিশ ra 
ছিলেন। একদিনে ১৫ হইতে ৩০ হাজার মোগল বিজবোহী 
হইয়াছিল। হত 


চে 


খল্জী রাজগণ ১৩৭. 


এই নিষ্ঠুর সুলতানই আবার একটি নূতন ধর্ের প্রবর্তন ও পৃথিবী” 
বিজয়ের কল্পনা পোষণ করিতেন। কিন্ত 
শেষে এই সকল অদ্ভুত বাসনা পরিত্যাগ 
করিয়া তিনি ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলি ধ্বংসের আয়োজন করিলেন |. 
তাহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর  নানারূপ অশীন্তিতে 
অতিবাহিত হইয়াছিল। মোগলেরা ছুই বার ভারতের সীমান্ত অতিক্রম 
করিয়া দিলী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সিংহাসননুন্ধ আত্মীয়গণ 
আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া রাঁজ্যলাভের অভিপ্রায়ে তিনবার বিদ্রোহী 
হইয়াছিল। কিন্ত আলাউদ্দীন দৃঢ়তার সহিত এই সকল বিদ্রোহ 
দমন করিয়াছিলেন। তারপর বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানের" 
জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইল' 
ধনসম্পদের আতিশয্য, মগ্ধপাঁন ও অন্্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ 
দ্বারা ক্য স্থাপনের ফলেই রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও অনাচার বৃদ্ধি- 
পাইতেছে ; সুতরাং মদ্যপান নিবিদ্ধ হইল। 
সুলতান নিজের পানপাত্রগুলিও ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। সন্থান্ত ব্যক্তিগণ জুলতানের অনুমতি ব্যতীত মিলিত হইতে 
পারিতেন না। সুলতানের সন্মতি ব্যতীত সন্রান্ত পরিবারের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হইল। অতি তুচ্ছ বিষয়ের খবরও- 
তিনি গুপুচরের সাহায্যে সংগ্রহ করিতেন! রাজ্যমধ্যে কেহ 
যাহাতে ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া না উঠিতে পারে সেজন্য সাধারণের" 
উপর দুর্কহ করভার চাপাইয়া দেওয়া হইল। 
হতভাগ্য হিন্দুগণই এই অত্যাচারে সর্কাপেক্ষা 
অধিক উপদ্রত হইতে লাগিল। সৈন্ত বিভাগের ব্যয় কমাইবাঁর 
জন্য সুলতান প্রত্যেক জিনিবের একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়াছিলেন । 
চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জন্ত বিধানের নিমিত্ত তিনি তাহার নিজের- 


ছুরাকাজ্জা 


দমন নীতি 


হিন্দুদের দুর্দশা 


১৩৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


চ্ছাসুযারী ব্যবস্থা করিতেন | এই সকল স্বেচ্ছাচারমূলক পদ্ধতি সফল 
₹ হইয়াছিল কিনা বলা বার না, কিন্ত যতদিন আলাউদ্দীনের ক্ষমতা 
অঙ্ধুণ ছিল, ততদিন দেশে সুখ ও সমৃদ্ধির চিহ্মাত্র ছিল না, তাহা 
অনায়াসেই অনুমান করা বায়। ; 
আলাউদ্দীন দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি স্বয়ং সুদক্ষ যোদ্ধা 
ছিলেন। তাহার সেনাপতিদিগের মধ্যেও সামরিক প্রতিভার অভাব 
ছিল ন!। ইহাদের মধ্যে জাফর খা, নসরৎ খাঁ, মালিক কাকুর, 
খাঁজ! হাজি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
গুজরাট জয় করিবার জন্য ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন উলুঘ খা ও 


উর নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে একদল সাহসী সৈন্য প্রেরণ 
করেন। গুজরাটরাভ দ্বিতীয় কর্ণদেবের এই 

আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ছিল ন|। মুসলমান সৈশ্তদল গুজ- 
পিকে রাটের প্রসিদ্ধ বন্দরগুলি হইতে রাশি 

রাশি ধনরত্র লইয় প্রস্থান করিল। রাণী 

কমলাদেবী তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। পরে তিনি আলাউদ্দীনের 
প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছিলেন। অপর বন্দীদের মধ্যে খোজা মালিক 


মালিক কাকুর কাফুরের নাম উল্লেখযোগ্য । উদ্তরকালে 


তিনি আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্যে সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 


গুজরাট অনায়াসে বিজিত হইলেও রণখস্ভোর জয় করা খুব সহজ 

হয় নাই। কুতব ও ইল্তুৎমিস এই ছূর্ভেগ্ রগ জয় করিয়াছিলেন, 
কিন্ত রাজপুত বীরগণ ইহা পুনরায় অধিকার করেন এবং এই সময়ে 
রণখস্তোর বিজয় বীর হামির দেব রণখন্ভোরের রাজ| ছিলেন। 
আলাউদ্দীনের কয়েকজন বিদ্রোহী বর্ম্ম- 

চারীকে আশ্রয় দানের ফলে সুলতান তাহার প্রতি দ্ধ হইয়াছিলেন। 


৯১১: ০৬০. 


খল্জী রাজগণ ১৩৯ 


কিন্তু রাজপুতদিগের বীরত্বে প্রথমবার মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত 
হুইর়াছিল। ইহার পরে হামির দেব নিহত হইলে ১৩০১ খৃষ্টাব্দে “ 
. আলাউদ্দীন কর্তৃক রণস্তোর অধিরুত হয়। সুলতান স্বয়ং দ্বিতীয়- 
বারের অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৃ 
১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ 
করেন। কথিত. আছে যে মেবাররাজ রাণা রতনসিংহের মহিষী 
পদ্মিনীর অপামান্ত রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া 
তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্ত রাজপুতগণ 
অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিতেন। রাণী পদ্মিনী আলাউদ্দীনের 
নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিলেন। চিতোর 
অধিরুত হইলে সুলতান তাহার পুত্র খিজির খাকে এই প্রদেশের 
শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে হামিরের নেতৃত্বে রাজ- 
পুতগণ পুনরায় এই রাজ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 
ইহার পর চিতোর আবার মেবারের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। 
উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণাপথেই আলাউদ্দীনের বাহিনী অধিকতর 
কীর্তি অর্জন করিয়াছিল। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দে 
গিরস্রিারণ একদল ছু্র্ষ সৈন্য লইয়া মালিক কাফুর দেব- 
গিরিতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজিত করিয়া 
কর দিতে বাধ্য করিলেন। ইহার এক বৎসর 
টি পরে কাফুর বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাঁপ- 
রুদ্রদেবকেও করদীনে বাধ্য করিয়াছিলেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দৌর- 
সমুদ্রের হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর বললাল তাহার নিকট পরাজিত হন। 
পাণ্যগণও মুসলমান সৈন্যের গতিরোধ করিতে 
পোরদমুতরের হোরদল  পারিল না। ৯৩১ খৃষ্টাব্দে কাকুর বিজয়- 
গৌরবে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইয়া রামেখরমে একটি মস্জিদ 


চিতোর ও পদ্মিনী 


১৪০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


টি. URE Ee re NE 
নির্মাণ করাইলেন। এইরূপে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে 


রামেশ্বর সেতু পর্য্যন্ত আলাউদ্দীনের আধিপত্য 
বিদ্রোহ দমন 


বিস্তৃত হইল ৷ রাঁমচন্দ্রদেবের পুল্র একবার 
স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাঁদুরের হস্তে মরাঠা- 
বীর পরাজিত ও নিহত হইলেন। 


প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া আলাউদ্দীন গৌরবের উচ্চ শিখরে 
আরোহণ করিরাছিলেন। কিন্তু তাহার শেষ 
জীবনে সুখ ছিল না। যৌবনের উচ্ছঞ্খলতা 
ও অত্যাচারে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে: 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাকুরের চক্রান্তে স্ত্রী এবং পুত্রগণের সহিত তাহার 
মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। অত্যাচারী সুলতান বৃদ্ধ বয়সে তাহার: 
পরম আদরের খোজার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া রহিলেন। অনেকেই সন্দেহ 
করেন যে কাঁফুরের চক্রান্তেই আলাউদ্দীনের অপমৃত্যু হইয়াছিল । 

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাছুরই প্রক্কত পক্ষে রাজ্যের মালিক 
হুইয়া বসিলেন। রাজপরিবারের নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে অনেকেই 
ইতিপূর্বে তাহার চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। 
পরলোকগত সুলতানের এক নাবালক পুত্রের 
নামে কাফুর রাজ্য শাসন করিতে উদ্ধত হইলেন। কিন্ত পয়ত্রিশ দিন 
পরেই কাফুরকে হত্য। করিয়া 'আলাউদ্দীনের পুত্র কুতবউদ্দান মুবারক 
দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 

কুতবউদ্দীন মুবারক £_অনেকেই আশা করিয়াছিলেন বে নৃতন' 
সুলতানের আমলে দিল্লীর পূর্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে। রামচন্দ্রদেবের 

গিরি আভিবাদ জামাতা হরপালদেব দেবগিরিতে বিদ্রোহী 


হইয়া উঠিলে স্ূলতান কঠোরতার সহিত 
তাহাকে দমন করিলেন। কিন্ত ইহার পরেই একজন হীনবংশজাত 


আলাউদ্দীনের 
শেষ জীবন 


কাকুরের হত্যা 


খল্জী রাজগণ টু ১৪১ 


গুজরাটীর হস্তে রাজ্যের ভার ছাড়িয়া দির! যুবক সুলতান বিলাসে গা 
ঢালিয়া দিলেন। সুলতানের গ্রীতিভাজন খুক্র প্রভুকে সিংহাসন্চ্যুত 
করার 'অভিপ্রারে নির্জ্ভাবে তাহার পাপাসক্তিতে সাহায্য করিতে 
লাগিলেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে প্রভুকে হত্যা করিয়া খুক্র নিজেই দিলীর 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে 

ধুর সিংহাসন খল্জী বংশের অবসান হইল এবং মহা- 

অধিকার 

পরাক্রান্ত আলাউদ্দীনের স্থলে একজন নীচ- 

বংশীয় অন্ত্যজ দিল্লীর রাজা হইলেন। নূতন সুলতান নাঁদিরউদ্দীন উপাধি 
ধারণ করিয়া তাহার হীনবংশজাত বন্ধুদিগের মধ্যে উচ্চ উপাধি ও পদ 
বিতরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের 
শাসনকর্তা গাজি মালিক তুঘুক্‌ সসৈন্যে দিলী অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন । যুদ্ধে খুক্র পরাজিত হইলেন এবং বিজয়ী সেনা'পতির আদেশে 
তাহার শিরচ্ছেদ হইল। ইহার পর সেনাপতিদিগের সম্মতিক্রমে গাঁজি 
মালিক দিল্লীর রাজা হইলেন। ইবন বতুতার মতে নূতন রাজা 
করোণিয়া তুকাঁ। মার্কো পোলো বলেন যে 
করোণিয়ারা মিশ্রজাতি অর্থাৎ তুকাঁ পিতার 
ও ভারতীয় মাতার সন্তান। অন্যান্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে গাজি 
মালিকের পরিবারের সহিত সন্তরান্ত জাঠগণের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল ; সুতরাং এই নূতন রাজবংশকে বিদেশী মনে করা সঙ্গত 


হইবে না। 


করোণিয়া তুকা 


উনবিংশ অধ্যায় 
তুঘলুক্বংশীয় রাজগণ 


গিয়াসউদ্দীন তুঘ লুক্‌ শাহ £_গাজি মালিক দিল্লীর সিংহাসনে, 
আরোহণ করিয়া গিয়াসউদ্দীন তুঘত্ুক্‌ শাহ নাম ধারণ করিলেন। 
তাহার পূর্ববর্তী শীসকগণের আমলে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল 
তিনি তাহার দূরীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক 
বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল, দেশে শাস্তি ফিরিয়া আসিল। তাহার' 
অনুগ্রহে করভারের লাঘব হইল, কৃবির উন্নতি 
ভিন সাধিত হইল এবং ডাক. বিভাগের নৃতন 
ব্যবস্থায় সাধারণের অনেক সুবিধা হইল ৷ 
দিল্লীর অব্যবস্থার সুযোগে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের হিন্দু রাজগণ হৃত 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিলেন। সুলতান তাহাদিগকে 
দমন করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুল্র ফক্করউদ্দীন মহম্মদ জৌনাকে বরঙ্গলের 
কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে 
প্রতাপরুদ্র জৌনার হস্তে বনী হইলেন। ওদিকে বাংলার অধিকার 
বাংলা “য় বন্ৰনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কলহ 
উপস্থিত হইল। সেকালে এই দেশটিতে বাদ- 
বিসংবাদ লাগিয়াই ছিল। সম্রাট সেখানে গিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন 
করিয়| বাংলায় দিল্লীর প্রতুত্ব পুরারায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুলতান যখন 
দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন, তখন পিতার অভ্যর্থনার জন্ত জৌনা একটি 
শালি লিনিনর্সানা 


তুঘলুক্বংশীর রাজগণ , ১৪৩ 


কাষ্টমণ্ডপ তৈয়ার করিয়াছিলেন। যওপাটি অকস্বাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায় 
EE গিয়াসউদ্দীন তুঘত্রুক্‌ শাহের মৃত্যু হয়। 
বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবন বতুতা মনে 
করেন যে সস্রাট্‌কে হত্যা করিবার জন্তই এই কাণ্ঠমওপ নিশ্মিত 
হইয়াছিল ( ১৩২৫ খৃঃ )। 
মহন্মাদ বিন তুঘ লুক্‌ £_-পিতার মৃত্যুর পর জৌনা “মহম্মদ শাহ” 
নাম বারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
নুতন রাজার চরিত্রের কৃরিলেন। ইতিহাসে তিনি “পাগল রাজা” 
AE Bo ER একদিকে যেমন' 
অসাধারণ প্রতিভা, অকৃত্রিম বিগ্ান্থুরাগ, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ 
দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, অপর.দিকে তেমনই নিষ্ঠুরতা, অদূরদ্থিতা। 
ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য তাহার সকল সাধু চেষ্টা নি্ষল হইয়াছে ।, 
একাধারে এরূপ বিপরীত গুণের সমাবেশ বাস্তবিকই বিরল। মরকোর, 
মুসলমান পৰ্য্যটক ইবন বতুতা মহম্মদের শাসন সময়ে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন। সম্রাট তাহাকে দিল্লীর প্রধান কাজির পদে নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। তিনি সুলতানের চরিত্র সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তাহার প্রদত্ত বিবরণে দেখা 
যায়, এই রাজা যেমন দানশীল তেমনি নির্মম ছিলেন। প্রায়ই দেখা, 
যাইত যে তাহার দ্বারে হয় কোনও দরিদ্র ধনলাভ করিতেছে না' 
হয় কোন হতভাগ্য প্রাণ হারাইতেছে। একদিকে যেমন তাহার 
উদারতা ও সৎসাহসের অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল, তেমনি তাহার, 
নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের দৃষ্ান্তও বিরল ছিল না। তিনি অতিশয়, 
বিনয়ী, ন্ায়পরায়ণ এবং হ্থুবিচারক -ছিলেন। তথাপি তাহার 
ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র 


ছিল না। তাহার রাজ্যজয়ের দুর্জয় নেশায় বহু লোকক্ষয় এবং 


১ বর জাতী 


5১৪৪ , ভারতবর্ষের ইতিহাস 


.অর্থের অপচয় হইয়াছে এবং তাহার অর্থনৈতিক সংস্কার একটি বিরাট 
ব্যর্থতায় পরিণত হইগ়্াছে। যদিও বিদ্রোহ 
দমন ও অশান্তি নিবারণে তাঁহার চেষ্টার ক্রি 

ছিল না, তথাপি মৃত্যুর পূর্বেই তাহার রাজ্য ছিন বিচ্ছিন হইয়া 

গিয়াছিল। 


মহম্মদের ব্যর্থতা 


তু ুক্-পু্র মহম্মদ যে সকল কাজ করিতে চাঁহিতেন, কল্পনায়: 


ন্তাহা, লুসাধ্য বলিয়া মনে হইলেও কাজে তাহা কখনও সফল 
"গমনের কর্পদ্ধতি. হইবার সম্ভাবনা ছিল না। উদ্ধত প্রকৃতি 
ও মনুষ্যচরিত্ সম্বন্ধ বলিয়। তিনি কাহারও প্রতিবাদ সহ করিতে 
বদ পারিতেন না। অকপট, সরল সমালোচনা 
তাহার ভাল লাগিত না। জনসাধারণের মতামতের প্রতি তিনি 
জক্ষেপ করিতেন ন! এবং তাঁহার শাসন-পদ্ধতি পছন্দ করিত না 
বলিয়! তিনি গ্রজাদিগের প্রতি রুষ্ট হইতেন। কেহ কেহ বলেন, যে 
গোঁড়া মুসলমানগণ তাহাকে দেখিতে পারিতেন না বলিয়াই মহম্মদের 
‘এত অপযশ। কিন্ত বিদেশী পৰ্য্যটক ইবন বতুতা যে মহম্মদের অনুরক্ত 
বন্ধু ছিলেন তাহা! অস্বীকার করা যায় না। তিনিও সম্রাটের বহু 
অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জোর করিয়া যে কাহারও 
উপকার কর! চলে না, মহম্মদ তাহা বুঝিতেন না| হয়তে। মনুব্য-চরিত্র 

সম্বন্ধে এই অজ্ঞতাই তাহার ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ। 
শাসনতার হাতে লইয়া! তিনি করবৃদ্ধি করিলেন। ফলে প্রজার! 
কুবিকর্্ম পরিত্যাগ করিল। 

রন কৃষিক্ষেত্রের অভাব ছিল না 

করভার » সুতরাং বেশি 
রাজস্ব চাহিলেই কৃষকেরা অন্যত্র চলিয়া 
যাইত। মহম্মদ মনে করিলেন যে বলপ্রয়োগে এই সকল অবাধ্য গ্রজাকে 
বশীভূত করিবেন। যে কোনও প্রকার অগ্তায় নিবারণে বলগ্রয়োগই 


সে সময়" 


০০০ কস 


দাস রাজবংশ ১২৯ 


৪ 'নরপতি। তাহাকে ভারতে মুসলমান প্রভূত্বের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় 'না। শিক্ষ। ও ললিতকলার তিনি একজন প্রধান পুষ্ঠ- 


কৃতবমিনার 


পোবাক ছিলেন। তাহার সময়ে দিল্লী ইস্লাম সভ্যতার একটি প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। তাহার উদ্ভোগেই দিল্লীর কুতবমিনারের 


নি 
০ 


১৩০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। খাজা কুতবুদ্রীন নামক সেকালের একজন 
প্রসিদ্ধ সাধুর নামানুসারে এই স্তস্তের নামকরণ হইক়্াছে। 
বূজিয় ই ইন্তুৎ্মিসের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার পর তাহার বন্য 


El 


* সম্রাজ্ঞী রজিয় 
রয় রাজ্য লা করেন। পু্রদের অযোগ্যতার কথা তিনি ভামিতেন 


রুকন্উদ্দীন ফিরজ কিন্তু সুলতানের কর্স্মচারিগণ তাহার শেষ ইচ্ছা 


পালন না করিয়া তাঁহার পুত্র রুকন্উদ্দীন: 
ফিরুল্কে রাজত্ব দিলেন। তাহার কু-শাসনে রাজ্যের চারিদিকে- 


দাস রাজবংশ নর ১৩১ 


বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। দিলীর ওমরাহ্গণ রুকন্উদ্দীনা ও তাহার 
মাতাকে বন্দী করিয়া স্থুলতানা রজিয়র হস্তে শাসনভার অর্পণ 
করিলেন। পুরুষ হইলে স্থুলতানা রজিয় 
বোধ হয় তাহার পিতার ন্যায় দীর্ঘকাল 
কৃতিত্বের সহিত রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন। কিন্ত সেকালের 
মুসলমান সেনাপতিরা নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করা অত্যন্ত আপমানের 
বিষয় মনে করিতেন। সুতরাং পুরুবোচিত গুণাবলীর পরিচয় দিয়াও 
রজিয় সামন্ত ও কর্ম্মচারিগণের অসন্তোষ দূর করিতে পারিলেন না। 
রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সুলতানা অকুতোভয়ে স্বয়ং 
সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাহার সকল 
চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ভাতিন্দার শাসনকর্তা অলতুনিয়া তাহাকে বন্দী 
করিলেন। রজিয় তাহাকে বিবাহ করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। ১২৪০ 
খৃষ্টাব্দে স্বামীসহ তিনি শক্রহস্তে নিহত হইলেন। রজিয় ব্যতীত অন্ত 
কোনও মহিলা দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। 
নাসিরউদ্দীন মামুদ £_রজিয়র পরে দুইজন অযোগ্য সুলতান 
দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন) তাহাদের আমলে দেশের 
সর্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা দেখা দিল। শেষে ইল্তুৎমিসের কনিষ্ঠ 
পুত্র নাসিরউদ্দীন মামুদ দিল্ীর.রাজা হইলেন। 
নাসিরউদ্দান ছিলেন শান্ত শিষ্ট নিরীহ লোক। সুতরাং তাহার 
আমলেও অশীস্তি ও অরাজকতা খুবই সম্ভাবনা ছিল। ভাগ্যক্রমে 
তিনি একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী পাইয়াছিলেন। 
নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্ব এই মনত্রীই গিরাসউদ্দীন বল্বন্‌ নামে পরে 
দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বল্বনের কঠোর 
শাসনে রাজ্যে শাস্তি ও স্ুশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই 


রজিয়র সিংহাসনে আরোহণ 


এ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নাসিরউদ্দীন মাসুদের রাজত্বের এত সুখ্যাতি হইরাছে। প্রবাদ আছে যে « 
' সুলতান নাসিরউদ্দীন কোরাণ নকল করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। 
' তিনি একাধিকবার বিবাহ করেন নাই এবং পত্নীর গৃহকার্য্যের জন্য কোন 
পরিচারিকাও নিযুক্ত করেন নাই। . এই প্রবাদগুলি সত্য কিনা সে 
বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। 
শিয়াসউদ্দীন বল্বন্‌ :_স্থলতান গিয়াসউদ্দীন বল্বন্‌ প্রথম / 
জীবনে ইল্তুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। ইল্তুংমিসের মৃত্যুর পর; 

তাহার চল্লিশজন ক্রীতদাস রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার 

অভিপ্ৰায়ে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। ইহাদের ছুরভিসন্ধির ফলেই 

রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হইয়াছিল। বল্বন্‌ নিজেও এই 

দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্ত রাজ্যশাসনভার প্রাপ্ত হইয়। 

তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তি স্থাপন ও বিদেশী আক্রমণ হইতে 
সীমান্ত রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। 


J 


~~ 


তিনি যোগ্যতার 
'র গতি রোধ করিতে থাকিলেও ইহার 
অ শহম্মদের প্রতি পঞ্জাব রক্ষার ভার অর্পণ ] 


বাস করিলেও কখনই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ্য় নাই। 
উপদ্রবে দিল্লীর অধিবাসিগণ অতিষ্ঠ হুইয়া উঠিয়াছিল। 
বুঝিলেন, ইহাদিগকে দমন করিতে 


দাস রাজবংশ ১৩৩ 


বল্বনের আমলে বাংলার শাসনকর্তা তুঘ.রিল খা! বিদ্রোহী হইয়া- 
ছিলেন। সুলতানের সেনাদল ছুই দুইবার 
বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজিত হইবার পর 
বল্বন্‌ স্বয়ং তুঘংরিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তখন বিদ্রোহী নায়ক 
ভীত হইয়া জীজনগরের জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন। সেইখানে একদিন 
দিল্লীর একজন সাহসী সেনানায়কের অতকিত আক্রমণে তাহার প্রাণ- 
বিয়োগ হইল। বল্বন্‌ বিদ্রোহীদিগের আত্মীয় স্বজনগণকেও নির্মম 


বল্বনের আমলে বাংলাদেশ 


ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। তারপর বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ ভাবে শাস্তি স্থাপন 


করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুলতানের দ্বিতীয় 
পুত্র বুঘরা খা এই সময় বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। 

১২৮৫ খৃষ্টাব্দে মোগলদের সহিত যুদ্ধে বল্বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
মহম্মদ নিহত হয়েন। আশী ' বৎসরের : 
বৃদ্ধ বল্বনের জীবন সায়াহ্ছে এই পুলশোক 
সহ হইল না। দুই বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হইল। 

কঠোর ও নির্দয় হইলেও বল্বন্‌ গ্যায়পরায়ণ ও সত্যবৎসল 
নরপতি ছিলেন। বিচার ও দণ্-বিধানের সময়ে তিনি অপরাধীর 

ধনসম্পদ্‌ অথবা পদমর্ধ্যাদার কথা বিবেচনা 
বল্বনের চরিত্র ,. করিতেন না। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ওমরাহ- 


রাজপুত্র মহম্মদের মৃত্যু 


গণও তাহার নিকট বিশেষ অনুর প্রত্যাশা! করিতে পারিতেন ন|। তাই 
তাহার শাসনকালে দেশের শাস্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। রাঁজমব্যাদা 


ও রাজসভার শিষ্টাচার তিনি জীবনে কখনও ক্ষ হইতে দেন নাই। 


মোগলগণ যখন মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিতেছিলেন তখন মুঘলমান- 
দেশের জ্ঞানী, গুণী ও সিংহাসন্ট্যুত রাজগণ তাহার সভায় আশ্রয় 
পাইয়াছিলেন। এইরপে তাহার সময়ে দিল্লী নগরী মুসলিম সভ্যতার 
সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমীর 


১৩৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


শি 


. খুকু বল্বনের সভাকবি ছিলেন। বল্বনের যেরূপ পরাক্রান্ত 
সেনাবাহিনী ছিল, তাহার দারা ইচ্ছা করিলে তিনি বহুদূর পধ্যন্ত রাজ্য 
বিস্তার করিতে পারিতেন, কিন্ত রাজ্যবৃদ্ধি অপেক্ষা রাজ্যে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা বিধানই তিনি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। 
কৈকো বাদ :__বল্বনের মৃত্যুর পরে নাসিরউদ্দীন মামুদ বুঘরার 
পুত্র মুইজউদ্দীন কৈকোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 


কিন্ত তাহার বিলাস লিগ্সার ফলে বল্বনের আমলের সুশাসন . 


ও শৃঙ্খলা লুপ্ত হইল। পরিশেষে খল্জীগণ তাহাকে হত্যা করিয়া 
তাহাদের. নয়ক জালালউদ্দীন ফিরুজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 


দাস রাজবংশের বিলোপ ডি | এইরূপে দাসবংশের শেষ হইল এবং 
ই্ালের জন্য ভারতে তুর প্রধান 
লোপ পাইল। El 


অঠাদশ অধ্যায় 


খল্জী রাজগণ 


নূলি লেনপুলের 
মতে খল্জীগণ জাতিতে তুকাঁ 
নূতন বংশের পরিচয় 


আফগানিস্থানে দীর্ঘকাল ছিলেন, কিন্ত | 


0 


চি 
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অদৃষ্টচক্রে জালালউদ্দীন ফিরুজ যখন বল্বনের সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন, তখন তাহার বয়স সত্তর বৎসর । 
শান্তিরক্ষার জন্য তিনি যথোচিত কঠোরতা 
অবলম্বন করিতে পারেন নাই। দস্থ্য তঙ্কর- 
দিগকেও তিনি শাস্তি দিতে কু্টিত হইতেন। সুতরাং রাজশক্তি সর্বত্রই 
খর্বহইতে লাগিল। দেশে অশান্তি না থাকিলে জালালউদ্দীন হয় 
তো একজন সুশাসকরূপে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্ত সেকালের 
রাজনৈতিক দন্দ ও বড়বন্ত্রের মধ্যে ধর্মনীতির কোনও স্থান ছিল না। 
জাঁলালউদ্দীন মোগল আক্রমণকারীদিগকে ভারতে আসিয়া শাস্তিতে 
বসবাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। 
নূতন মুনলমান তাহাদের অনেকেই ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন। মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিবার 

পর ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দীনের অপমৃত্যু হয়। 
আলাউদ্দীন খল্জী £₹_নৃতন সম্রাট আলাউদ্দীন অল্প বয়স 
হুইতেই পিতৃব্যের আদর যত্বে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। জালাল- 
উদ্দীন ফিরুজ এই পিত্ৃহীন ভ্রাতুপ্ুভ্রকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি 
তাহার সহিত আপন কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলে তিনি আলাউদ্দীনকে কোরা এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। কোরা হইতেই আলাউদ্দীন দক্ষিণাপথের দুঃসাহসিক 
অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখনও বিন্ধ্য পর্বতের পরবর্তী 
স্থানসমূহের সহিত মুসলমান দৈনিকদিগের পরিচয় ছিল না। কেবল 
সেখানকার অগণিত ধনরদ্ব ও অর্থনম্পদের কাহিনী তাহাদের কর্ণগোচর 
হইয়াছিল। তাই তিনি একদল সাহসী 
সৈন্য লইয়া দক্ষিণ বিজয়ে যাত্রা করিলেন 
এবং ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ মহারাষ্ট্রের অন্তঃপাতী দেবগিরি নামক 


নূতন শাসকের 
অঙ্গমতা 


দেবগিরি অভিঘান 
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৩. 


* স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব যুদ্ধের ভন্ত 
প্রস্তুত ছিলেন না। উপারাস্তর না দেখিয়া তিনি আলাউদ্দীনকে 
বহু অর্থ দিয়! বিদায় করিলেন। এইভাবে বিপুল ধনলাভের সংবাদ 
দিল্লীতে পৌছিলে বুদ্ধ জালালউদ্দীন ভাবিলেন, ইহার অধিকাংশই 
তাহার প্রাপ্য হইবে। কিন্ত আলাউদ্দীন বহু কষ্টে যে সম্পদ্‌ অর্জন 
করিয়াছিলেন, তাহার কণাযাত্রও অপরকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না। তিনি বৃদ্ধ রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাঁজসভায় 
তাহার অনেক শত্রু আছে, সুতরাং তিনি সেখানে উপস্থিত হইতে 
সাহস .পাইতেছেন না। জালালউদ্দীন তাহাই বিশ্বাস করিলেন 

এবং অরক্ষিত ভাবে জামাতার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে গিয়া আততায়ার হস্তে নিহত হইলেন। 
আলাউদ্দীন সসৈস্তে যহাসমারোহে দিল্লী অভিঘুখে অগ্রসর হুইলেন। 
তাহার শক্রগণের মধ্যে এক্য ছিল না, সুতরাং তাহারা তাহার 
গতিরোধ করিতে পারিল না 
জালালউদ্দীন ও আলাউদ্দীন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্ররুতির সুলতান 
ছিলেন। কুটিল, নির্ম্মম আলাউদ্দীনের কার্য্যসিদ্ধি কালে ন্যায় 
অন্তায় বিচার বোধ থাকিত না, তাহার ছুরাকাজ্কারও সীমা 
আলাউদ্দীনের চরিত্র ছিল না! তিনি কোন কাজই সম্পূর্ণরূপে 
শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। আলাউদ্দীন 
বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২৯৬-১৩১৬ খুঃ)। এই সময়ে 
সমগ্র দেশ তাহার অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও গীড়িত হইয়া উঠিরাছিল। 
মুসলমান ধৰ্ম্মে দীক্ষিত মোগলগণ যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, 
আলাউদ্দীন তাহাদের সকলকে হত্যা করিবার 'আদেশ দিয়া- 
ছিলেন। একদিনে ১৫ হইতে ৩০ হাজার মোগল বিদ্রোহী নিহত 
হইয়াছিল । 


জালালউদ্দীনের হত্যা 


৪ 


০০০০০ ইত 
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এই নিষ্ঠুর সুলতানই আবার একটি নূতন ধর্খের প্রবর্তন ও পৃথিবী 
বিজয়ের কল্পনা পোষণ করিতেন। কিন্তু 
শেষে এই সকল অদ্ভুত বাসনা পরিত্যাগ 
করিয়া তিনি ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলি ধ্বংসের আয়োজন করিলেন। 
তাহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর নানারূপ অশাস্তিতে 
অতিবাহিত হইয়াছিল। মোগলের! ছুই বার ভারতের সীমান্ত অতিক্রম 
করিয়া দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। সিংহাসননুন্ধ আত্মীয়গণ 
আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভের অভিপ্রায়ে তিনবার বিদ্রোহী 
হইয়াছিল। কিন্ত আলাউদ্দীন দৃঢ়তার সহিত এই সকল বিদ্রোহ 
দমন করিয়াছিলেন। তারপর বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানের 
জন্ঠ তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইল: 
ধনসম্পদের আতিশয্য, মগ্ঘপান ও সন্্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ 
দ্বারা প্রক্য স্থাপনের ফলেই রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও অনাচার বৃদ্ধি' 
পাইতেছে ; সুতরাং মদ্যপান নিষিদ্ধ হইল। 
সুলতান নিজের পানপাব্রগুলিও ভাঙ্গিয়া" : 
ফেলিলেন। সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণ সুলতানের অন্থমতি ব্যতীত মিলিত হইতে 
পারিতেন না। সুলতানের সন্মতি ব্যতীত সন্ত্রান্ত পরিবারের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হইল। অতি তুচ্ছ বিষয়ের খবরও- 
তিনি গপ্তচরের সাহায্যে সংগ্রহ করিতেন। রাজ্যমধ্যে কেহ 
যাহাতে ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া না উঠিতে পারে সেজন্য সাধারণের" 
উপর দুর্বহ করতার চাপাইয়া দেওয়া হইল। 
হিন্দুদের ছর্দশা _ হতভাগ্য হিন্দুগণই এই অত্যাচারে সর্বাপেক্ষা 
অধিক উপদ্রত হইতে লাগিল। সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইবার 
জন্ত সুলতান প্রত্যেক জিনিবের একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়াছিলেন। 
চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্স্ত বিধানের নিমিত্ত তিনি তাহার নিজের" 


দুরাকাজ্জা 


দমন নীতি 
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ইচ্ছান্যারী ব্যবস্থা করিতেন। এই সকল স্বেচ্ছাচারমূলক পদ্ধতি সফল 
হুইরাছিল কিনা বলা যায় না, কিন্ত যতদিন আলাউদ্দীনের ক্ষমতা 
অক্ষুণ্ন ছিল, ততদিন দেশে সুখ ও সমৃদ্ধির চিহ্মাত্র ছিল না, তাহা 
অনায়াসেই অনুমান করা বার । j 

আলাউদ্দীন দিপ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি স্বয়ং সুদক্ষ যোদ্ধা 
ছিলেন। তাহার সেনাপতিদিগের মধ্যেও সামরিক প্রতিভার অভাব 
ছিল না। ইহাদের মধ্যে জাফর খাঁ, নসরৎ খা, মালিক কাছুর, 
খাঁজ! হাজি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গুজরাট জয় করিবার জন্য ৯২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন উলুঘ খা ও 
নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে একদল সাহসী সৈম্ত প্রেরণ 
করেন। গুজরাটরাজ দ্বিতীয় কর্ণদেবের এই 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। মুসলমান 'ৈশ্ঠদল গুজ- 
রাটের প্রসিদ্ধ বন্দরগুলি হইতে রাশি 
রাশি ধনরত্র লইরা প্রস্থান করিল। রাণী 
কমলাদেবী তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। পরে তিনি আলাউদ্দীনের 
প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছিলেন। অপর বন্দীদের মধ্যে খোজা মালিক 
কাছুরের নাম উল্লেখবোগ্য। উত্তরকালে 
তিনি আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্যে সর্ববাপেক্ষা 
অধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করির়াছিলেন। 


গুজরাট বিজয় 


কমলাদেবী 


মালিক কাফুর 


গুজরাট অনায়াসে বিজিত হইলেও রণখ্ভোর জয় করা খুব সহজ 
হয় নাই। কুতব ও ইল্‌তুৎমিম এই ছূর্ভে্ছুর্গ জয় করিয়াছিলেন, 
কিন্তু রাজপুত বীরগণ ইহা পুনরায় অধিকার করেন এবং এই সময়ে 
বীর হামির দেব রণগন্ভোরের রাজা ছিলেন। 
আলাউদ্দীনের কয়েকজন বিদ্রোহী কর্ম 
চারাকে আশ্রয় দানের ফলে সুলতান তাহার প্রতি কুদ্ধ হইয়াছিলেন। 


রণথন্তোর বিজয় 


খল্জী রাজগণ ১৩৯ 


টি না 


কিন্ত রাজপুতদিগের বীরত্বে প্রথমবার মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত 
হুইয়াছিল। ইহার পরে হামির দেব নিহত হইলে ১৩০১ খৃষ্টাব্দে 
আলাউদ্দীন কর্তৃক রণথস্ভোর অবিরুত হয়। সুলতান স্বয়ং দ্বিতীয়- 
বারের অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 
১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ 
করেন। কথিত আছে যে মেবাররাজ রাণা রতনসিংহের মহিষী 
পদ্মিনীর অসামান্ত রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া 
তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্ত রাঁজপুতগণ 
অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিতেন। রাণী পদ্মিনী আলাউদ্দীনের 
নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসঞ্জন, করিলেন। চিতোর 
অধিরুত হইলে স্থলতান তাহার পুত্র খিজির থাকে এই প্রদেশের 
শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে হামিরের নেতৃত্বে রাজ- 
পুতগণ পুনরায় এই রাজ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 
ইহার পর চিতোর আবার মেবারের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। 
উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণাপথেই আলাউদ্দীনের বাহিনী অধিকতর 
কীন্তি অর্জন করিয়াছিল। ৯৩০৭ খৃষ্টাব্দে 
একদল দুৰ্ধৰ্ষ সৈন্য লইয়া মালিক কাফুর দেব- 
গিরিতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাজিত করিয়া 
ৰ কর দিতে বাধ্য করিলেন। ইহার এক বৎসর 
বর্ণ পরে কাকুর বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপ- 
কদ্রদেবকেও করদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। ১৩১ খৃষ্টাব্দে দৌর- 
সমুদ্রের হোর়সলরা তৃতীয় বীর বললাল তাহার নিকট পরাজিত হন। 
পাপ্যগণও মুসলমান সৈম্তের গতিরোধ করিতে 
দোরনমুত্রের হোয়দল পারিল না। ৯৩১০ খৃষ্টাব্দে কাফুর বিভয়- 
গৌরবে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হইয়া রাষেশ্বরমে একটি মস্জিদ 


চিতোর ও পদ্মিনী 


দেবগিরি আক্রমণ 


১৪০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। এইরূপে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে 
রামেশ্বর সেতু নর ধপত 
নি তু পৰ্য্যন্ত আলাউদ্দীনের আধিপত্য 


বিস্তৃত হইল। রামচন্দ্রদেবের পুত্র একবার : 


স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাদুরের হস্তে মরাঠা- 
বীর পরাজিত ও নিহত হইলেন। : 

প্রায় সমগ্র ভারত জয় করিয়া আলাউদ্দীন গৌরবের উচ্চ শিখরে' 
আরোহণ করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার শেষ 
জীবনে সুখ ছিল না। যৌবনের উচ্ছজ্খলতা! 
ও অত্যাচারে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাছুরের চক্রান্তে স্ত্রী এবং পুভ্রগণের সহিত তাহার 
মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। অত্যাচারী সুলতান বৃদ্ধ বয়সে তাহার, 
পরম আদরের খোজার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া রহিলেন। অনেকেই সন্দেহ 
করেন যে কাছুরের চক্রাস্তেই আলাউদ্দীনের অপমৃত্যু, হইয়াছিল। 

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাকুরই প্ররুত পক্ষে রাজ্যের মালিক. 
হইয়া বসিলেন। রাজপরিবারের নিকট আত্মীরগণের মধ্যে অনেকেই 

" ইতিপূর্বে তাহার চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। 

পরলোকগত সুলতানের এক নাবালক পুত্রের. 
নামে কাছুর রাজ্য শাসন করিতে উদ্ধত হইলেন। কিন্তু পঁরত্রিশ দিন. 
পরেই কাকুরকে হত্যা করিয়া আলাউদ্বীনের পুত্র কুতবউদ্দান মুবারক 
দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 

কুতবউদ্দীন মুবারক :-_অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে নৃতন 
সুলতানের আমলে দিল্লীর পুর্ব গৌরব কিরিয়া আসিবে। রামচন্দ্রদেবের 
জামাতা হরপালদেব দেবগিরিতে বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিলে সুলতান কঠোরতার সহিত 
তাহাকে দমন করিলেন। কিন্ত ইহার পরেই একজন হীনবংশজাত, 


'আলাউদ্দীনের 
শেষ জীবন 


কাছুরের হত্যা 


দেবগিরি অভিযান 


Ww 


খল্জী রাজগণ ৃ ১৪১. 


রিতা 
গুভরাটার হস্তে রাজ্যের ভার ছাড়িয়া দিয়া যুবক সুলতান বিলাসে গা 


ডালিয়া দিলেন। সুলতানের প্রীতিভাজন খুক্র প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত 
করার অভিপ্রায়ে নির্লজ্জভাবে তাহার পাপাসক্তিতে সাহায্য করিতে 
লাগিলেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে প্রভুকে হত্যা করিয়া খুক্র নিজেই দিলীর 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপে 
খল্জী বংশের অবসান হইল এবং মহা- 
পরাক্রীন্ত আলাউদ্দীনের স্থলে একজন নীচ- 
বংশীয় অন্তযজ দিল্লীর রাজ! হইলেন। নুতন স্থলতান নাসিরউদ্দীন উপাধি 
ধারণ করিয়া তাহার হীনবংশজাত বন্ধুদিগের মধ্যে উচ্চ উপাধি ও পদ 
বিতরণ করিতে লাগিলেন। অবশেবে পঞ্জাবের অন্তর্গত, দীপালপুরের 
শাসনকর্তা গাজি মালিক তুঘত্রক্‌ সগৈন্যে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর 
হুইলেন। যুদ্ধে খুক্র পরাজিত হইলেন এবং বিজয়ী দেনীপতির আদেশে 
তাহার শিরচ্ছেদ হইল। ইহার পর সেনাপতিদিগের সন্মতিক্রমে গাজি 
মালিক দিল্লীর রাজা হইলেন। ইবন বতুতার মতে নূতন রাজা 
করোপিয়া তুকী। মার্ক পোলো বলেন যে 
করোপিয়ারা মিশ্রজাতি অর্থাৎ তু্কা পিতার 
ও ভারতীয় মাতার সন্তান । অন্ঠান্ত বিবরণ হইতে জান! যায় যে গাঁজি 
মালিকের পরিবারের সহিত সন্থা্ত ভাঠগণের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল সুতরাং এই নূতন রাজবংশকে বিদেশী মনে করা সঙ্গত 


হইবে না। 


খুক্ষর সিংহাসন 
অধিকার 


করোণিয়া তু্কা 


উনবিংশ অধ্যায় 
তুঘলুক্বংশীয় রাজগণ 


গিয়াসউদ্দীন তুঘ লুক্‌ শাহ :__গাজি মালিক দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া গিরাসউদ্দীন তুঘতুক্‌ শাহ নাম ধারণ করিলেন। 
তাহার পূর্ববর্তী শাসকগণের আমলে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল 
তিনি তাহার দূরীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক 
বিভাগে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল, দেশে শাস্তি ফিরিয়া আসিল। তাহার 
অনুগ্রহে করভারের লাঘব হইল, কবির উন্নতি 

প্রথম তুঘ লুক্‌ 
iE) সাধিত হইল এবং ডাক বিভাগের নূতন 
ব্যবস্থায় সাধারণের অনেক সুবিধা হইল। 
দিল্লীর অব্যবস্থার স্থযোগে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের হিন্দু রাজগণ হৃত. 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছিলেন। সুলতান তাহাদিগকে 
দমন করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ফক্করউদ্দীন মহম্মদ জৌনাকে বরহ্বলের, 
কাকতীয়রাজ গ্রতাপরুদ্রদেবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে 
প্রতাপকুদ্র জৌনার হস্তে বন্দী হইলেন। ওদিকে বাংলার অধিকার 
জি লইয়া বল্বনের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কলহ্‌ 
উপস্থিত হইল। সেকালে এই দেশটিতে বাঁদ- 
বিসংবাদ লাগিয়াই ছিল। সত্রা সেখানে গিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন 
করিরা বাংলার দিশ্ীর প্রভূত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুলতান 
দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন, তখন পিতার অভ্যর্থনার ভজন্ত জৌনা 


যখন 
একটি 


তুঘ লুক্বংশীয় রাজগণ ১৪৩ 


কা্ঠমণ্ডপ তৈয়ার করিয়াছিলেন। মণ্ডপটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায়' 
ইনি গিয়াসউদ্দীন তুঘতুক্‌ শাহের মৃত্যু হয়। 
বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবন বতুতা মনে 
করেন যে সম্াটুকে হত্যা করিবার জন্যই এই কাষ্ঠমওপ নিগ্মিত 
হইয়াছিল ( ১৩২৫ খুঃ)। 
মহন্মাদ বিন তুঘ লুক্‌:- পিতার মৃত্যুর পর জৌনা “মহম্মদ শাহ” 
নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
নূতন রাজার চরিত্রের করিলেন। ইতিহাসে তিনি “পাগলা রাজা” 
অপুর্ব অসানঞত.. নামে পরিচিত। তিনি একদিকে যেমন' 
অসাধারণ প্রতিভা, অক্কত্রিম বিদ্যানুরাগ, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ 
দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই নিষ্ুরতা, অনুরদণিতা' 
ও অব্যবস্থিতচিন্ততার জন্য তাঁহার সকল সাধু চেষ্টা নিক্ষল হইয়াছে।' 
একাধারে এরূপ বিপরীত গুণের সমাবেশ বাস্তবিকই বিরল। মরক্ষৌর' 
মুলমান পর্যটক ইবন বতুতা মহম্মদের শাসন সময়ে ভারতবর্ষে" 
আসিয়াছিলেন। সঙ তাহাকে দিল্লীর প্রধান কাজির পদে নিয়োগ' 
করিয়াছিলেন। তিনি সুলতানের চরিত্র সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তাহার প্রদত্ত বিবরণে দেখা 
যায়, এই রাজ! যেমন দানশীল তেমনি নিৰ্ম্মম ছিলেন। প্রায়ই দেখা 
যাইত যে তাঁহার দ্বারে হয় কোনও দরিদ্র ধনলাভ করিতেছে না 
হয় কোন হতভাগ্য প্রাণ হারাইতেছে। একদিকে যেমন তাহার 
উদ্বারতা ও সৎসাহসের অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল, তেমনি তাহার 
নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের টৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। তিনি অতিশয়, 
বিনয়ী, ্ায়পরায়ণ এবং সুবিচারক ছিলেন। তথাপি তাহার 
ছাব্ৰিশ বৎসরব্যাগী রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র 
ছিল না। তাহার রাঁজ্যজয়ের দুর্জয় নেশায় বহু লৌকক্ষয় এবং 


5৪৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


অর্থের অপচয় হইরাছে এবং তাহার অর্থনৈতিক" সংস্কার একটি বিরাট 
ব্যর্থতায় পরিণত হুইয়াছে। যদিও বিদ্রোহ 
দমন ও অশান্তি নিবারণে তাহার চেষ্টার ক্রটি 
ছিল না, তথাপি সৃত্যুর পূর্বেই তাহার রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছিল। 
তুৰ্ৰক্-পুজ মহন্মৰ যে সকল কাজ করিতে চাহিতেন, কল্পনায় 
তাহ স্ুলাধ্য বলিয়া মনে: হইলেও কাজে তাহা কখনও সফল 
দেন কর্দপন্ধতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। উদ্ধত প্রকৃতি 
ও মনুয্যচরিত্র সন্বদ্ধে * বলিয়া তিনি কাহারও প্রতিবাদ সহ করিতে 
এলি পারিতেন না। অকপট, সরল সমালোচনা 
তাহার ভাল লাগিত না। জনসাধারণের মতামতের প্রতি, তিনি 
জক্ষেপ করিতেন না এবং তাহার শাসন-পদ্ধতি পছন্দ করিত না 
বলিয়! তিনি প্রজাদিগের প্রতি রুষ্ট হইতেন। কেহ কেহ বলেন, যে 
“গোঁড়া মুসলমানগণ তাহাকে দেখিতে পাঁরিতেন না বলিয়াই মহম্মদের 
এত অপযশ। কিন্ত বিদেশী পর্যটক ইবন বতুতা.যে মহল্মদের অনুরক্ত 
বন্ধু ছিলেন তাহা৷ অস্বীকার করা যায় না। তিনিও সম্রাটের বহু 
অমানবিক নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জোর করিয়া যে কাহারও 
উপকার কর! চলে না, মহম্মদ তাহ বুঝিতেন না। হয়তে। মন্ুব্য-চরিত্র 
‘সম্বন্ধে এই অজ্ঞতাই তাহার ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ। 
শাসনভার হাতে লইয়া তিনি করবৃদ্ধি করিলেন। ফলে প্রজার! 
৯ ক্ৃবিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। সে সময় 
ভর কৃবিক্ষেত্রের অভাব ছিল না, সুতরাং বেশি 
রাজস্ব চাহিলেই কৃষকেরা অন্তত্র চলিয়া 
যাইত। মহম্মদ মনে করিলেন যে বলপ্রয়োগে এই সকল অবাধ্য প্রভাকে 
বশীভূত করিবেন। যে কোনও প্রকার অন্তায় নিবারণে বলপ্রয়োগই 


মহন্মদের ব্যর্থতা 


তুঘ্লুক্বংশীয় রাজগণ ১৪৫ 


বে সৰ্ব্বোত্তম প্রতিকার সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ ছিল না। তাই দরিদ্র 
কৃষকদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচারের জন্য তিনি সৈশ্তদল ছাড়িয়া দিতেন 
এবং তাহারা বন্তজন্তর স্যার এই সকল অসহায় কৃষকদিগকে হত্যা 
করিত। সম্রাটের এই নির্দ্ম প্রতিহিংসানীতির ফলে রাজ্যের 
সর্বাপেক্ষা উর্বর স্থান সমূহ রাজসৈন্ত ও প্রজাদের সংগ্রামক্ষেত্রে 
পরিণত হইল। 
মহগ্মদ দিলী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সঙ্কল্প 
করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি দিলীর 
রাজধানী অধিবাসিগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। 
424 কিন্তু তখনকার অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে 
হয় যে তাহার সিদ্ধান্ত একেবারে অসমীচীন হয় নাই। নববিজিত 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশের প্রতি তখন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখার একান্ত 
প্রয়োজন ছিল। কিন্ত পুরাতন রাজধানীর লোকদিগকে নূতন রাজধানীতে 
যাইতে বাধ্য করা বঙ্গত হয় নাই। ছুই দুইবার রাজধানী পরিবর্তনের 
চেষ্টা সম্রাটের অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচায়ক। 
আলাউদ্দীন খল্জীর স্তায় মহম্মদও দিপ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেন। 
খোরাসান এবং ইরাক জয়ের আশীয় 


বিশ্ববিজয় স্থপ তিনি এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ 
করিয়াছিলেন। কিন্ত অর্থ অভাবে তাহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল। 


সুলতান তিব্বত এবং চীন জয়ের মত উদ্ভট পরিকল্পনা কখনও 
করিয়াছিলেন কিনা সন্নেহ। হিমালয় বা হিমাচলের নিন্নভাগে 
একদল দুর্দান্ত লোককে আক্রমণ করাই 
নি হিমালয় অভিযান বোধ হয় তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। হুলতানের 
সেনাবাহিনীর বহু ক্ষতি হইলেও এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় 


৯০ 


১৪৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস { 


নাই৷ আক্রান্ত প্রদেশের অসভ্য অধিবাসীরা সম্রাটের সহিত সন্ধি. এ; 

করিতে বাধ্য হইয়াঁছিল। 
মহম্মদ সুবর্ণদুদ্রার পরিবর্তে তাত্রমুদ্রা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ 
ইহাতে রাজকোবের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। চীন 
দেশে ইহার অনেক পূর্ব হইতেই কাগজের নোট প্রচলিত হইয়াছিল । 
সুতরাং মহন্মদ যখন কাগজের নোটের 
পরিবর্তে তামার নোট প্রচলনের সঙ্কল্প 
করিলেন অর্থনীতির দিক্‌ দিয়। তাহার কোন ভূল হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। কিন্ত দেশের তৎকালীন অবস্থা এই প্রকার 
সংস্কারের উপযোগী ছিল না এবং. সাধারণ লোকও ইহার প্রয়োজন | 

A 


তাতদুদ্রা 


উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিশেবতঃ নূতন মুদ্রা যাহাতে জাল 
না হইতে পারে তৎসম্পর্কে সুলতান কোনও সতর্কতা অবলম্বন 
করেন নাই। সুতরাং বহুল পরিমাণে তাত্রমুদ্রা জাল হইতে লাগিল ॥ 
প্রত্যেক কর্ম্মকারই তাহার নিজ কারখানায় তাত্রমুদ্রা তৈয়ার করিতে 
লাগিল এবং সেই সকল ুদ্রীতেই রাজকোষ ভরিয়া গেল। ইহাদের 
প্রকৃত মূল্য এত কম ছিল যে সেগুলি পাথরের টুক্রা এবং খোলাম 
কুচির অধিক দায়ে বিকাইত না। স্থলতান ভুল বুঝিতে পারিয়া | 
এই নীতি প্রত্যাহার করিলেন। রাজকোষে যত জাল মুদ্রা আনা 
হইয়াছিল তিনি তাহার প্রত্যেকটির জন্য প্রকৃত মুদ্রার মূল্য 
দিয়াছিলেন। ইহাতে সরকারী তহবিলের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা 
সামান্ত নহে। 

মহম্মদের এক একটি অদ্ভূত সঙ্কল্পে সাধারণের দুঃখ দুর্গতি বাড়িয়া 
যাইতে লাগিল। লোকের অসস্তোবের সীমা রহিল না এবং এই 
সকল অশান্তি এবং অগস্তোষ দুঃসহ হওয়ায় চারিদিকে বিদ্রোহানল 
জ্বলিয়া উঠিল। সুলতান প্রথমে এই সকল বিদ্রোহ সহজেই দমন 


তৃঘ্লুক্বংশীর রাজগণ শী 


করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যে নির্মম দণ্ড বিধান করিয়া- 
ছিলেন তাহা ভয়াবহ। রাজত্বের দ্বিতীয় 

বিদ্রোহ বৎসরে তাঁহার পিস্তুত ভাই বহাউদ্দীন 
গুরসাম্প, বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। জীবন্ত 

অবস্থায় তাহার চামড়া তুলিয়া লওয়া হইল! ভাতের সহিত তাহার মাংস 
সিদ্ধ করিয়া তাহার স্ত্রী ও পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং 
অবশিষ্ট অংশ কতকগুলি হাতীকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে 
তাহার চামড়ার মধ্যে খড় ভরিয়া উহা রাজ্যের বিভিন্ন শহরে দেখান 
হয়। সিন্ধুদেশের বিদ্রোহী মালিক বহুরাম আইবার অনুচরদিগের জীবন্ত 
অবস্থায় চামড়া তুলিয়া লওয়া হয়, কিন্ত এই সকল নৃশংস অত্যাচারেও 
সম্রাটের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল না। পুরাতন জনপ্রিয় শীসকবর্গের স্থলে 
তিনি যতই নীচ বংশোদ্ভব অনুগ্হীত লোকদিগকে নিয়োগ করিতে 
লাগিলেন ততই নৃতন.গণ্ডগোলের স্থত্রপাঁত হইতে লাগিল। জালালুদ্দীন 
আহশীন শা মা’ৰারে স্বাধীনতা ঘোষণা 


মা'বার রাজ্য করিলেন। কিন্ত সম্রাটের পীড়া হওয়ার 
(ম্ছুরা) বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা হয় নাই । শত-নায়ক 
বা আমীরান-ই-সদাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের 


ফলে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হিন্দুগণ 
আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান কর্ণ্মচারিগণও 
দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করিলেন। বাংলার শাসনকর্তা স্বাৰীনতা 
ঘোঁষণাঁ করিলেন এবং গুজরাটে বিশৃঙ্খলা 

বাংলার সবাধীনত। দেখা দিল। একই সময় চারিদিকের বিদ্রোহ 


হি দমনের সাধ্য মহম্মদের ছিল না । এক জায়গায় 


বিল্রোহীদিগকে পরাজিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আর এক দিক্‌ হইতে 
বিদ্রোহের সংবাদ আসিতে লাগিল। তিনি যখনই নূতন বিদ্রোহ 
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কি অগ্রসর হইতে লাগিলেন তখনই অন্ত স্থানের বিদ্রোহিগণ আবার 
প্রবল হুইয়া উঠিত। এইরূপে বিব্রত ও বিপন্ন হইয়া সুলতান যখন 
গুজরাট এবং সিদ্ধুর বিদ্রোহ দমন করিতেছিলেন, সেই সময় ১৩৫১ 
খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয় । এতিহাসিক বুদাউনী লিখিয়াছেন, “এইরূপে 
রাজ তাহার পরজাপুত্রের হস্ত হইতে এবং প্রলাগুরও তাহাদের 
সুলতানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন ৷” 

. ফিরুজ বিন রজব ( অর্থাৎ রজবের পুত্র ) £__মহল্মদের মৃত্যুর পর 
তাহার সৈন্যদল নায়কের অভাবে বিপন্ন হইরা পড়িল। অবশেষে মৃত 
সুলতানের পিতৃব্যপুত্র ফিরুজকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। ফিরুজ 
অতিশয় শান্ত ও দয়ালু নরপতি ছিলেন। যে সকল প্রদেশ দিলী 
সাত্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোবণা করিয়াছিল সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য 
তিনি বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সামরিক অভিযানগুলিও 
তেমন সফল হয় নাই। তিনি সিন্ধুর বিদ্রোহীদিগকে দমন এবং নগরকোট 

অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাংলায় 
বাংলার বিরুদ্ধে দিল্লীর প্রাধান্ত স্থাপন করিতে পারেন নাই। 
ব্যর্থ অভিযান সামস্ছদ্দীন ইলিয়াস শাহ সেখানে একটি স্বাধীন 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নূতন 

শুলতানকে তাহার স্বাধীনতা একরূপ মানিয়া লইয়াই ফিরিতে হইল। 
হিন্দু রাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও ফিরুজ অত্যন্ত হিন্দু 
বিদ্বেষী ছিলেন। এতদিন ব্রাঙ্মণদিগকে জিজিয়া কর দিতে হয় নাই। 
লি কিন্তু তিনি তাহাদিগকে এই কর দিতে বাধ্য 
করিলেন। তাহার আমলে হিন্দুদিগের 
প্রকাশ বর্স্মাচরণে বাধা দেওয়া হইত এবং একজন ব্রাহ্মণকে এই 
অপরাধে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হইয়াছিল। ফিরুজের রাজত্বকালে 
কেবল হিন্দুগণই উৎপীড়িত হইয়াছিল তাহা নহে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
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মুসলমানগণও তাহার কঠোরতা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। 
যাহাদিগকে তিনি ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদিগকেই 
অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত । 
এই সকল ক্রটি সত্বেও ফিরুজ যে একজন দয়ালু রাজা ছিলেন সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । তিনি অনেক অন্তায় ও 
ফিরুজের শাসন সংস্কার, অসঙ্গত শুল্ক ও কর তুলিয়া দিয়াছিলেন। 
অপরাধীদের অঙচ্ছেদ প্রথা রহিত করিয়া- 
ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, «পূর্ববর্তী রাজগণের 
শাসনকালে অপরাধীর পা, নাক, কাণ প্রভৃতি কাটিয়া দেওয়া হইত ; 
চক্ষু উপড়াইয়! দেওয়া, গলার মধ্যে জলন্ত সীসা ঢালা, মুগুর দিয়া হাত 
পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া, জীবন্ত অবস্থায় শরীর দগ্ধ করা, হাতি, পা 
ও বুকের মধ্য দিয়া লৌহ শলাকা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
শিরা কাটা, করাত দিয়া দেহ ছিন্ন করা এবং এইরূপ আরও অনেক 
প্রকার নৃশংস দণ্ডদানের ব্যবস্থা ছিল। মহা দয়ালু আল্লা তাহার দয়া 
লাভের জন্য মুসলমানদিগের অসঙ্গত হত্যা নিবারণ করিতে এবং 
লোকের প্রতি নৃশংস অত্যাচার বন্ধ করিতে তাহার এই দাস আমাকে 
নিযুক্ত করিয়াছেন।” তিনি অনেকগুলি মস্জিদ ও বিদ্যালয় নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। অসহায় রোগীদের সাহায্যকল্পে উপযুক্ত চিকিৎসকের 
তত্বাবধানে তিনি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কৃষির 
উন্নতির জন্য অনেকগুলি খাল খনন করা হইয়াছিল। দিল্লীর 
প্রান্তস্থিত কতকগুলি স্থান শহরের অস্তভূত করিয়া বহু উদ্যান সংযোগে 
রাজধানীর সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। 
দিলীর প্রভুত্ব পূর্বের ন্যায় সুদুর প্রসারিত 
না থাকিলেও সমগ্র দেশ রুষি-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। 
ফিরুজের শেষ জীবন স্থখের হয় নাই। বার্ধক্যের সঙ্গে তাহার 


নগর নির্মাণ 
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ক রন 7. Gi সত 


শাসন ক্ষমতাও হ্রাস পাইতে লাগিল। প্রভূত্বলোলুপ পুত্র ও 
পৌন্রদিগকে দমন করা৷ সাধ্যাতীত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের 
সহিত আঁপোৰ করিয়াই তাহাকে রাজপদ রক্ষা করিতে হইল। 
কিন্ত তাহারা সহজে শান্ত হন নাই। দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে 
তাহার! পরস্পরের সহিত বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৯৩৮৮ 
খৃষ্টাব্দে যখন ফিরুজের মৃত্যু হয়, তাহার পূর্বেই তাহার এক পৌজ 
শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। কিরুভের মৃত্যুর সঙ্গেই তুঘলুক্‌ বংশের 
গৌরব-রবি অস্তমিত হইল। অনেকে আকবরের সহিত ফিরুজের 
তুলনা করিয়া থাকেন। 
ফিকুজের পরবর্ত্তা শাসকগণ £__ফিরুজের পরে তুঘক্ুক্‌ বংশের 
যে কয়জন রাজ! সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলেই 
অক্ষম ও অবর্ম্ণ্য। দিল্লী ও তন্নিকটবর্তী অল্প কতটুকু স্থানে তাহার 
প্ৰভুত্ব করিতেন; কিন্ত সেখানেও কেহ 
পুতুল রাজ! একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ফিরুজের 
উত্তরাধিকারিগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন, 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ তীহার! অমাত্যগণের খেলার সামগ্রী ছিলেন। প্রধান 
কর্ম্মচারিগণ তাহাদের স্থার্থসিদ্ধির জন্য হীন আত্মকলহে লিপ্ত হইতেন 
এবং রাজকোবের অর্থ নষ্ট করিতেন। দিল্লীর রাজক্ষমতা যখন 
এইরূপে খর্র্ব হইয়া পড়িল, তখন বাহিরের এক প্রবল শত্রুর আক্রমণে 
ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত হইল । 
তৈমুর £_সমরকন্দের অধিপতি আমীর তৈমুর ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লী তখন মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও 
তিনি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্্মযু্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তিনি ধনলালসাতেই ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। হিন্দু 
ও মুসলমানেরা একত্রে এই দুর্ধর্ষ শক্রর বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন ; 


এ 


র্‌ 
চে 


তুঘ লুক্বংশীয় রাজগণ ১৫১ 


কন্ত তাহারা শোচনীয়রূপে পরাজিত হইলেন। মান্ণুষের জন্য 
{তৈমুরের বিন্দুমাত্র মমতা ছিল ন! । দিল্লীর নিকটে পৌছিলে তিনি এক 
লক্ষ বন্দীকে অবলীলাক্রমে হত্যা করিলেন। 
দিলী লুষ্ঠন তারপর লু%ন ও নরহত্যার নৃশংস লীলায় 
দিল্লী নগরী শ্মশানে পরিণত হইল। 
নন্ুয্যরক্তে রাজপথ রঞ্জিত করিয়া যখন তৈমুর দেশে ফিরিয়া 
গেলেন “তখন দিল্লীতে ভয়াবহ ছুভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইল। 
ধ্বংসের যাহ| কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এইবারে শেষ হইল। তৈমুর 
যাহািগকে হত্যা করিতে পারেন নাই, মহামারী তাহাদিগকে ধ্বংস 
করিল। আর কেহই বাকী রহিল ন1। পুর্ণ ছুই মাস কাল দিলীর 
আকাশে একটি পাখী পর্য্যন্ত উড়িতে দেখা যায় নাই।” এই ভয়ানক 
বিপৎপাতে তুঘুক্‌ বংশের ক্ষমতা লুপ্ত হইল। সুতরাং দিল্লীর শাসনভার 
শীন্রই অপরের হস্তে চলিয়া গেল। 
তৈমুর ভারত আক্রমণ করিলে তুঘুক্‌ বংশের শেষ রাজা 
সামুর প্রাণভয়ে গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্ত সাধারণ একজন 
প্রাদেশিক শাসক পলাতক স্থলতানকে দীর্ঘকাল আশ্রয় দিতে সাহস 
পাইলেন না । অবশেষে সুলতান মালবরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার পুরাতন রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন বটে, 
কিন্ত তখন দিল্লীর অবস্থ। আরও শোচনীয়। রাজ্যের পুর্বগৌরব আর 
ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না। তেইশ বৎসরকাঁল নামে মাত্র রাজা 
থাকিয়া ১৪১৩" খৃষ্টাব্দে মামুদ শাহের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর সহিত 


ভুঘ.লুক্‌ বংশের অবসান হইল। 


বিংশ অধ্যায় 


সৈয়দ ও লোদী রাজবংশ 


সৈয়দ বংশ &_মামুদ শাহের মৃত্যুর পরে দৌলত খাঁ লোদী 
কিছুকাল দিল্লী শাসন করিয়াছিলেন। ইনি মামুদের রাজসভার একজন 
অমাত্য ছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই মূলতানের 
শাসনকর্তা খিজ্র খা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লী 

8) অধিকার করিলেন। খিজব্র খা হজরত 
মহম্মদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত বংশ সৈয়দ 
বংশ নামে পরিচিত। তাহার পূর্ববপুরুবগণ আরবের অধিবাসী হইলেও 
মহম্মদের বংশধর ছিলেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খিজর 
খা নিজে কখনও রাজোপাধি ধারণ করেন নাই। তৈমুর ও তাহার 
পুত্রের নামেই তিনি শীসনকাধ্য পরিচালনা করিতেন। বঙ্গদেশ, 
জৌনপুর, মালব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশ একে একে দিল্লী হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণে একটি প্রবল হিন্দু রাজ্যের অভ্যুদয় 


হিন্দু জাগরণ হইয়াছিল। যে সাম্রাজ্য একদিন হিমালয় 
হইতে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা এখন 

দিল্লী ও ততলরিহিত কয়েকটি জিলায় সীমাবদ্ধ হইল। দিল্লীর সুলতান 
বলিতে এই সময় এই সঙ্ধী্ণ স্থানের অধিপতিকেই বুঝাইত। সৈয়দ 


বংশের চারিজন র 

দৈয়দবংশের পতন শের চারিজন রাজা ৩৭ বৎসরকাল দিল্লী 
শাসন করিয়াছিলেন। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে 

শেষ রাজা আলাউদ্দীন, বহনুল লোদীকে পূর্বপুরুষের সিংহাসন ছাড়িয়া 

দিলেন। বহলুলই দিল্লীর প্রথম আফগান বা পাঠান রা 


জা। 


লোদী রাজবংশ ১৫৩, 


লোদী রাজগণ :__বহলুল লোদীর উচ্চাভিলাবের অন্ত ছিল না। 

অতিশয় হান অবস্থা হইতে তিনি দিল্লীর 

বহনুল লোদী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সে 

সময় দিল্লীর পূর্ব্বগৌরব না থাকিলেও একজন 

আফগান সেনাপতির পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুপ্পুভ্রের পক্ষে এই অধিকার 
অর্জন করা কম কৃতিত্বের কথা নহে । জৌনপুর আক্রমণ করিয়া তিনি, 
তথাকার রাজাকে পরাভূত করিয়াছিলেন। শাসক ও সেনাপতি 
হিসাবে তিনি তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিলীশ্বর হইতে অধিকতর: 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শাসনকাধ্যে তাহার নিকট আত্মীয় এবং 

জ্ঞাতি বন্ধুগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। 

সিকন্দর লোদী £১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহলুলের তৃতীয় পুত্র নিজাম 

খা স্থূলতান সিকন্দর শাহ উপাধি ধারণ করিয়া দিলীর সিংহাসনে, 
আরোহণ করেন। লোদী বংশে যে তিনজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে সিকন্দর শাহই সর্কপ্রধান। জৌনপুর বিজয়ের পরে 
তিনি বঙ্গদেশ পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। সকলেই তাহাকে 
ভয় করিত। প্রাদেশিক শীসকগণের ওদ্ধত্য 

পরাক্রমশালী শাসক তিনি ক্ষমা করিতেন না। জমিদারগণ তাহার, 
প্ৰভুত্ব অস্বীকার করিতে সাহস পাইতেন না। সিকন্দরের সুশাসনের 
ফলে দেশে শাস্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিতে লাগিল'। খাগ্দ্রব্যের মূল্য 
হ্রাস পাইল। তাহার নিকট কাহারও অবিচারের আশঙ্কা ছিল না। 
অতি দরিদ্র ব্যক্তিও সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অভিযোগ 
জানাইতে পারিত। কিন্ত এই সকল সদগুণ সত্বেও সিকন্দর শাহ অত্যন্ত: 
হিন্দুবিদ্বেবী ছিলেন এবং তাহাদের প্রতি 

হিন্দুর ধন্দ্রীচরণে অসহিষ্ণুতা অতিশয়, কঠোর ব্যবহার করিতেন। 


হিন্দুদের স্বাধীন ভাবে ধর্মাচরণের সাধ্য ছিল না। ভীর্ঘস্থানগুলিতে 


১৫৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বানান নিবিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার আদেশে মথুরার প্রাচীন 
দেবমন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল। 
ইত্রাহিম€লোদী £১৫১৭ খৃষ্টাব্দে িকন্দর শাহের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন সুলতান 
যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন ন! ; কিন্ত বুদ্ধি ও মাত্রাভ্ঞানের অভাব 
তাহাকে সকলের নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলিল। তাহার অত্যাচার 
ও নিষ্ঠুরতার ওমরাহগণ রুষ্ট হইলেন, এবং 
সর্বত্র অসন্তোৰ রাজ্যের নান! স্থানে আবার বিদ্রোহ আরন্ত 
হইল। অবশেষে বিহারে দরিয়া খা স্বাধীনত| 
ঘোষণা করিলেন এবং লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খ লোদী 
'ইত্রাহিমকে সমুচিত শিক্ষা দানের ইচ্ছায় কাবুলের রাজা বাবরকে ভারত 
পাণিপথের যুদ্ধ আক্রমণের অন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। 


পাণিপথের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম 
“লোদী নিহত হইলেন। এইরূপে লোদী' বংশের অবসান, এবং দিগীতে 


পুনরার তুকাঁ বংশের গ্রতূত্ব স্থাপিত হইল। বাবর কখনও মোগল 
বলিয়া পরিচয় দেন নাই। তিনি এক বিখ্যাত রাজবংশের সন্তান । 
তাহার মাতা যোঙ্গল চিন্গিস খানের বংশের কন্তা হইলেও তাহার পিতা 
ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরের বংশধর | বাবরের পিতৃকুল তুকাৰংশোদ্তৰ, 


‘তথাপি ভারতের ইতিহাসে তাহার বংশধরেরা মোগল বলিয়া 
-পরিচিত। 


@ 


০ 


একবিংশ অধ্যায় 
স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ 


দিল্লী সাআজ্যের পতন £_দিলীর মুপলমান সাআ্রাজ্যের 
প্রাচীন গৌরব এই সময় একেবারে লোপ পাইয়াছিল। প্রথম তুথ্তুক্‌ 
শাহের পুত্র মহম্মদের সময়ে রাজ্যের যে 
দিনীর দুদলশীন অধঃপতন আরম্ভ হইয়া ছিল তৈমুরের আক্রমণে 
সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন তাহা সম্পূর্ণ হইল। বহলুল ও সিকন্দর 
সাআাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্ত বঙ্গ বা দক্ষিণের প্রবল স্বাধীন রাজ্য- 
গুলি জয় করা তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল। অবশেষে তৈমুরের বংশধরগণ 
আনিয়া পুনরায় এই সকল প্রদেশে দিল্লীর আধিপত্য স্থাপন করেন। 
সুতরাং এইখানে এই সকল স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করা 
‘অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
বজদেশ £_সেনবংশের অধঃপতনের পর বাংলায় মুসলমান 
প্রীধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান শাসনকর্তগণ প্রায়ই স্বাধীনতা 
লাভের চেষ্টা করিতেন। এই দেশের সম্পদ্‌ স্বভাবতঃই তাহাদিগকে 
বিদ্রোহে প্রলুব্ধ করিত! সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে অবস্থিত থাকায় দিলীর 
ুলতানগণের পক্ষে অতদূর হইতে আসিয়া বাংলার বিদ্রোহীদিগকে 
দমন করা সহজ ছিল না। এই কারণেই ইল্তৃৎসিস ও বল্বন্কে 
বাংলার বিদ্রোহ দমনে এত বেগ পাইতে 
বল্বনের বংশধরগণ হইয়াছিল। বল্বনের বংশধরগণ দিল্লীর 
আনুগত্য অস্বীকার করিয়া প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীনভাবেই বন্দদেশ শাসন করিতেছিলেন। অবশেষে - গিয়া উদ্দীন 


aS ভারতবর্ষের ইতিহাস 


তুৰ ুক্‌ শাহ (১)পুনরার এই প্রদেশে দিশীর প্রভু প্রতি করেন। স্বীয় 
প্ৰভূত্ব অক্ষুণ্ন করিবার অভিপ্রায়ে তু তুক শাহের পুত্র মহম্মদ বঙ্দেশকে 
তিনভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক অংশে 
একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ইহাতে সুলতানের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ১৩৩৮-৩৯ 
খৃষ্টাব্দে ফখ উদ্দীন মুবারক শাহ সোণারগীওএ স্বাধীনতা ঘোষণা. 
করেন। এদিকে পশ্চিম বঙ্গে আলাউদ্দীন আলী শাহ বিদ্রোহী হইয়া' 
উঠেন। অবশেষে সাম্স্উ্দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্র প্রদেশটি করায়ন্ত 
করেন। তিনি ও তাহার বংশধরগণ সত্তর বৎসরকাল (১৩৪৫-১৪১৪ খৃঃ) 
বাংলা শাসন করেন। 


বঙ্গ বিভাগ 


তাহার সময় দিল্লীর সুলতান ফিরুজ বিন 
রজব স্বয়ং বঙ্গদেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। 
ফিরুজের ব্যর্থতা কিন্ত সাম্স্উদ্দীন ইক্ডালার মুত্তিকা নিম্মিত, 
দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুতরাং 

ফিরুজ শাহ সে বৎসর বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। 
সাম্স্উদ্দীনের পু সিকন্দরের শাসনকালে সুলতান ফিরুজ আর একবার 
বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্ত সেবারেও তিনি জয়ী হইতে 


পারেন নাই। সিকন্দরের পুল্র গিয়াসউদ্দীন 


গিয়াউদ্দীন আজন আজম সম্ভবতঃ এই বংশের সর্বশেষ নরপতি। 

অমর কবি হাফিজের অনুরাগী বলিয়া তিনি 

ইতিহাসে সুপরিচিত। ১৪৯০ খৃষ্টাদ্দে ভাতুডিয়া ও দিনাজপুরের 
ব্রাঙ্ছণ জমিদার রাজ! 


গণেশ প্রবল হইয়া উঠিলেন। 
লেখকগণের মতে রাজা গণেশ স্বাধীন শরপতিরূপে বঙ্গদেশ শাসন 
করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র যদু তৎপরে রাজা হন। কিন্তু তিনি 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দীন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
তাহার সময়কার প্রচলিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, 


মুলমান 


কিন্তু রাজা 


স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ ১৫৭ 


গণেশের সময়ের একটি মুদ্রাও আবিগ্লুত হয় নাই। ইহাতে কেহ কেহ 
বলেন যে রাজা গণেশ হয়তো নিজে 
সা রাজোপাধি ধারণ করেন নাই। কোনও 
মুসলমানকে নামে মাত্র রাজা রাখিয়া হয়তো 

তিনি রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন । কেহ বলেন দন্ুজমর্দনদেব নামে যিনি 
বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, 
তিনিই রাজা গণেশ। দহ্ুজমর্দনের কাহিনী 
রহস্তাবৃত। তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
জানা যায় নাই। অথচ জুদূর পাণ্জুয়া, দ্ুবর্ণগ্রাম ও চট্টগ্রামের 
টণীকশালে প্রস্তুত তাহার নামাঙ্কিত অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 
রাজা গণেশের বংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ইহার পরে 
ইলিয়াসশাহী বংশের হস্তে রাজক্ষমতা আবার ফিরিয়া আসে। ১৪৮৬ 
খৃষ্টাব্দে একজন হাবসী খোজা তদানীন্তন 
রাজাকে হত্যা করিয়া বঙ্গের সিংহাসন 
অধিকার করিলেন। হাবসীদিগের অত্যাচারে চারিদিকে অশান্তি 
ও বিশৃঙ্খলা প্রবল হইয়া উঠে। অবশেষে ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সকলে 
মিলিয়া সৈয়দ হোসনকে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। হোসেন 
শাহ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সুবিবেচক ছিলেন। বাংলার শাসকগণের 
মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
নরপতি। তিনি প্রাসাদরক্ষী সেনাদলের 
ক্ষমতা খর্ব করিয়াছিলেন এবং হাবসীদিগকে বাংলাদেশ হইতে 
তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। উড়িত্যার প্রান্ত পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তারের 


দনুজমন্দন 


১৪১৭-১৮ খৃঃ 


আবিসিনিয়ার শাসকগণ 


হোসেন শাহ 


পরে তিনি কোচবিহারের অন্তর্গত কামতাপুর আক্রমণ করেন। 


তাহার পুত্র নসরৎ শাহ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
এই বংশের শেষ রাজা গিয়াপউদ্দীন মামুন, শের খা স্থর কর্তৃক 


১৫৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বঙ্ধদ্েশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে 
আকবর শাহ পাঠান রাজা দায়ুদ্কে পরাজিত করিয়া বঙগদেশ 
অধিকার করেন। | ৰ 

জৌনগুর £__ফিরুজ-বিন রজব জৌনপুর নগরী প্রতিা' 
করিয়াছিলেন। ৯৩৯৪ খৃষ্টাব্দে খাজা জাহান নামে দিল্লীর এক ওমরাহ 
ভৌনপুরে দ্বীয় প্রধানত স্থাপন করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত বংশ 
শর্কা বংশ নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল সংগ্রামের পরে বহনুল লোদী 
এই বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করিয়া 
জৌনপুর অধিকার করেন। শক রাজগণ 
শিক্ষা ও শিল্পান্ুরাগের ভন্ত প্রসিদ্ধি 


জৌনপুরের স্থাপত্যশিল্প 


লাভ 


মালব :_আলাউদীন ধল্ভীর আমলে মাল রাভ্য প্রথম দিলী 
সাত্রাজ্যের অন্তভুক্ত হইয়াছিল । তারপর দিল্লীর সুলতানদিগের ক্ষমতা! 
দিল্ওযার খা সী যখন হ্রাস হইতে লাগিল, তখন অন্তান্ত 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের স্তায় মালবের' 

স্বাবীনভাবেই রাজ্য শাসন করিতে 
শের এক অত্যাচারী ও অপদার্থ রাজাকে হত্যা 
খল্জী সুলতানগণ  কঁরিয়া তাঁহার মন্ত্র মামুদ খা মালবের 


সিংহাসনে আরোহণ করেন | মামুদ প্রাচীন 
খল্জী রাজগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। 


মুঘলমান নৃপতি এবং মেবারের রাণা 
করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌন্র 
বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুগণ নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। 


কুণ্তের বিরুদ্ধে তিনি বুদ্ধ 


১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে 


দ্বিতীয় মামুদের রাজত্বকালে বড় 


"= অনাত 5 |. 


স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ ১৫৯, 


গুজরাটের বাহাছুর শাহ মালব দেশ জয় করেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে" 
আকবরের মেনাপতিগণ পাঠান রাজা বজ- 
বাহাছুরকে পরাজিত করিয়া মালব মোগল" 

রাজ্যের অন্তভূতি করেন। 
গুজরাট £__গুজরাটের ধনসম্পদের খ্যাতি অন্তান্ত প্রদেশের ঈর্ষার- 
উদ্রেক করিত। এই দেশের উর্বর জমি ও সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলির রাজস্ব 
হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হইত। মালবের ন্যায় এই রাজ্যটিও প্রথমে, 
আলাউদ্দীন খল্জী কর্তৃক অধিকৃত হয়। তারপর অনেক কাল ইহা; 
দিল্লীর সুলতানের অধীনেই শাসিত হইতেছিল। ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে জাফর" 
খাঁর আমলে গুজরাট আবার স্বাধীন হয়। জাফর খা জাতিতে রাজপুত- 
ছিলেন, কিন্তু বাল্যকীলেই তিনি মুসলমান 
ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা 
ঘোবণার পর জাফর মজফফর শাহ উপাধি ধারণ করেন। ইহার 
পরবর্তী রাজা আহম্মদ শাহ আহম্মদীবাদ- 
নগর নিন্মাণ করিয়া সেখানে রাজধানী, 
স্থাপন করেন। এই বংশের সর্ধশরেষ্ট নরপতি ছিলেন মামুদ বেগরা॥, 
তাহার সময় পর্ভূগীজ জলদন্থ্যগণ প্রবল, 
হইয়া উঠিতেছিল। তুকীগশের সহিত, 
তিনিও তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।, 
প্ভুগীজদের সহিত মামুদের গুণের অবধি ছিল না। তাহার: 
সংগ্রাম শৌধ্্য যেমন স্মরণীয় ছিল, তেমনি ভোজন- 
শক্তিও অসাধারণ ছিল। “এক বাটি মধু, এক বাটি মাখন এবং 
একশত হইতে দেড়শতটি কলা দিয়া তিনি তাহার প্রাতরাশ সম্পন্ন 
করিতেন। তাহার দৈনিক খাদ্যের ওজন ছিল দশ হইতে প্রায়. 
পনর সের এবং শয়নের পূর্বে বিছানার ছুই দিকে এক সের বাঁ; 


আকবরের জয় 


জাফর খী। মজফ ফর শাহ 


আহম্মদ শাহ 


মামুদ বেগরা 


-৩৬০ ভারতবর্ষের ই তহাস 


তাহার কিছু বেশি ভাত রাখিয়া দ্িতেন। ঘুম হইতে জানালার 
বাসের অভাব না হয় সেইজন্তই এইরূপ ব্যবস্থা হইত» মামুদ 
বেগরার পৌন্র বাহাদুর শাহ মালব 
বিজয় করিয়া মেবারের রাজপুত রাণাকেও 
পরাজিত করিয়াছিলেন । কিন্তু হুমায়ূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গির। 
তাহার ভাগ্য-বিপধ্যয় হইল। ইহার কিছু পরেই বাহাদুরের মৃত্যু হয়। 
তাহার মৃত্যুর পরে চারিদিকে রাজদ্রোহ এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিল 
‘(১৫৩৭ খৃঃ) এবং নানাদলের কলহ বিরোধের স্থযোগে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে 
'আকবর গুজরাট রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। 

বাহমনী রাজ্য £_ প্রাদেশিক যুদলমান নরপতিদিগের মধ্যে 
বহমনী রাজগণই ছিলেন সর্ধাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী । তন 
শাহের পুত্র মহল্মদের অত্যচার সহ করিতে 
“যে সর্দারগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন' তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন হাসান নামক একজন সেশাশায়ক। স্বাধীন হইবার 
"পর তিনি আলাউদ্দীন বহমন শাহ উপাধি ধারণ করেন | তিনি পারপ্ত- 
বর না বীর বহমনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। 

এইজন্য তংপ্রতিঠিত বংশ বহমনী বংশ 

নামে পরিচিত হইল। হাসান দিল্লীর এক ্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন এবং 
এই হিন্দু প্রভুর জন্তই তিনি রাজপদে উন্নীত হইয়াছিলেন বলিয়া যে 
কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা! সম্ভবতঃ সত্য নহে । হাসান ক্ষিগ্রতার 
সহিত রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতে লাগিলেন এবং শীঘই পশ্চিমে 
'কোষ্কণ হইতে পূৰ্বে বরকল ও উত্তত 


র বেরার হইতে দক্ষিণে কণা পর্য্যন্ত 
তাহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইল। এ 


বাহাদুর শাহ 


স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ ১৬১ 


বহমন শাহ্‌ গুলবর্ায় রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যটিকে চারিভাগে 
বিভক্ত করেন। মৃত্যুকালে আলাউদ্দীন তাহার বংশধরগণের জন্য যে 
ব্রাজ্য রাখিয়া গেলেন তাহা যেমন বিশাল তেমনই পরাক্রান্ত । বহমনী 
রাজবংশের ইতিহাস আত্ম-কলহ, নরহত্যা ও ষড় যস্ের বিবরণে কলঙ্কিত । 
বহমনী রাজগণের অনেকেই হিংস্র ও নৃশংস 
প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। বিজয়নগরের 
সহিত সংগ্রামে তাহারা অমান্থুষিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
নরনারী নির্বিশেষে, বয়সের কথা বিবেচনা না করিয়া তাহারা নির্মমভাবে 
বিজয়নগরের গ্রজাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের 
নিজেদের ঘরেও শাস্তি ছিল না। রাজপ্রাসাদে বড়যন্ত্র ও গুপ্ত চক্রান্ত 
লাগিয়াই থাকিত। এই বংশের চৌদ্দজন রাজার মধ্যে অন্ততঃ চারিজন 
ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। দুইজনের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া 
সিংহাসন্্যত করা হয় এবং দুইজনের অতিরিক্ত মদ্যপানে মৃত্যু হইয়াছিল। 
অষ্টম নরপতি ফিরুজ শাহ শাসনদক্ষতার জন্য সুখ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন। দুইবার তিনি বিজয়নগরের বাহিনী পরাজিত করেন। 
তৃতীয়বারের যুদ্ধে ফিরুজ শাহেরই পরাজয় 
হইল। এই পরাজয়ের পরে তিনি আর 
অধিককাল জীবিত থাকেন নাই। ফিরুজ শাহের মৃত্যুতে বিজয়নগর ও 
বহমনী রাজাদিগের শত্রুতা লোপ পাইল না। 
আহম্মদ শাহ আবার হিন্দুরাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। বরঙ্গল জয় করিয়া তিনি গুলবর্ণা হইতে বিদরে রাজধানী 
স্থানাস্তরুত করিয়াছিলেন । আহঙ্মদের পৌন্র হুমায়ুন ছিলেন নিষ্ুরতার 
জীবন্ত প্রতীক। 
, বহমনী রাজ্যের সন্্রান্ত লোকগণ অতঃপর ছুইদলে বিভক্ত হইয়া 
পড়িলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মুসলমান ও তাহাদের হাব্সী 
১১ 


রক্তরঞ্জিত ইতিহাস 


ফিরুজ শাহ বহমনী 


আহম্মদ শাহ 


১৬২ ভারতবর্ষের ইতিহাস | 


সহবোগিগণ আরব, তুর্বা, ইরানী ও মোগল প্রভৃতি বৈদেশিক অভিজাত 
দিগের বিরুদ্ধে সম্ঘবন্ধ হইলেন। এই 
সংঘর্ষ আবার ধর্মগত পার্থক্যে আরও জটিল 
হুইয়া উঠিল। দরক্ষিণাপথের মুসলমানদের অনেকেই সুরী? এবং 
তাঁহাদের প্রতিদন্দীদলের অধিকাংশই “শিরা” সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। 


রাজনৈতিক বিরোধ 


খাজ! মামুদ গওয়ান নামক এক ব্যক্তি 
সদর ক্রমাগত তিনজন রাজার মন্ত্রিত্ব করিয়া- 
ছিলেন। তাহার মন্ত্রিত্বে রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল এবং 
তিনিও রাজ! ও প্রজার প্রীতি অঞ্জন করিয়াছিলেন। খাজা মামুদ চতুর 
রাজনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি “শিয়া” সম্প্রদায়ভূক্ত 
বিদেশীদলের নেতা! বলিয় বিরুদ্ধদলের বিরাগতাজন হৃ’ন। তাহার 
শক্রগণের কৌশলে মগ্তপারী স্থলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহের আদেশে 
মামু গওয়ানের প্রাণদণ্ড হয়। এই হত্যার পরে বহমনী রাজ্যের 
অধঃপতন আরম্ভ হইল। ১৫২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যটি নামে মাত্র 
টিকিয়া রহিল। কিন্তু বহমনী স্ূলতানগণ প্রকৃতপক্ষে কাশিম বারিদ ও 
তাহার পুত্র আমীর আলীর ক্রীড়াপুস্তলি হইয়া রহিলেন। 
বহমনী রাজ্য বিভাগ :_বহমনী স্ুলতানদিগের বিশাল রাজ্য 
আহন্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও বিদর এই পাঁচটি ূ 
রাজ্যে বিভক্ত হইল। ইহাদের মধ্যে বেরার 
টা সর্বপ্রথম স্বাধীন হয়। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে 
(কাহারও মতে ১৪৯ খৃষ্টাব্দে ) ফতুল্লা ইমাদ শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিয়া বেরারে ইমাদ শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি 
ছিলেন। বিজাপুরের আদিল শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল 
শাহ ১৪৮৪-৯০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 


১৪৯০ খৃষ্টাব্দে 
| মালিক আহম্মদ মামু বহমনীকে পরাজিত করিয়া আহন্মদনগরের 


পালন”. ভর 


স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ ১৬৩ 


নিজামশাহী রাজ্য স্থাপন করেন। ১৫১২ অথবা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে 
কুলীকুত্বশাহের নেতৃত্বে গোলকুণ্ডা স্বাধীনতা লাভ করে। বহমনী 
রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ আমীর বারীদ বহুকাল শাসন করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত ১৫২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্ব নামে রাজত্ব করেন 
নাই। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে সাব ও সম্প্রীতি ছিল না। 
ইহারা পরস্পরের সহিত বুদ্ধ করিতেন, আবার বিজয়নগরের হিন্দু 
রাজার সহিতও ইহাদিগের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত। ১৫৭৪ 
খৃষ্টাব্দে বেরার আহম্মদনগর কর্তৃক অধিকৃত 
হয় এবং ১৬১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের 
সুলতান বিদর রাজ্য গ্রাস করেন। সম্রাট আকবরের আক্রমণে 
আহন্মদনগরের অবনতি হইলেও শাহজাহানের পূর্বে এই রাজ্য 
সম্পূর্ণরূপে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হয় নাই। দক্ষিণাপথের অপর 
ছুটি রাজ্য ুরঙগজেবের শাসনকাল পর্য্যন্ত টিকিয়াছিল। 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রুশ দেশীয় পর্যটক নিকিতিন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন। তাহীর প্রদত্ত বিবরণে বহমশী রাজত্বে সাধারণ লোকের 
অবস্থা কিরূপ ছিল, জানা যায়। দেশের 
আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা অত্যন্ত 
বেশী ছিল। ধন-সম্পদের অভাব না থাকিলেও সকলের আথিক অবস্থা 
সমান ছিল না। সন্তরান্ত ব্যক্তিগণের বিলাস-ব্যসনের অবধি ছিল না 
কিন্ত কৃষকেরা! অতি ছুঃখে দিন যাপন করিত। বহমনী রাজ্যে চাষ 
আবাদের অবস্থা ভালই ছিল। দন্্য তঙ্করের উপদ্রব ছিল না। বহুমনী 
রাজগণ কৃষির উন্নতি সাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সাধ্যমত 
শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করিতেন। 

বিজয়নগর 2__বিজয়নগরের প্রাচীন ইতিহাস বিস্বৃতির অন্ধকারে 
বিলীন হইয়া আছে। কথিত আছে, দক্ষিণে মুসলমানগণ যখন প্রবল 


তিন রাজ্যে পরিণতি 


বহমনী রাজ্যের অবস্থা 


১৬৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস ূ 


হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন তাহাদিগকে দমনের জন্য সঙ্গম নামক 
এক ব্যক্তির পাচ পুল্র বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন 
করেন (৯৩৩৬খুঃ)। ইহাদের মধ্যে হরিহর 
এবং বুক্ধের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ । মাধব বিঘা নামে সেকালের জনৈক 
হ্যাভ ব্রাহ্মণ সুবী এই কাৰ্য্যে তাহাদিগকে উৎদাহিত করিয়াছিলেন 
রলিয়। একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে ST 
সাপ তৃতীয় বল্লাল কর্তৃক বিজয়নগর কিম্বা তংসন্নিহিত আণেগুণ্ডি দুর্গ 
নিৰ্মিত হইয়াছিল এবং তাহার আত্মীয় সঙ্গম-পুজ্র প্রথম হরিহর এই 
স্থানের শাসনকর্ত্ত৷ ছিলেন। কাহার কাহার 
মৃতে হরিহর ক.স্পলরাভ্যের অমাত্য ছিলেন। 
বিজয়নগরের প্রথম রাজবংশ যাদব পরিবারের শাখা বলিয়া জনশ্রুতি 
আছে। এই বংশ সাধারণতঃ সঙ্গমবংশ নামে পরিচিত। 


পূর্ব্ব ইতিহাস 


যাদব বংশ 


১৩৭৪ 
সালে বিভয়নগর-পতি বুক চীনে দূত প্রেরণ 
0 . করিয়াছিলেন। তাহার পুন দ্বিতীয় হরিহর 
মহারাজাধিরান্ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। বহুমনী রাজ্যের তায় 
বিজয়নগরের ইতিহাসও যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনীতে কণ্টকিত। প্রথম 
দেবরায় ফিরুজ শাহ বহমনীর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ফিরুজ 


শাহ হিন্দু রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া 
প্রথম ও দ্বিতীয় দেবরায় 


টি 
নি রন el 
মুসলমান সৈন্য নিয়োগ ব দেশ বিধ্বস্ত করেন। দ্বিতীয় 
দেবরাঁয় যুদ্ধজয়ের জন্য মুসলমান অশ্বারোহী 
নিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতেও বিশেষ সুবিধা হয় নাই। 
৯৪৮৬ খৃষ্টাব্দে স্গমবংশ ধ্বংস করিয়া চন্ত্রগিরির প্রবল পরাক্রান্ত ৬ 
TRA শাসনকর্তা নরসিংহ শানুব সিংহাসন 
রি অধিকার করেন। 


কিন্তু এই বংশের 
) কাল ংশের রাজ্রারা ) 
দীর্ঘকাল রাজত্ব ররিতে,পারেন নাই । ১৫০৫ সালে শালুববংশের ভ্ৰমি 
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হুইল। পর্ভূগীজগণ নরপিংহের নামানুসারে বিজয়নগরকে “নর-পিংগা” 
রাজ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। নরস নায়ক বিজয়নগরের 


তুলুব বংশ 
কৃষ্ণ রায় 


তৃতীয় বা তুলুব রাজবংশ স্থাপন করেন। এই 
বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কুষ্দেব রায় 
সাহসী, উদার ও ঘুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তাহার 


জ্ঞানানুরাগ ও সদাশয়ত! স্থবিদিত। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের ইস্মাইল 


আদিল শাহের নিকট 
হইতে তিনি রায়চুরের 
দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন। বিজাপুরের 
রাজধানী তখন হিন্দু 
সৈম্ত কর্তৃক অধিকৃত 
হইয়াছিল। তিনি 
গুলবর্গী  ধুলিসাৎ 
করিয়া দিয়াছিলেন 
এবং উড়িয্যার হিন্দু 
রাজাকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। প্রায় 
বিশ বৎসর কাল 
সগৌরবে রাজত্ব 
করার পরে ১৫২৯ 
ৰা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে 


কৃষ্ণদেব রায় ও তাহার মহিবীদয় 


কুষ্চদেব রায়ের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণ শাস্ত্রী সত্যই বলিয়াছেন, দক্ষিণ 
ভারতের যে সকল নরপতি ভারতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জল করি 
রাখিয়াছেন কৃষ্ণ রায় তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 


১৬৩ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


কৃষ্ণ রায়ের পরে অচ্যুত রায় ও সদাশিব রায় রাজা হইয়াছিলেন। 
সদাশিবের কোনও ক্ষমতা ছিল না। মন্ত্রী রাম রাজাই রাজ্য 
পরিচালনা করিতেন । ১৫৫৮ সালে রাম 
রাজা বিজাপুর রাঙ্জের সহিত মিব্রতা স্থাপন 
করিয়া আহম্মদনগরের সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করেন। উদ্ধত হিন্দু 
মন্ত্রী পরাজিত সুলতানের প্রতি এমন অশিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
যে বেরার ব্যতীত দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অন্ত মুসলমান স্থলতানগণ 
সমবেততাবে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তলিকোটের যুদ্ধে 


(প্রকৃতপক্ষে রাক্ষম তঙ্গড়ীতে ) হিন্দুদের 
তলিকোট 
বিশাল বাহিনী পরাজিত হইল এবং রাম 
রাজার শিরচ্ছেদ করা হইল ( ১৫৬৫ খৃঃ )। বিজয়ী মুসলমানগণ তখন 
হিন্দু রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া তথাকার বিরাট হ্্যরাজি ও সমৃদ্ধ 
মন্দিরগুলি ধ্বংস করিলেন। ; 
রাম রাজার ভ্রাতা ১৫৭০ 


রাম রাজা 


খৃষ্টাব্দে পেন্থগোায় আরবীড়ু বংশ 
ডা স্থাপন করেন। ইহাই বিজয়নগরের চতুর্থ 

রাজবংশ। ইহার পরে চন্দ্রগিরিতে রাজধানী 
স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু সামন্ত রাজগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ 
একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং বিজয়নগরের 
পূৰ্ব্ব গৌরব একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। 


বিদেশী পর্য্যটকগণ বিজয়নগরের অশ্বধ্য, সম্পদ ও রাজগৌরব 
বিজযনগরের অবস্থা টী্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 


তাহা প্রশংসায় উচ্ছুসিত। ইটালীয় পর্যাট 
নিকোলো কটি ১৪২০ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ: টা 


ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সে শশয়ে বিজয়নগরের পরিধি 
% বিস্তৃত ছিল এবং রাজধানীতে অন্্রবি রা 


হি 
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হাজার যোদ্ধা ছিল। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে আন্দ,র রজ্জক ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। বিজয়নগরের ধনৈশ্ব্ধ্য দেখিয়া তিনি 
অবাক্‌ হইয়াছিলেন। বোড়শ শতাব্দীর পর্ভূগীজ 
লেখক পাএস বলেন যে এই নগর পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা সমৃদ্ধ পুরী। 
বিজয়নগরের রাজগণ শিক্ষা ও শিল্পের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
বেদের টাকাকার সান ও তাহার ভ্রাতা মাধব এই রাজ্যের প্রথম রাজাদের 
অধীনে কাজ করিতেন। কৃষ্ণ রায়ের সভাকবি “মনুচরিত্র” রচয়িতা 
পেদ্দন তেলগু লেখকদের মধ্যে আজিও একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে সন্মানিত 
হইয়া থাকেন। যদিও সেই বিশাল বিজয়নগর 
আজ ধ্বংস-্ত,পে পরিণত, তথাপি তাহার 
ভগ্রাবশেষ হইতেও স্থাপত্য কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
দেশের চিত্রকর ও শিল্পিগণ যে এককালে গৌরবের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ 
করিয়াছিলেন, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বিজয়নগরের রাজগণ কেবল যে দক্ষিণাপথে বহমনী রাজ্যের 
গতিরোধ করিয়াছেন তাহাই নহে, প্রধানতঃ তাহাদের জন্যই, বহমনী 
রাজারা উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। গুলবর্গা ও 
বিদ্ররের বুদ্ধপ্রিয় নরপতিগণ যদি বিজয়নগর আক্রমণেই সকল শক্তি 
ক্ষয় না করিতেন, তবে তাহাদের পক্ষে 
বহমনী রাজ্যের প্রভাব উত্তরে মুস্লিম রাজ্যগুলি জয় করা মোটেই 
পা কঠিন হইত না; তাহা হইলে ভারতের 
ইতিহাসও বোধ হয় অন্তরূপে লিখিত হইত। 
উড়িষ্য। £_মহাবীর অনস্তবন্্ণ চোড় গঙ্গ উড়িষ্থাকে একটি 
শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। 
আনুমানিক ১৪৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার 
শাসনদণ্ড কপিলেন্দ্রের হস্তগত হয়। কপিলেন্ত্র গঙ্গা হইতে কাবেরী 


আব্দুর রচ্জক 


শিক্ষা ও শিল্পানুরাগ 


অনন্তবন্্ণ ও কপিলেন্ত্র 
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পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজ্যপীমা বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাহার বিজয়- 
বাহিনী বহমনী রাজ্যের অন্তর্গত বিদরের নিকটব্তী স্থান পৰ্য্যন্ত 
অগ্রসর হুইয়াছিল। তাহার পরে পুরুবোন্তম ও প্রতাপরুদ্র যথাক্রমে 
সিংহাসন অধিকার করেন। শেষোক্ত নরপতি চৈতন্দেবের শিব্য 
ছিলেন। তাহাদের সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গদেশ হইতে মাদ্রাজের 
নিকটবর্তী স্থান পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীনে শাসিত হইত। কিন্ত বিজয়- 
নগরের কৃষ্ণদেব রায় এবং গৌলকুণ্ডার কৃতবশাহী বংশের অভ্যুত্থানে: 
এই রাজ্যের প্রভাব খর্ব হইল। আন্তমানিক ১৫৪১-৪২ অন্দে 
কপিলেন্দ্র বংশের পতন এবং এক নবীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। ইহারাও 
আবার মুকুন্দ হ্রিচন্দন কর্তৃক বিতাড়িত হন (১৫৫৯-৬৮ খুঃ)। 
আকবর এই পরাক্রান্ত রাজার সখ্য যাজ্জা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার 
কররানী সুলতানগণ ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে উড়িয্যা! জয় করিয়া এই রাঁজ্যটি: 
বাংলার অন্তভূর্ত করিয়া লইলেন। 
মোগলযুখের প্রাক্কালে রাজনৈতিক অবস্থা : উল্লিখিত 
বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রভীরমান হয় যে দিল্লী সাম্রাজ্যের পতনের 
সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণাপথে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের একটা প্রবল চেষ্টা 
হইয়াছিল। উত্তর ভারতে মেবারের রাণা কুম্ভ ও সঙ্গ রাজপুত 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বাসনা পোষণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ 
রাখা আবশ্তক যে এই যুগের সকল মুসলমান রাজাই বিদেশী ছিলেন 
না। গুজরাট, আহম্মদনগর ও বেরারের মুসলমান রাজারা প্রকৃতপক্ষে 
ভারতবর্ষেরই লোক। অবশেষে বাবরের আক্রমণে ভারতবাসিগণের 
স্বদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বিফল হয় এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
একটি নূতন অধ্যায় আরন্ত হইল। : 


ne 
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দ্বাবিংশ অধ্যায় 
বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষ 


তুকী-আফ.গান জুলতানগণের শাসন 2 দিল্লীর স্থলতানগণ 
অপ্রতিহত ক্ষমতায় রাজ্য শাসন করিতেন। কোরাণের বিধির প্রতি. 
সন্মান প্রদর্শন করিলেও তাহারা কাধ্যতঃ কাহারো অন্গুশীসন মানিয়া 
চলিতেন না। কোরাণের নিষেধ সত্বেও আলাউদ্দীন পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
স্থির করিয়া দিয়া ব্যবসায়ীদিগকে সেই 

মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য 

করিয়াছিলেন এবং মুসলমান যোদ্ধাদিগকে বঞ্চিত করিয়া যুদ্ধের 
লুষ্ঠিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন । তুঘলুক্‌ শাহের পুত্র মহম্মদ 
মুসলমান ধর্মগুরু খলিফার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেও অনেক স্থলতানই 
এই প্রকার আনুষ্ঠানিক আচারের ধার ধারিতেন না। সুতরাং 
তুর্কা-আফগ্রান শাসিত ভারতীয় প্রদেশগুলি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল 
এবং তু্কা-আফগ্রান বংশীয় রাজারা তাহাদের নিজ ইচ্ছামত রাজ্য 
শাসন করিতেন। যিনি রাজা, তিনিই গৈন্য পরিচালক, আবার তিনিই 
বিচারক ছিলেন। তাহার দ্বারাই দেশের আইন কান নিয়ন্ত্রি 
হইত এবং তিনিই কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রিগণকে সাধারণ 
ভৃত্যের স্তায় যে কোনও সময়ে পদচ্যুত করা যাইত। প্রাদেশিক 
শাসকগণেরও সেই অবস্থা । সুলতানের প্র প্রকৃতপক্ষে তাহার 
সেনাবাহিনীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। স্থতরাং দুর্গ ও সেনা-নিবাসগুলির 
নিকটবর্তী স্থান সমূহেই তাহাদের ক্ষমতা সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকিত। 
অন্ত্ৰ হিন্দু সামস্তগণই দিল্লীর সুলতানের 
প্রভৃত্ব স্বীকার করিয়া বিনা বাধায় শাসন 
করিতেন। হিন্দু রাজারা মুসলমান বিজেতাগণকে. কর দিতেন । 


শাসনে স্বেচ্ছাচার 


হিন্দু শাসকগণ 


আচ 


১৭০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


সময় মত সম্রাটের নিকট রাজস্ব ও মাঝে মাঝে উপঢৌকন পৌছিলেই 
তাহারা নীরব থাকিতেন। রাজার পরিবর্তনে 
গ্রাম্জীবনে কিছুমাত্র পরিবর্তন লক্ষিত 
হইত না। হিন্দু ও মুসলমান রাজার শাসনে সাধারণ লোক ও 
কৃষকদের অবস্থার কোন ব্যত্যয় ঘটিত না। তবে মুসলমান রাজ্যে 
হিন্দুদিগকে পাধারণতঃ জিজিয়া কর দিতে হইত। যাহারা ইস্লাম 
বর্ম্ম গ্রহণ করিতেন তাহারা অবগ্ত শাসক সম্প্রদায়ের সর্দপ্রকার 
অধিকার পাইতেন। 

ছুই সভ্যতার সংঘর্ষের ফল 2_ ইতিপূর্বে যে সকল বিদেশী 
জাতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাদের সহিত তুকাঁ-আফ্গান 
বিজেতাদিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য 
ছিল। গ্রীক, শক ও হুণগণ এদেশে আসিয়া 
ভারতবাসীদের সহিত এক হইয়া মিশিয়া 
গিয়াছিল। ভাবে, ধৰ্ম্মে ও কন্দ তাহাদের 
পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। তুকাঁ-আফগান বংশীয় মুসলমানগণ ধৰ্ম্ম, 
কর্ম ও সামাজিক আচার সন্বন্ধীয় যে অবদান লইয়া ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন, হিন্দুদের সামাজিক বিধান হ 


ইতে তাহা সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত ৷ 
কিন্তু সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরিয়া যদি দুইটি সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস 


করে, তবে তাহারা আপনাদের অজ্ঞাতদারেও পরস্পরের ভাব 
অঙ্ুকরণ করিয়া থাকে। মুমলমানগণ 

হিন্দু নুদলমানের মিলন  অমুসলমানদিগকে নিজ ধৰ্ম্মে দীক্ষা দিবার 
ও সন্ভাব পক্ষপাতী । ভারতবর্ষেও অনেক হিন্দুকে 


ইস্লাম ধৰ্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল। 
আবার মুসলমান রাজা ও সেনাপতিরা কখনও কখনও হিন্দু নারীর 


পাণিগ্রহণ করিতেন। হিন্দুরাও নুলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণের পর তাহাদের 


গ্রাম্য জীবন 


তুর্কা-আফ গান 
আক্রমণকারীদের বৈশিষ্ট্য 


NC) 


বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষ ১৭১ 


পুর্ব আত্ময়দের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতেন না। নূতন দীক্ষিত 
মুসলমানগণ তাহাদের পূর্ব সংস্কার একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। রজবের পুত্র ফিরুজ শাহ তৎকালীন মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত 
অভিনব ধন্মমত ও সামাজিক পরিবর্তন দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই 
সকল সামাজিক আচার ও বর্ম্মমতের মধ্যে হিন্দুধর্দ্ের সুস্পষ্ট প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বাসের ফলে ছুই সম্প্রদায়ের 
লোকের মধ্যে স্ভাব ও সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে তাহাদের পরস্পরের স্বার্থ অভিন্ন। কিন্তু মিলনের 
সেই সন্ধিক্ষণে বাবরের আক্রমণে সব ওলট-পালট হইয়া গেগ। 
হিন্দুধর্ম ও সমাজে ইজ্লাম প্রভাব ঃ_হিন্দুধর্স্মের সহিত 
ইস্লামের সংস্পর্শের ফল দুইটি বিভিন্ন দিকে পরিলক্ষিত হয়। একদিকে 
হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা কঠোরতর ভাবে 
ছুই রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অন্যদিকে হিন্দুদের ধর্ম ও 
সামাজিক অনুষ্ঠানে অধিকতর উদারতা ও 
সাম্যভাৰ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। মুসলমান আচার যাহাতে হিনদুধর্থ 
প্রবেশ না করিতে পারে তজ্জন্ত হিন্দু শান্ত ও নিবন্ধকারগণ স্মৃতি গ্রন্থে 
অনেক কঠোর অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিলেন। এই শ্রেণীর গ্রদ্থকারের 
মধ্যে রঘুনন্দনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
রবুনন্দন অপর পক্ষে উদার মতাবলল্বী হিন্দুগণ অনেক 
কু-সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করিতে লাগিলেন। উদারমতবাদী সাধু সন্ন্যাসিগণ সাধারণ লোকের নিকট 
হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি 
প্রভৃতি খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রচারকের মধ্যে অনৈক্য 
থাকিলেও ধর্ম সমন্বয়ের মূল নীতি সম্পর্কে ইহাদের মধ্যে মত-বিরোধ 
ছিল না। মোক্ষের পথে মানুষের জাতি অথবা বর্ণ যে বাধা জন্মাইতে 


১৭২ ভাঁরতবর্ষের ইতিহাস 


পারে না ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। ভগবান্‌ মানুষের কার্য্যাকার্য্যের 
বিচারই করিয়া থাকেন, জণ্তি কুলের বিচার করেন না। তাহার 
নিকট উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অথবা অবদ্ঞাত হীন জাতির মধ্যে প্রভেদ 

নাই। কেবলমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসই যে মোক্ষের উপায় একথা তাহারা 

ন। 

হয টিন সকল উদার প্রচারকের মধ্যে রামানন্দের 

নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রামানন্দ রামের 

রামানন্দ উপাসক ছিলেন এবং হিন্দী ভাবায় ধর্ম্ম প্রচার 

করিতেন। উত্তর ভারতে তীর্থ পর্য্যটনকালে 

জাতিনিব্বিশেবে তিনি সকলকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার বারজন প্রধান 
শিষ্য বা চেলার মধ্যে একজন নাপিত,একজন মুচি এবং একজন জোলা। 

বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম প্রচারক বলপভাচা্য জাতিতে ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। তিনি, 
মাদ্রাজ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

শংগারের সকল ভোগ বাসনা পরিত্যাগ 


করিরা তিনি তাহার শিষ্যদিগকে শ্ীকুঞ্চ বা! 
তগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিতেন। 


বাংলার বৈষ্ণব ধর্ প্রচারক চৈতন্তের প্রভ 
হইয়াছিল। তিনি জাতিতে ব্রা্ঈণ ছিলেন। তাহার শিষ্যাগণ তাহাকে, 
বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। মাত্র ২৪ বংসর বয়সে চৈতন্ত 
সংসার ত্যাগ করেন। তিনি চারিদিকে প্রেম ও বৈরাগ্যের মহিমা প্রচার 
রিতে ল ন 

টি ক'রতে লাগিলেন। পদমর্যাদা অথবা অর্থ- 


সম্পদের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। 
তাহার একজন মুসলমান শিষ্য ছিল। টৈতন্ঠের সম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণব 


জাতিভেদ একেবারেই মানেন না। অথচ ইহারা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ 
করেন নাই। চৈতন্তের শিক্ষায় হিন্দুধর্ম এক নবজাগরণ পরিলক্ষিত হইল ॥ 


বল্লভাচাধ্য 


াব এই সময়ে বহুদূর বিস্তৃত 


TL 


cf 
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ব্রাহ্মণ ধর্মগুরু একনাথ সেকালের একজন কবি ও প্রতিভাশালী 
অনীবী ছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশে তাহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি 
কখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, অথচ 
তখনকার প্রচলিত অনেক সমাজ-বিধি 
অগ্রাহ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। মহীর প্রভৃতি অস্পৃপ্ত জাতির 
সহিত তিনি অবাধে মেলামেশা ও ধর্্মালোচনা করিতেন। 
এ ঘুগের প্রসিদ্ধ সাধুদিগের মধ্যে সকলে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। 
যে কবীরের নাম হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ 
করেন, তাহার জন্ম হইয়াছিল মুসলমান 
-জোলার ঘরে। নামদেব দরজীর সম্তান। 
শিখধর্থের প্রতিষ্ঠাতা নানক ছিলেন ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ী। কবীর 
হিন্দু অথবা মুসলমানদিগের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি 
জাতিভেদ প্রথা কখনও স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিতেন, “সকল 
ধর্মই এক, আল্লা ও বামে প্রভেদ নাই।” 
কবীরের বাণী যেমন মধুর তেমনি মর্মস্পর্শী । 
তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, 'মহাপুরুষদিগকে তাহাদের জাতি সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা বৃথা । নাপিত যে সেও পরমেশ্বরের উপাসক, রজকিনী, 
তন্থবায় এমন কি রাইদাঁসও ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছে। খাবি স্বপাচ 
ত জাতিতে মুচি, তিনি কি ভগবানকে ডাকেন নাই? হিন্দু হউক, 
মুসলমান হউক, সকলে একই লক্ষ্যে পৌছিতে চাহিতেছে। সেখানে 
বর্ণে বর্ণে প্রভেদ নাই, মানুষের সহিত মানুষের ভেদ নাই৷? 
শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নানক হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় 
j করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকলেই তাহার 
প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিত। তাহার 
ভক্ত শিষ্যদ্রিগের মধ্যে অনেক মুসলমানও হিলেন। 


একনাথ 


অন্রান্গণ 'ধর্্োপাসক 


কবীর 


নানক 
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দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ঃ__গোৌড়া হিন্দুগণ সংস্থতেই তাহাদের 
শান্ত্-গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। কিন্ত ধর্মসংস্কারকগণ প্রায় সকল স্থানেই 
প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার! অনেকেই 
সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য বই 
ধৰ্ম্মোপদেষ্টাদের দান লিখিতেন 3 সুতরাং যে ভাবা জনসাধারণের 
পক্ষে সহজবোধ্য, সেই ভাষাতেই তাহাদের 
গ্রন্থ রচনা স্বাভাবিক । রামানন্দ ও কবীর হিন্দী সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন, একনাথের লেখনী প্রভাবে মরাঠি ভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছে। 
গুরু নানক ও তাহার শিষ্যবর্ণের রচনায় পঞ্জাবী ভাষার বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছে। গুরুমুখী লিপির উদ্ভবও তাহাদের কল্যাণেই হইয়াছে। বাংলা 
ভাবা ও সাহিত্যে চৈতন্তদেবের সময়ে এক নবযুগের আর্ত হইয়াছে । 
তাহার পুর্ব হইতেই বৈষ্ণব কৰি চণ্ডীদাসের 
গীতিকাব্য বাংলার নিরক্ষর, পল্লী কৃষক হইতে 
ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। বিগ্ভাপতি মিথিলার 
অধিবাসী হইলেও তিনি বাংলার প্রচীন কৰি রূপেই সমধিক পরিচিত। 
সেকালের নরপতিগণের অকুণ্ঠ দান ও 
প্রকান্তিক আগ্রহের ফলেই এই সকল কবির 
সাহিত্য সাধনা সার্থক হইয়াছিল। 
বিগ্ভাপতি একজন হিন্দুরীজার সভাকবি ছিলেন। কৃত্তিবাস রচিত 
বাংলা রামায়ণকে বাঙ্গালীর বাইবেল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌড়- 
রাজের আন্ুকুল্যে ক্ভিবাস এই অমূল্য 
ততবার ্রন্থখানি রচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
বাঙ্গালী কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে হুসেন 
শাহের সুশাসন ও প্রজারঞ্জনের উল্লেখ আছে। হুসেন শাহের 
পুত্র ননরৎ শাহের আদেশে বঙ্গভাবায় মহাভারত অনুদিত হইয়াছিল। 


চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি 


শাসকদের উৎসাহ দান 


১৭৩৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


পাঞ্জি সাহিত্য 2__দিলীর সুলতানের! মুসলমান লেখকদিগকে 
পারন্ত ভাষাতে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করিতেন । এদেশের মুসলমান- 
দিগের মধ্যে যাহার! পাপি ভাবায় কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে আমীর খস্রর 
আমীর খুস্র নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । গিয়াসউদ্দীন 
বল্বনের আন্রকুল্যে তাহার কবি প্রতিভার 
স্কুরণ হয়। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি সভাকবি হইয়াছিলেন। 
বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া পরিণত বয়সে আমীর থুস্ক পরলোকগমন করেন। 
হিন্দুগণ সাহিত্যের যে শাখা বিশেষভাবে অবহেলা করিয়াছিলেন, 
মুসলমান লেখকগণ কিন্তু তাহাতেই বিশেৰ পারদশিতা দেখাইয়াছেন। 
এবুগে হিন্দুদের লিখিত কোনও খাটি তিহাপিক গ্রন্থ দেখা যায় 
না, কিন্ত মুঘলমান লেখকগণ কয়েকখানি উৎ্ক্ ইতিহাস রচনা 
জিয়া-উদ্দীন বরণী . করিয়াছিলেন তুকাঁ স্থলতানগণের আমলের 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এতিহাসিক . জিয়া-উদ্দীন 
বরণী। ইনি তুঘনুক্‌ শাহের পুত্র মহম্মদ ও রজবের পুত্র ফিরুজ শাহের 
সমসাময়িক ছিলেন। তাহার লিখিত তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী পরবর্তী 
প্রতিহাসিকগণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল। 
উদ, সাহিত্যের প্রবর্তন £_বিগ্ভোৎসাহী মুসলমান পণ্ডিতেরা 
সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার অন্ুবীলন করিতেন, আবার রাজদরবারে 
প্রতিপত্তি লাভের জন্য অনেক হিন্দু পাগি ভাব! শিখিতেন। এতদ্যতীত 
“অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকেদের সুবিধার জন্য একটি মিশ্রভাষার 


রা প্রচলন হইয়াছিল। এই ভাষার না 


বা শিবিরের ভাবা। আজকাল যেমন বড় 
বড় শহর বা ব্যবসায় কেন্দ্রে বিভিন্ন জাতির মনোভাব প্রকাশের গজ 


ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেকালে বড় রড় হা 


ম উর্দী 
রঃ 
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ও বাজারে সম্ভবতঃ এই মিশ্র ভাবা ব্যবহৃত হইত। উর্দ, ভাষার 
ব্যাকরণের নিয়ম হিন্দী ব্যাকরণের অনুরূপ, কিন্ত এই ভাবায় পাগি ও 
আরবী শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। 
ভারতীয় মুগ্লিম স্থাপত্য : উর্দ, সাহিত্যের ন্যায় সেকালের 
স্থাপত্য-শিলও ছুই সভ্যতার সংযোগের ফল।, মুসলমানগণ প্রাসাদ 
ও ভজনালয় নিৰ্ম্মাণের জন্য ভারতীয় শিল্পী 
৯ 8) ও স্থপতি নিয়োগ করিতেন। প্রথমতঃ 
মস্জিদ নিম্মীণে হিন্দু ও জৈন মন্দিরের 
উপাদান ব্যবহার করা হইত এবং কখনও কখনও মুসলমান 
উপাসকগণের প্রয়োজন অনুসারে সামান্য পরিবর্তন করিয়া মন্দিরকেই 
মস্জিদে পরিণত করা হইত। এইরূপে বিভিন্ন প্রদেশে এক একটি 
বিভিন্ন রচনা-রীতির উদ্ভব হইল। দিল্লীতে মুসলমান আদৰ্শই অনেকটা 
অব্যাহত রহিয়াছে । ভৌনপুর ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে স্থানীয় পদ্ধতিই 
গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। বাংলায় গৃহ 
ৃ নির্মাণের যে প্রণালী প্রচলিত ছিল মুসলমান 
বিজেতাগণ তাহারই অনুসরণ করেন এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত তক্ষণ 
শিল্পের প্রভাব এখানকার মস্জিদেও পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ভারতেও 
মুসলমানেরা গুজরাটা স্থাপত্য রীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মধ্যযুগের অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির ও মস্জিদ এই রীতিতে 
নিশ্মিত হইরাছিল। | 
ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শিল্পে, সাহিত্যে, সমাজে ও 
ধর্মান্দোলনে হিন্দু এবং মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে 


স্থানীয় আদর্শ 


. অনেক সুফল ফলিয়ীছিল। 


সাধারণ লোকের অবস্থা £মুসলমান শাসনের প্রথম তিন 
শতাব্দীতে জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল নির্ণয় করা! কঠিন। 
১২ 


ভারতবর্ষের ইতিহাস 


১৭৮ 


5h, 15109 ১৮25৮ 


৮ 


বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষ ১৭৯" 


ভারতবর্ষ তখন ধনসম্পদের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা দ্বারা 
সাধারণ লোকের কিরূপ আয় ছিল, বুঝা 
যায় না। ইবন বতুতা বলেন, তিনি বাংলায় 
দ্রব্য-সামগ্রী যত সস্তা দেখিয়াছিলেন, তেমন আর কোথায়ও দেখেন 
নাই। কিন্ত 'বোড়শ শতাব্দীর একখানি গর্ভূগীজ চিঠিতে দেখা যায়, 
এই এদেশের সাধারণ গৃহস্থদের তেমন 
টাকা পয়সা ছিল না। সুতরাং দ্রব্য-সামগ্রী 
সস্তা হইলেও সাধারণ লোকের তাহাতে কি পরিমাণ সুবিধা হইত বলা 
কঠিন। সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে হয়তো এখধধে্যের অবধি ছিল না, কিন্ত 
সেকালের দরিদ্রেরা বোধ হয় একালের দরিদ্রদিগের মতই নিঃস্ব 
ছিল। এখনকার হিসাবে সেকালের লোকের 
অভাব অত্যন্ত কম ছিল। নিত্য ব্যবহার্য 
জিনিসপত্র দেশেই উৎপন্ন হইত এবং সুদূর পল্লীবাসীদের সংসারযাত্রায় 
সম্ভবতঃ শাস্তির অভাব ছিল না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকের 
দুর্গতির শেষ থাকিত না। কারণ, সে সময়ে বাহির হইতে সাহায্য 
পাওয়ার কোনও সহজ উপায় ছিল না। 
স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের উপরেই শহরের লোকের ভাগ্য নির্ভর 
(করিত। কিন্ত শাসনতন্ত্র বিশেষ সুব্যবস্থিত ন! থাকায় পল্লীগ্রামগুলি 
কাধ্যতঃ তাহাদের শামনের বাহিরেই ছিল। তাই গ্রামবাসিগণ 
সাধারণতঃ দ্বাধীনভাবেই জীবন যাপন করিত। সুলতানের অনুগ্রহ 
বা নিগ্রহ, রাজধানীর দ্বন্দ অথবা বিরোধ-বিগ্রহ সাধারণতঃ তাহাদিগকে 
স্পর্শ করিত না। 


সস্তা জিনিসপত্র 


টাকার অভাব 


অল্প অভাব 


1 শা 


=" ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 


বাবর, হুমায়ুন ও শের শাহ 


আশ্রয় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। 
যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, 


বাবর £__বাবরের জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্যময় । যখন তাহার বয়স 
মাত্র এগারো বৎসর, তখন তিনি ফারঘানা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৈমুরের বংশ- 
ধরেরা তখন সমরখন্দের সিংহাসনের জন্য জ্ঞাতি- 
কলহে ব্যাপৃত ছিলেন। বাবরও আগ্রহের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান 


করিয়াছিলেন। সমরখন্দ 
শাসনের স্বপ্ন এই বালকের 
মনও অভিভূত করিয়াছিল t 
তাহার ্বপ্রলোকের এই 
সিংহাসনে তিনি সত্য সত্যই 
দুইবার আরোহকরিয় ছিলেন, 
কিন্ত কোনবারই এই সৌভাগ্য 
বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ছুই 
দুই বারই তিনি সমরখন্দ হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছেন এবং 
ফারঘানার পৈতৃক সিংহাসনও 
তাহার হস্তত হইয়াছে 
গৃহহীন অবস্থায় তিনি দীর্ঘকাল 
দারিদ্র ও দুঃখের মধ্যে তিনি 
ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাই তাহাকে 


বাবর বাদশাহ ১৮১. 


সাফল্যের পথে লইয়া গিয়াছিল। একদিন এক গ্রাম্য সর্দারের অতিথি 
হইলে তাহার একশত এগারো বৎসরের অতি বৃদ্ধা মাতার নিকট বাবর 
তাহার পূর্বপুরুষ তৈমুরের ভারতীয় অভিযানের কাহিনী শ্রবণ করেন। 
এই কাহিনী শুনিয়া তাহার মনেও হিন্দুস্থান আক্রমণের বাসনা প্রবল 
হইয়া উঠে। 
ভারতীয় অভিযান £__পঞ্জাবের দৌলত খা লোদী প্রমুখ 
পরাক্রান্ত সর্দারগণ যখন বাঁবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণে আহ্বান করিলেন, 
তিনি সাগ্রহে তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। মেবারের পরাক্রান্ত নরপতি সঙ্গও 
সম্ভবতঃ এই সময়ে তাহার নিকট চিঠি-পত্র লিখিতেছিলেন। বাবরের 
ন্যায় দুঃসাহসী বীরের পক্ষে এরূপ প্রলোভন 
পরিত্যাগ করা অসস্ভব। তাই ১৫২৪ 
খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোর অধিকার করিলেন। দৌলত খা লোদী শীঘ্রই 
বুঝিতে পারিলেন যে. তৈমুরের মত ভারতবর্ষ নুন করিয়া স্বদেশে . 
ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় বাবরের নাই। 
751 তখন তিনি বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
ত করিলেন। ইহাতে বাবরের সঙ্কল্প সাধনের 
কিছু বিলম্ব হইল, কিন্তু ভারত বিজয়ের অভিলাষ তিনি পরিত্যাগ 
করিলেন না। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার বিপুল বিক্রমে ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিলেন। দৌলত খাকে দমন করিতে তাহার আয়াস 
পাইতে হয় নাই। তারপর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের বিখ্যাত 
রণক্ষেত্রে তাহার সহিত সুলতান ইব্রাহিমের যুদ্ধ হয়। পাঁণিপথের 
প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিমের পরাজয় ও মৃত্যু হইলে বিজয় গৌরবে বাবর 
দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। 
"_ মেবারপতি রাণ! সঙ্গের সহিত সংগ্রাম কিন্ত তখনও 


দৌলত খাঁ লোদীর আহ্বান 


রাণা সঙ্গ 


১৮২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বাবরের কাজ শেব হয় নাই। এদেশে তাহার প্রতিদন্দীর অভাব ছিল 
. না। রাজপুতবীর রাণা সঙ্গ দিল্লী, মালব ও 
গুজরাটের মুসলমান নরপতিদিগের সহিত 
যুদ্ধে যশ অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে 
৮ ডি আহিল লইয়া বাবরের 
5 সহিত শক্তি পরীক্ষার অগ্রসর হইলেন। 
খান্ুয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রাজপুত সৈন্য বাবরের হস্তে বিধ্বস্ত হইল এবং তিনি 
চান্দেরির দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, 
পুর্ব ভারতে আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। রাজপুতদিগকে পরাজিত 
করিয়া তিনি বিহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন 

গোগ্রার যুদ্ধ ৰ 
ঠা এবং পাটনার অনতিদূরে গোগ্রা নদীর তীরে 
আফগান সৈশ্/দিগকে পরাজিত করিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়। 
বাবরের চরিত্র £_বাবর বহুগুণসম্পন্ন ও বহুমুখী প্ৰতিভাশালী 
- ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীত ও অন্ঠান্ত বিদ্যায় তাহার পারদশিতার অভাব 
বিভিন্নযুখী প্রতিভ! ছিল না। প্রাকৃতিক সৌনদধ্য তিনি প্রাণ দিয়া 
উপভোগ করিতেন। তাহার সাহিত্যান্গরাগ 
সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। 
পরাজয়ে অথবা আকম্সিক বিপদে তিনি কখনও বিচলিত হন নাই। 
সকল ব্যাপারেই এই. নিরুদ্িগ্ন ভাব এবং 
পা দুঃসাহসিক কর্ধপ্রিয়তা সম্ভবতঃ তাহার 

লেনপুলের অভিমত 

পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত । ণঙ্গোলের শক্তি, 
তুকাঁর সাহস ও কর্ম্মক্ষমমতা লইয়া তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন। 
তিনি ছিলেন ভাগ্যান্নেষী সৈনিক। তাহার সাত্রাজ্য সংগঠনের 
প্রতিভা ছিল না। তথাপি তাহার পৌভ্র আকবর যে বিশাল 
সাত্রাভ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনিই তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন।” 


রাজপুত জাতিসজ্ৰ 


হুমায়ুন ও শের শাহ ১৮৩ 


দয়ালু স্নেহশীল বাবর বন্ধুদের প্রতি, অতিশয় উদার ছিলেন। ' তাহার 
ক্ষমাশীলতা ও ভূত্যদের প্রতি 'সন্ধদয় ব্যবহার. উল্লেখযোগ্য 
সৈনিক হিসাবে তিনি যদি তেমন খ্যাতিলাভ করিতে নাও পারিতেন 
তথাপি সাহিত্যিকরূপে তাহার প্রতিভা চিরকাল সমাদৃত হইত। তিনি 
পা্সি ও তুফি ভাবায় গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার ভাষা যেমন সরল তেমনই 
মর্মম্পর্ণী। তাহার 'জীবন-স্থৃতি'র যে অসম্পূর্ণ অংশ পাওয়া গিরাছে,' 
তাহা বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য রত্ব বলিয়া পরিগণিত। 

হুমায়ুন £_বাবর নববিজিত হিন্দু্থানে শাসনের সুব্যবস্থা 
করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার সহিত 
যাহার! এদেশে আসিয়াছিলেন, ্বার্থসাধনই ' 
তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। হুমায়ুন যখন পিতৃসিংহীসনে আরোহণ 
করিলেন, তখন তাহাকে নানারূপ অন্বিধায় পড়িতে হইল। একান্ত 
প্রয়োজনের সময়েও তিনি তাহার ভ্রাত্গণের সাহায্য লাভ করিতে 
পারেন নাই। এদিকে আফগ্রান শক্তি 
বিপৰ্য্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে 
ধ্বংস হয় নাই। পূর্বদিকে শের থা প্রবল হইয়া উঠিলেন, পশ্চিমে 
গুজরাটের বাহাদুর শাহ হুমায়ূনের প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন। 
জয় পরাজয় বিশেষ ভাবে নবীন বাদশাহের ব্যক্তিগত যোগ্যতার 
উপরেই নির্ভর করিতেছিল। হুমায়ুনের শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তাহার 
বংশের অন্যান্য নরপতির প্যায় তিনিও একজন সাহসী সেনাপতি ও 
বীর যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু বাবরের স্যার অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, অথব৷ 
তীক্ষবুদ্ধি তাহার ছিল না। এই জন্য শের শাহের নেতৃত্বে পাঠানের৷ 
হুমায়ুনকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার 


বাবরের জীবন-স্মৃতি 


. হুমাযুনের নানা অঙ্গুবিধা 


আফগান শক্তির পুনরভ্যুখান 


হুমায়ূনের ব্যক্তিত্ব 


১৮৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস ' 


করিতে পারিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয়ের প্রতি অবিবেচকের ন্ায় 
উদ্বারতা দেখাইয়া তিনি ভয়ানক ভুল করিয়াছিলেন। তাহাদের 
প্রত্যেকেই কতকগুলি জাগীর 
পাইরাছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
মধ্যম ভ্রাতা কামরাণ 
কাবুল ও কান্দাহার 
শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু 
তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি 
হুমায়ুনকে ভয় দেখাইয়া পঞ্জাব 
আদায় করিয়া লয়েন। 
হুমায়ুন প্রথমে অনেকগুলি 
যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি 
বাহাদুর শাহকে মালব হইতে 
বিতাড়িত করিয়া ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে 


গুজরাট রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। 
বহু দুৰ্গ দখল করিয়া হুমায়ুন বীর বিক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। 
কিন্তু এই সমর পূর্বাঞ্চলে সাংঘাতিক গোলযোগের সংবাদ পাইয়া 
তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। গুজরাট এবং নালৰ সম্পূর্ণভাবে 
তাহার হস্তচ্যুত হইল। 


শের শাহ ঃ 


কামরাণ 


থে ছর্য আফগ্রান বীর পূর্বাঞ্চলে বিজ্রোহীদিগের 
ঠা শেহৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার 

নাম ফরিদ। কিন্তু তিনি শের 
নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সামান্ট অবস্থা হইতে 
চেষ্টায় খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। 


) সাসারামের জাগীরদার ছিলেন। 


খা সুর 
নিজের 
তাহার পিত| হাসান 
ফরিদকে তিনি তেমন ভালবাসিতেন 


হুমায়ুন ও শের শাহ ১৮৫ 


না। পনর বৎসর বয়সে পিতৃক্সেহে বঞ্চিত ফরিদ একদিন গৃহত্যাগ করিয়া 
জৌনপুর চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি 
শীঘ্রই পারন্ত ভাবা ও সাহিত্যে অসাধারণ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে ফরিদের পিতা তাহার প্রতি প্রসন্ন 
হইলেন এবং যোগ্য পুত্রের হস্তে জাগীর 
পরিচালনার ভার স্তস্ত করিলেন। কিন্ত এই 
সৌভাগ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ফরিদকে পুনরায় পিতার জাগীর 
ছাড়িয়া আগ্রায় যাইতে হইল। পরে পিতার মৃত্যু হইলে সম্রাটের 
এক ফরমানের বলে তিনি পিতৃ জাগীর অধিকার করেন। ইহার 
কিছুকাল পরে ফরিদ বিহারের লোহানী বংশীয় স্বাধীন নরপতির অধীনে 

চাকুরী গ্রহণ করেন। এইখানে ব্যাত্র শিকারে বীরত্ব দেখাইয়া 

তিনি শের থা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে তিনি তাহার প্রভুর 

সহকারী পদে নিযুক্ত হন এবং তাহার নাবালক পুত্রের শিক্ষকের 

কাৰ্য্য গ্রহণ করেন। 

কিন্তু ভাগ্যচক্র আবার থুরিয়া গেল। শক্রপক্ষের ষড়যন্ত্রে শের খা 

আবার পিতৃ জারীর হইতে বঞ্চিত হইলেন। এবার তিনি বাবরের 

সহিত যোগদান করিয়া তাহার নিকট হইতে পুনরায় সাসারাম পরগণা 

লাভ করিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই 
তিনি বাবরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আবার 
লোহানীদিগের চাকুরী গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল পরে তীহার ভূত পূর্ব 
নাবালক ছাত্রের অভিভাবক স্বরূপ তিনিই 
কার্ধ্যতঃ বিহারের শাসনকর্তা হইয়া বসিলেন। 
ইহার মধ্যে এক সময় তিনি চুণার দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। 
এইখানে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হুমায়ুন কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। বুদ্ধিমান 


জৌনপুরে শিক্ষা 


জাগীর পরিচালনা 


অতি দ্রুত উন্নতি 


বাবরের সহিত সম্বন্ধ 


বিহার শাসন 


১৮৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
শের সময় বুঝিয়া আনুগত্য স্বীকার করিলে হুমায়ুন আগ্রীয় 
ফিরিয়া যান। 

নামে লোহানী রাজার কর্মচারী হইলেও শের খা প্ররুতপক্ষে 
সমগ্র বিহারের অধীশ্বর হইলেন। অতঃপর বঙ্গদেশের মুসলমান 
রাজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভের ফলে তাহার গৌরব ও খ্যাতি বাড়িয়া 
গেল। কিন্ত তখনও হুমায়ূনের প্রাধান্য অগ্রাহ্া করিবার শক্তি 
তাহার হয় নাই। সুতরাং তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চলিতে 
লাগিলেন। অবশেষে হুমায়ুন যখন বাহাদুর শাহের সহিত সুদীর্ঘ 


সংগ্রামে বিব্রত ছিলেন তখন শের খা বাংলা 
আক্রমণ করিলেন এবং সহসা অপ্রত্যাশিত 
পথে রাজধানীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 
বাংলার রাজ! মামুদ শাহ্‌ অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তাই আকস্মিক 
আক্রমণে নিরুপায় হইয়া বহু অর্থনানে তিনি শের 
করিলেন। কিন্তু শের খা সহজে 


বঙ্গদেশ আক্রমণ 


খার সহিত সন্ধি স্থাপন 
ভুলিবার লোক ছিলেন না। মামুদ 
শাহের দুর্বলতা টের পাইয়া তাহার লোভ আরও বাড়িয়া গেল। বাহাদুর 
শাহের পতনের পরে অনেক সুপ্রসিদ্ধ পাঠান-বীর তাহার সহিত যোগ 
দিয়াছিলেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্থারীভাবে অধিকারের অভিপ্ৰায়ে 
পুনরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। এদিকে হুমায়ুন গুজরাট ও মালব 
দেশ পরিত্যাগ (১৫৩৬ খৃঃ) করার পরে এই পাঠান সর্দারের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা না করিয়া আগ্রায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন। শের খা] 
পুনরায় বহ্গদেশ আক্রমণ করিলে হুমাযুনের 
যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না। 

চুণার অবরোধ তখনও যদি তিনি সোজাম্বজি গোৌড়ের দিকে 

- অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে হয় 
দমন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহার পরিবর্তে তিনি 


হুমাযুনের কালক্ষেপ 


ত শের খাকে 
চুণার অবরোধ 


শের শাহ ১৮৭ 


করিলেন। সেই অবকাশে শের বাংলার রাজধানী দখল করিয়া 
ফেলিলেন। শের খা বিশ্বানঘাতকতা করিয়া রোটাস্‌ ছূর্গও জয় 
করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তাহার 
পরিজনদিগকে ধনসম্পদ্সহ পাঠাইরাছিলেন। 
অবশেষে হুমায়ুন যখন বঙ্গদেশে উপস্থিত হন শের তখন বিহারে 
যাইয়া হুমায়ূনের রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের কতকগুলি স্থান আক্রমণ 
করিলেন। এদিকে গৌড় অধিকারের আনন্দে হুমায়ুন আলম্তে সময় 
কাটাইতে লাগিলেন। যখন শের থার 
আক্রমণ কাহিনী তাহার নিকটে পৌছিল 
তখন তিনি আগ্রা যাত্রা করিলেন। কিন্তু বল্সারের নিকট চৌসা 
নামক স্থানে তিনি শের খা কর্তৃক পরাজিত হইলেন। 
ইহার পরেই শের খাঁ শের শাহ উপাধি ধারণপুর্বক আপনাকে 
রাজ! বলিরা ঘোষণা করিলেন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হুমায়ুন পর 
বৎসর আর একবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু 
এবারেও বিলগ্রামের যুদ্ধে পাঠানরাজের 
নিকট পরাভূত হইলেন। এই বুদ্ধ সাধারণতঃ কনৌজের যুদ্ধ 
নামে অভিহিত। 
এই সঞ্ধটকালে হুমায়ুন যদি তাহার ভ্রাতাদিগের সাহায্য পাইতেন 
তাহা হইলে হয়ত তাহার এত বিপদ হইত না। হুমায়ুন লাহোরে 
যাইয়! ভ্রাতা কামরাণকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিলেন কিন্তু 
কামরাণ ভ্রাতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পঞ্জাব ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলেন এবং ও প্রদেশ শের শাহের অধিকারভুক্ত হইল। ১৫৪২ 
খৃষ্টাব্দে শের মালব জয় করেন এবং ইহার পরেই রায়সিনের 
পুরণমলের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। নিরাপদে যাইতে দিবার 
প্রতিশ্রুতি পাইয়া রায়সিনের সৈন্যদল দুর্গ ত্যাগ করে। তখন 


রোটাস্‌ দুর্গ অধিকার 


চৌসা 


বিলগ্রাম 


১৮৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


শের শাহ অসহায় রাভপুতদিগকে আক্রমণ করিলেন । রাজপুত- 
বীরগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদের স্ত্রী ও পুজকন্ঠাদিগকে 
হত্যা করেন এবং নিজেরাও বীরত্বের সহিত বুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। 
অতঃপর আফগান সাম্রাজ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শের 
শাহের একজন কর্মচারী একে একে সিন্ধু ও 
সুলতান অধিকার করিয়া লইলেন। সম্রাট 
নিজে মারবারের রাজপুতরাজ মালদেবের রাজ্য আক্রমণ করেন। 
রাজপুতগণ চিরদিন jj , সুতরাং 
নারবারের যুদ্ধ পুতগণ চিরদিনই সাহসী যোদ্ধা, সুতরাং 
শের শাহকে এক সময় বিশেষ বিপন্ন হইতে 


হইয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধি ও চতুরতায় তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। 
একখানি জাল চিঠি দ্বারা মালে 


জয়ী হইলেন। ফলে আজমীর হইতে আবু পৰ্যন্ত সমুদয় স্থান 


টির সহজেই অধিক্কৃত হইল খের শাহ তখন 
কালিগ্রর দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। 
এইখানে বারুদের আগুনে পুড়িয়া শের শাহের মৃত্যু হয় (১৫৪৫ 
খুঃ)। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠান অস্যথানের সকল আশ! শূন্যে 
বিলীন হইল। 

শের শাহের রাজ্য শাসন £_শের শাহ শুধু একজন বড় যোদ্ধা 
ছিলেন না, সুশাসক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 


তিনি তাহার সাম্রা $ 
জমির পরিমাণ ও করিয়াছিলেন এবং সি রি 
কর নিদ্ধারণ তি 
নির্ধারিত করিয়াছিলেন। তাহার আমলে 
প্রজাদের অধিকার ও দেয় কর সুম্পষ্টরূপে নিদিষ্ট হইয়াছিল এবং 
কিৰুলিয়ত ও পাটা লইবার নিয় প্রবর্তিত হইয়াছিল। কৃষকদিগকে 


সাত্রাজ্য বিস্তার 


"বকে প্রতারণা করিয়া অবশেষে তিনি ' 


Ese 0 Mn 


শের শাহ ১৮৯ 


মোট ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব দিতে হইত, শের শাহ নিজে 
যেমন স্তায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন তেমনি 


সুবিচার He 
স্থানীয় কর্ম্চারীদিগকেও কোন প্রকার 

অত্যচার করিতে দিতেন না। তাহার 

মুদ্রানীতির সংস্কার সময়ে যুদ্রানীতির সংস্কার হইয়াছিল এবং 


বিভিন্ন শহরের সহিত রাস্তার যোগাযোগ 
করিয়া তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । ' 
বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ গ্রাণ্ 
ট্রাঙ্ক রোড. চলিয়া গিয়াছে উহা তাহারই 
একটি স্মরণীয় কীন্তি। তিনি ,ডাকবিভাগের অনেক উন্নতি সাধন 
করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা হয় তাহারও, 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদিও তিনি মাত্র পাচ বৎসর রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন তথাপি শাসনতন্ত্রের সকল বিভাগই 
সংস্কার করিয়া গিয়াছেন | পুলিশ বিভাগের 
নিয়মাবলী সংস্কার করিয়া তিনি গ্রাম্য মোড়লের প্রতি পল্লীগ্রামে শাস্তি- 
রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। সৈন্যবিভাগে শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মান্থবত্তিতা 
প্রবন্তিত হইয়াছিল। প্রতারণা নিবারণের 
* দৈষ্য বিভাগ সংস্কার জন্য আলাউদ্দীন সিপাহীদিগের ঘোড়ার দাগ 
দিয়া দিবার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার পুনঃ 
প্রবর্তন করেন। নিজে অতিশয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান হইলেও তিনি 
হিন্দু প্রজার প্রতি অত্যাচার বা অবিচার 
হিন্দুর প্রতি হুবিবেচনা করেন নাই। ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামে জনৈক 
হিন্দু তাহার সৈশ্ঠদলে সেনানায়কের পদ লাভ করিয়াছিলেন। শের 
শাহের স্থাপত্যশিলপান্থ্রাগও কম ছিল ন!। সাসারামে তাহার সমাধি- 
সৌধ আজিও সেকালের স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় দিতেছে । শের শাহ্‌ 


গাও ট্রাঙ্ক রোড, 


শান্তিরক্ষক পুলিশ 


১৯০ ভারতবধের ইতিহাস 


আকবরের আমলের অনেক সুব্যবস্থার স্ত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। 


তাহার যদি অকস্মাৎ বৃত্যু না হইত, তাহা হইলে তিনি হয়তো নিজেই 


শের শাহের সমাধি ভবন 


একটি পরাক্রান্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারিতেন। 

ইতিহাসে আর তৈমুরবংশীয় রাজাদিগের স্থান হইত না। 
শের শীহের বংশঘরগণ 2-শের শাহের কৌসও যোগা 

উত্তরাধিকারী ছিল না। তাহার মৃত্যুর পর পারিবারিক কলহে রবংশ 


4: আরও দুৰ্বল হইয়া পড়িল। তাহার দ্বিতীয় + 
পুত্র ইস্লাম শাহ নয় 


ভারতের 


k বৎসর রাজত্বের 
0 হযে পরলোকগমন করেন। তাহার শিশুপুভ্রকে 
হত্যা করিয়া তদীয় শ্ালক মহম্মদ শাহ আদিল উপাধি ছা 


8. 


-_ল টি লপপস্ল 


ক 2 


হুমায়ুন ১৯১ 


করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিল তাহার হিন্দু মন্ত্রী 
হিমুর উপরেই রাজ্যশাসন ভার ছাড়িয়া! 
দিয়াছিলেন। মালব ও বঙ্গদেশ একে 
একে তাহার হস্তচ্যুত হইল। এদিকে শের শাহের ছুই ত্রাতুদ্ুত্ 
আদিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোবণা করিয়া সিংহাসন দাবি করিলেন। 
হুমায়ুন এই সকল অশান্তির সুযোগে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া 
দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিলেন। 

হুমায়ুনের পুনরায় রাজ্যলাভ £_গিংহাসন হারাইবার পর 
গৃহহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায় হুমায়ুনকে দীর্ঘকাল ঘুরিয়া ফিরিতে 
হইয়াছিল। রাজপুতানার ক্ষুদ্র রাজগণ তাহাকে আশ্রয় দিতে সাহস 
পান নাই। সিদ্ধদেশেও তিনি নিরাপদ আশ্রয় পান নাই। তাহার 
ভ্রাতা কাঁমরাণ তাহাকে কাবুলে থাকিতে দিলেন না। অবশেষে এই 
হুতভাগ্য নরপতি পারগ্তে পলায়ন করিলেন। পারসিকগণের সাহায্যেই 
তিনি ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কাবুলও 
তাহার হস্তগত হইল কাবুল হইতে হুমায়ুন 
ও তাহার বন্ধুগণ ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্থর 
রাজগণ যখন আত্মকলহে শক্তিক্ষর করিতেছিলেন, তখন (১৫৫৫ খৃঃ) 
ভারতে প্রবেশ করিয়া হুমায়ুন লাহোর দখল 
করিলেন । সেই বৎসরই সিকন্দর স্থরকে 
পরাজিত করিয়া তিনি দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। পর বৎসর 
একদিন নমাজের আজান শুনিয়া তিনি যখন প্রার্থনার জন্য পাঠাগারের 
সিঁড়ি বাহিয়া তাড়াতাড়ি নামিতেছিলেন সেই সময় অকম্মাৎ পা 
পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া তাহার মৃত্যু হয়। 


আদিল ও হিমু - 


পারদিকদের সাহায্যে 
কামরাণের পরাজয় 


লাহোর ও দিল্লী অধিকার 


চুব্বিংশ অধ্যায় 

মহান্থুভৰ আকবর 
আকবরের রাজ্য প্রাপ্তি ৪_হুমাঘুনের বখন মৃত্যু হয়, তখন 
তাঁহার ত পুত্রের বয়স মাত্র তেরো বৎসর । গৃহহীন, সহায়হীন অবস্থায় 
হুমায়ুন যখন সিন্ধুর মরুভূমিতে ঘুরিয়া ফিরিতে- 
ছিলেন সেই. সমর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে অমরকোট- 
নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয়। পারস্তে প্রস্থানের সময় হুমায়ুন 
কামরাণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাহার 
পুত্রকে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।, 
তারপর হুমায়ূনের মৃত্যুর পরে আকবর যখন স্রাটু হইলেন, তখনও, 
তাহার সিংহাসন নিঘণ্টক হয় নাই। শিশু সম্রাটের শত্রুর অভাব 
রি ছিল না, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে তিনি একজন: 
উপযুক্ত বিশ্বস্ত অভিভাবক পাইয়াছিলেন,, 


আকবরের জন্ম 


পিতার সহিত বিচ্ছেদ 


তাহার নাম বৈরাম খা। 
পাঠান কলহ :হ্মাযুন পিতৃ সামাজে 


যর মাত্র অল্প কয়েকটি 
স্থান পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। 


তখনও শের শাহের রাজ্যের 

আদিল ও হিদু অধিকাংশ স্থান হর-রাজ ও তাহাদের 

অমাত্যগণের অধিকারে। ইহাদের মধ্যে 

মহ আদিল শাহের হিন্দু মহী হিযুই ছিলেন আকবরের সর্ক্মাপেক্ষা 
প্রবল প্ৰতিদ্বন্দী । 

হিমু ও পাণিপখের দ্বিতীয় যুদ্ধ £_হিযু জাতিতে বাণিয়া 


হিমুর বাল্য জীবন... ছিলেন। কেবল নিজের চেষ্টায় তিনি বড় 
হইয়াছিলেন। সেকালের ' আত্মকলহ ও 


নী) দিয়া উচ্চপদ লাভ. করেন। 


মহান্ুভব আকবর : 


১৯৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


আকবরের কর্মচারীদিগকে দিল্লী ও আগ্রা হইতে বিতাড়িত করিয়া তিনি 
রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি ধারণ করিলেন এবং 
১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে 
আকবর ও বৈরামের সন্মুখীন হইলেন। এই বিখ্যাত রপক্ষেত্রে 
দ্বিতীয়বার ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হইল । 
হিমু শত্রহত্তে বন্দী ও নিহত হইলেন, 
পাণিপথের যুদ্ধে উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষা শেব হইল। 
বৈরাম খাঁর পতন £__পাণিপথের বুদ্ধের পরে একে একে 
গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর (১৫৫৯ 
খৃঃ) অধিকৃত হইল। বৈরাম খা নাবালক 
আকবরের নামেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিশোর 
সম্রাট তাহার পরতুত্ব বেণীদিন সহ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেই 
বৈরাম পদচ্যুত রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন। 
১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আকবর বৈরামকে পদচ্যুত 
করেন। সম্রাটের কর্ম্মচারীদিগের অসৌজন্তে বিরক্ত হ্ইয়া পদচ্যুত 
বৈরামের বিদ্রোহ মন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়াছিলেন কিন্ত যুদ্ধে 
তাহার পরাজয় হইল। আকবর 
উপকারের কথা স্মরণ করিয়া বৈরামের প্রতি কোনও কঠোর 
বৈরামের মৃত্যু আচরণ করিলেন না। মক্কা যাইবার পথে 
একজন আফগান কর্তৃক বৈরাম নিহত 


দিল্লী ও আগা পুনরুদ্ধার 


পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ 


জৌনপুর অধিকার 


হইয়াছিলেন (৯৫৬১ খুঃ)। বৈরামকে বিদায় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
রর ‘ আকবর নিজ হাতে রাজ্যশান ভার গ্রহণ 


মহান্ধভব আকবর ১৯৫ 


81-12-5881. 
আকবরের বিজয় অভিযান £_আকবর ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী 


ছিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্শতাব্দী কাল তিনি রাজ্য শাসন 
করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় প্রতি বংসরেই তিনি যুক্ধবিগ্রহে 
ব্যাপৃত ছিলেন। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে আধম খা 
মালব ও পীর মহম্মদ মালব জয় করেন, মালবের 
আফগ্রান রাজা ব্জবাহাছুর ইহার কয়েক 
বৎসর পরে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে 
করার শাসনকর্তা আগফ, খাঁ গড় কটঙ্গার গোও রাজ্য আক্রমণ করেন। 
এই স্থানটি মধ্য প্রদেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত। তথাকার রাজা 
তখন নাবালক ছিলেন বলিয়া তাহার মাতা 
রাণী ছুর্গাবতীই রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 
তাহার ক্ষুদ্র বাহিনী বর্তমান জব্বলপুরের নিকটবর্তী এক স্থানে পরাজিত 
হইল। বন্দী হইবার আশঙ্কায় দুর্গাবতী 
আত্মহত্যা করিলেন। তাহার পুত্র শক্রদের 
সহিত বুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। এই যুদ্ধে 
আকবরের গৈন্যদল বহু ধনরত্ব লাভ করিয়াছিল। আসফ. খাঁ কিছুকাল 
এই প্রদেশটি শাসন করেন, ইহার পর বর্তমান ভূপাল ব্যতীত বিজিত 
প্রদেশের অবশিষ্টাংশ প্রাচীন রাজ পরিবারের এক ব্যক্তিকে ফিরাইয়া . 
দেওয়া হয়। 
রাজপুতগণ অনেকেই এতদিন দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করেন 
নাই। তাহারা সাহসী যোদ্ধা ছিলেন 
এবং এতকাল .মরুভূমি ও পার্বত্য কেল্লার 
আশ্রয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতে- 


গোওয়ানা 


রাণী ছুর্গাবতী 


. ব্াজপুতগণের বশ্যতা 
স্বীকার; মেবার অটল 


ছিলেন। মেবার ও মারবারের রাজপুত রাজগণ বাবর ও শের 


| ১৯৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


৷ শাহের প্রবল প্রতিছন্দী ছিলেন। আকবর রাজপুতগণের মিত্রতার 
| মূল্য বুবিতেন| সুতরাং তিনি বন্ধুভাবে তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার 
| করাইবার চেষ্টা করিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে অন্বরের (জষপুর) বিহার মল 
তাহার আন্্গত্য স্বীকার করিয়া আকবরের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ 
দিলেন। কিন্ত মেবারের রাণা তাহার প্রভৃত্ব মানিলেন না। ইহার 
উপর মালবের রাজ্যচ্যুত রাজা বজবাহাছুরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন 
বলিয়া আকবর তাঁহার প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে 
আকবর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বাবরের প্রতিদন্দী রাণা 
সঙ্গ বীর ছিলেন কিন্ত তাহার অপদার্থ পুজ উদয়সিংহ রাজধানী 
চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পাহাড়ের মধ্যে পলায়ন করিলেন। তথাপি, 
জয়মূল ও পত্ত দীর্ঘ চারিমাস কাল ধরিয়া 


শত্রুর আক্রমণ হইতে চিতোর রক্ষা করেন। > 
অবশেষে সম্রাটের গুলিতে জয়মলের মৃত্যু হয়। রাজপুতবীরগণ 


জয়মল 


টার সেনাপতির এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে পরাজয় 
নিশ্চিত জানিয়া প্রথমে স্ী-পুত্রদিগকে বধ 
করিলেন এবং পরে অকুতোভয়ে শক্রসেনার সহিত বুদ্ধ করিয়া প্রাণ 
বিসর্জন করিলেন। 
যে সকল রাজপুত বীর এতদিন আকবরকে অগ্রাহ করিয়া চলিতে- 
ছিলেন, চিতোরের পতনে তাহারা ভীত হইলেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে 


বিনে রণ থস্তোরের রাজা রায় সুরজন বাদশাহের 
চাকরী গ্রহণ করিলেন। সেই বৎসরেই 


কালিঞ্জর কালিগ্ররাধিপতিও আকবরের বশ্যতা স্বীকার -; 


করেন। বিকানীর ও জয়শলমীরের রাজারা 
আকবরকে কন্তা দান করিয়া আন্গত্য স্বীকার করিলেন। কিন্ত 


রাণা কিছুতেই তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন না। উদয়সিংহ 


স্যালারী 


মহান্ুভৰ আকবর ১৯৭ 


ভীরু ছিলেন সত্য, কিন্ত পৈতৃক রাজধানী হারাইয়াও তিনি স্বাধীনতা 


মেবার-রাণা প্রত'পসিংহ 


বিসৰ্জ্জন দেন নাই। তাহার মৃত্যুর পরে 
মেবারের বীরগণ নূতন রাণা প্রতাপসিংহের 


নেতৃত্বে আবার সজ্ববদ্ধ হইলেন। সাহসে ও তেজে, বীরত্বে 


ও দৃঢতায় প্রতাপ 
ছিলেন রাজপুত 
শৌর্যের মূর্ত 
প্রতীক। তখন পধ্যস্ত 
ভারতবাসীদিগের 
মধ্যে ব্যাপক ভাবে 
জাতীয় তা-বোধ 
জাগ্রত হয় নাই, 
কিন্ত সেই সময়েই 
তিনি তাহার বংশ- 
মর্যাদা ও জাতীয় 
ধন্মের গৌরব রক্ষার্থ 
জীবন পণ করিয়া- 
ছিলেন।  প্রতি- 
দন্দীকে পরাজিত 
করার মত অর্থ- 
সম্বল তাহার ছিল 
না। একদিকে 
শক্তিশালী মুস্লিম 
গৈন্যদল. ও দিল্লীর 
ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী। 


রাণা প্রতাপ 


সম্রাটের অজস্র সম্পদ্‌, অন্যদিকে মেবারের রাণার 
রাণা প্রতাপ তাহার প্রতিবেশী রাজপুত 


১৯৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


রাজগণেরও সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। বরং আকবরের 
অধীনস্থ রাজপুত: সেনাপতিগণ প্রতাপের বিরুদ্ধে দ্বিগুণ উৎসাহে 
রি বুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্ত কোন বিপদেই 
প্রতাপ সঙবল্পতরষ্ট হন নাই। জীবনের শেষ 

দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহার আদর্শে অচল অটল হইয়া ছিলেন। 
৯৫৭৬ খৃষ্টাব্দে গোগুণ্ডা বা হল্দিঘাটাতে 

গোগুগ্া আকবরের সেনাপতি অন্বরের মানসিংহের 

সহিত তাহার বুদ্ধ হয়। এই সংগ্রামে 

প্রতাপ পরাজিত হইয়াছিলেন, অন্থচরগণের নিঃস্বার্থ ভালবাসার 
কোনক্রমে তাহার জীবন রক্ষা পাইর়াছিল। মেবারের দুর্মগুলি একে 
কে পত্র হস্তগত হইল। তথাপি আকবরের সৈন্যদল ক্ষান্ত হইল 
না। প্রতাপকে তাহারা নানাস্থানে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
ইয়তে| নামে মাত্র বশ্যতা! স্বীকার করিলেই আকবর সন্তুষ্ট হইতেন। 
কারণ, রাজপুত রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। নানা দুঃখক্টের মধ্যে পড়িয়াও প্রতাপ তাহাতে সম্মত 
হইলেন ন|। সহ গ্রতিকুলতায় অবিচলিত থাকিয়া, বার বার 
পরাজয় সত্বেও তিনি নির্ভয়ে যুক্ত চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে 
টিলা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি চিতোর 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর 

পূৰ্ব্বে তিনি প্রায় সকল দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; কিন্ত তাহার 
জীবনের সর্বপ্রধান সাধ চিতোর-উদ্ধারের চেষ্টা সফল হয় নাই। 
যখন তিনি ইহলোক হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, তখনও চিতোর 
অতাপের মৃত্য দিল্লীর পাদশাহের অধিকারে 
পরিত্যাগের সময়েও তিনি 

চিন্তা করিয়াছিলেন। আপনার পুত্রের প্রতি তা 


En 


3 শেষ নিশ্বাস 
স্বদেশের ভবিষ্যৎ 
হার বিশ্বাস ছিল 


ই এ . 


মহাহ্ুুভব আকবর ১৯৯ 


না। তাই সেনানায়কদিগের নিকট হইতে তিনি প্রতিশ্রুতি 
আদায় করিলেন, “তাহারা তুকীর নিকট মেবার সমর্পণ করিতে 
পারিবেন না।” রাঁজপুতচরিত্রের যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু 
সুন্দর, সকলই রাণা প্রতাপের চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
রাজপুতানায় তাহার অপেক্ষা বড় সেনাপতি অথবা রাষ্ট্রনায়কের 
অভাব ছিল না, কিন্ত ভারত ইতিহাসে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের 
ন্যায় বীর ও শ্বদেশপ্রেমিক বাস্তবিকই বিরল। 
১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে রণথভ্তোর ও কালিঞ্জর অধিকারের পর গুজরাট 
দিল্লীর অধীনত! স্বীকার করে। এক সময়ে এই প্রদেশটি দিল্লীর 
জুলতানদিগের অধীন ছিল। হুমায়ুন 
গুজরাট স্বললকালের জন্য ইহা অধিকার করিয়াছিলেন । 
এই প্রদেশে কু-শাসন ও অরাজকতা 
লাগিয়াই ছিল। সুতরাং আকবরের গুজরাট আক্রমণ একেবারে 
অনুচিত বলা যায় না। গুজরাটের অভিযান সম্রাট নিজেই পরিচালনা! 
করিয়াছিলেন। 
ইহার পরে বঙ্গদেশের দিকে বাদশাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শের 
শাহের মৃত্যুর পরে তাহার এক নিকট 
10 আত্মীয় বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। আদিল শাহের রাজত্বকালে স্থর রাজগণ স্বাধীনতা 
ঘোবণা করিয়া ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। এই 
বংশের শেষ রাজা শকত্রহস্তে নিহত হইলে, 
স্ূলেমান কররাণি দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তী ' সুলেমান 
কররাণি বঙ্গদেশে শাসনবিস্তারের সুযোগ 
পাইলেন। সুলেমান বুদ্ধিমানের গ্তায় আকবরের সহিত মিত্রতা 
স্থাপন করিয়া প্রকাশ্তভাবে তাহার বশ্ততা স্বীকার করিলেন। 


২০০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


গৌড় হইতে তাগায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তিনি উড়িয্যা 
অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার পু দায়দ পিতার স্তায় 
দূরদর্শী ছিলেন না। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা 

নি করিয়া সীমান্তের একটি খাটি আক্রমণ 
করিলেন। আকবর দেখিলেন বঙ্গবিজয়ের স্থযোগ উপস্থিত। দায়ূদ 
পরাজিত হইয়া পাটনা হইতে উড়িষ্যার দিকে পলাইয়া গেলেন 
(১৫৭৪ খুঃ)। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর জিলার তুকারয় নামক 
স্থানে তিনি আবার পরাজিত হইলেন। কিন্ত সম্রাটের সেনানায়ক 
মুনীম থা দায়ুদের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে 
দায়ুদ দ্বিতীয়বার বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবারেও 
(১৫৭৬ খৃঃ) তিনি রাজমহলের নিকট পরাজিত হইলেন এবং এই 
যুদ্ধেই তাহার মৃত্যু হইল। ইহার পরে বাংলার পরাক্রমশালী 
কয়েকজন “ভৌমিক” ৰা জমিদার দীর্ঘকাল সম্রাটের প্রভুত্ব স্থাপনে 
বাংলার প্রবীণগণ বাঁধা দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
ময়মনসিংহ ও ঢাকার পূর্বখণ্ডের ঈশা খা, 
বাখরগঞ্জের অন্তবর্ভা চন্দ্রদ্ীপের (বাক্‌লা ) 
বশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম সবিশেষ 


বিক্রমপুরের কেদার রায়, 
কনর্পনারায়ণ এবং 
উল্লেখযোগ্য । 


আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জ্জা মহন্মদ হাকিম কাবুল শাসন 
৩ করিতেছিলেন। তিনি ভারতের অসন্তুষ্ট 
ওমরাহদের সহিত বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন, 
খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থান আক্রমণ করিয়া আকবর 
বি কাবুল অধিকার করেন। কাশ্মীর, 


ও উড়িস্তা যথাক্রমে ১৫৮৬, 
৯৫৯২ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হয়। 


সুতরাং ১৫৮১ 


সিদ্ধ 
১৫৯০-৯১ 


১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে বালুচিস্থান 


এবং 


মহ নুভব আকবর ২০১ 


| এ বিজিত হইল। সেই বৎসরই কান্দাহার আকবরের হস্তগত হয়। 
এইবূপে হিন্দুকুশ হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবং 
হিমালয় হইতে নর্মদা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ 
আকবরের করতলগত হইল। কেবলমাত্র 
সিদ্ধুর পরপারে পার্বত্য জাতিদিগের সঙ্থীর্ণ বাসভূমি এবং অপর 
কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র স্থান আকবরের রাজ্যসীমার বাহিরে 
রহিল। 

কিন্ত আকবর উত্তরতারতের গ্রভূত্ব লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। 
দক্ষিণের মুসলমান-শাসিত রাজ্য কয়েকটির 
উপরও তাহার লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইল। 
থাকার রাজারা সাধারণভাবে আকবরের প্রভূত্ব স্বীকার করিলেই 
তিনি তৃপ্ত হুইতেন, কিন্ত খান্দেশ ব্যতীত আর কোন রাজ্যই 


কান্দাহার 
বিজিত ভূখণ্ডের সীমা 


দাক্ষিণাত্য এদেশ 


& বিন! যুদ্ধে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল না। 
১7 আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী 

প্রেরণ করা হইল, তথায় বিজাপুরের ভূতপূর্বব মহিষী এবং নিজামশাহী 

বংশের দুহিতা চাদ সুলতানা অপূর্ব 

চাদ সুলতানা দূঢতা ও সাহসিকতার সহিত নগর রক্ষা 

রর করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৯৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আকবরের সহিত 
আহন্মদনগরের রাজার সন্ধি হইল। বালক 

SHEL রাজা আকবরের প্রভত্ব স্বীকার করিয়া 

বেরার প্রদেশ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্ত এক বৎসর পরেই 

আবার ছুই রাজ্যের মধ্যে বুদ্ধ বাঁধিল 

আহন্মদনগর পতন এবং (১৫৯৯ খৃঃ) আকবর স্বয়ং সৈম্ত 

fl পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া খান্দেশের 


রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করিলেন। এদিকে চাদবিবির মৃত্যুতে 


২০২. ভারতবর্ষের ইতিহাস 


আত্তন্তরীণ বাদবিসম্বাদে আহম্মদনগরের রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। 
আকবরের আমলে আহম্মদনগরের রাজধানী অধিকৃত হইল বটে 
কিন্ত শাইজাহানের 
রাজত্ব পর্য্যন্ত তথা- 
কার রাজবংশের 
বিলোপ হয় নাই। 
১৬০১ খৃষ্টাব্দে 
খান্দেশের সর্ববা- 
পেক্ষা দুর্ভেত্য দুর্গ 
অসীরগড় 
আকবরের 
হস্তগত হয়। 
বিদ্রোহ £_ 
আকবরের মন্ত্রী ও 
সেনাপতিগণ 
সকলেই যে বিশেষ 
প্রভুভক্ত ছিলেন 
তাহা. নহে, 
তাহাদের কাহারও 
কাহারও আচরণে 


অসীরগড় 


চাদ সুলতানা 
আকবরকে মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিব্রত ও বিপন্ন হইতে হইয়াছে। 


ট ১৫৬৪ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত কয়েকজন 
জবেগ বিদ্রোহ 
১2 উজবেগ দলপতি বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। 


৮ 


উজবৈগ বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে, আসফ 


খঁ আবার বিদ্রোহের ধ্বজা ‘উড়াইলেন। কিন্তু তিনি ত্রটি স্বীকার 
kl 


মহান্ভব আকবর ২০৩ 


করিবামাত্র সম্রাট তাহাকে ক্ষমা করিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলা ও 

বিহারের গৌড়া মুসলমান দলপতিগণ 

সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। 
এই বিদ্রোহ সহজে দমন হয় নাই। 

আকবর শেষজীবনে সুখভোগ বা শাস্তিলাভ করিতে পারেন 

নাই। রাজকুমার সলিম ১৬০১ খৃষ্টাব্দে 

যুবরাজ সিমের বিদ্রোহ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা , করেন। 

১৬০২ খৃষ্টাব্দে আকবরের প্রিয় সুহৃদ আবুল 

ফজল তীহারই ষড়যন্ত্রে নিহত হন। ৯৫৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুজ মুরাদের 

মৃত্যু হয়, তারপর রাজকুমার দানিয়ালের 

মদ ও দাণিয়ালের সত্য মৃত্যুতে যখন তাহার আর কোন প্রতিবন্ধী 

রহিল না, তখন সলিম পিতার বশুতা 

৪4: শ্বীকার করিলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবর 


বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহ 


দেহত্যাগ করেন। 
আকবরের চরিত্র £_ভারতবর্ষের ইতিহাসে আকবর এক অনন্ত- 


সাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি যেমন অসাধারণ রণদক্ষ 
{ তেমনই প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তৈমুর বংশের প্রবল 
পরাক্রান্ত রাজগণের মধ্যেও তাহার ন্যায় 

আকবরের শক্তি ও প্রভূত বলশালী ও অপীম সাহসী যোদ্ধা 
৪31 বিরল। প্রথম যৌবনে তিনি একাকী 

নিরন্তর অবস্থায় আধম খাঁর সন্মুখীন হইতে ইতত্ততঃ করেন নাই। 
গুজরাট অভিযানের সময় তিনি অনেক সময়েই মুষ্টিমেয় অন্ুচর লইয়া 
শক্রপক্ষ আক্রমণ করিতেন, অখপৃষ্টে নির্ভয়ে তরঙ্গ-সম্কুল নদীমধ্যে 
বাঁপাইয়া পড়িতেন। হিংশ্রজন্ত শিকার করিবার সময়ে তিনি 
সচরাচর অন্ুচরবর্ণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। বহু যুদ্ধক্ষেত্রে 


যোদ্ধ 


২০৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন। নরহত্যা ও রক্তপাত অভ্যস্ত 
হইলেও তিনি সর্বদা অনর্থক নিষ্ঠুরতা 
প্রদর্শন বা জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে 
চাহেন নাই। অনুতপ্ত বিদ্রোহীরা সম্রাটের 
নিকট চিরদিনই ক্ষমা লাভ করিয়াছে। পুনঃপুনঃ অপরাধ করিবার পরও 
তিনি তাহার ভ্রাতা হাকিমের প্রতি যে সদাশরতা দেখাইয়াছিলেন, 
তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিবয়। কখনও কখনও তিনি ক্রোধে 
আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, কিন্ত সাধারণতঃ তাহার ব্যবহারে 
অমাধারণ লোকপ্রি়তা . অমায়িকতার অভাব লক্ষিত হইত না। 
প্রজাসাধারণ আকবরকে এরূপ শ্রদ্ধা ও 

ভক্তি করিত যে, তাহারা দিল্ীশ্বরকেই জগদীশ্বরের আসন দিয়াছিল। 
নিরক্ষর হইলেও আকবর অশিক্ষিত ছিলেন না। তাহার ভ্ঞানানগু- 
নিরক্ষরত। ও শিক্ষা সন্ধানের স্পৃহা অতিশয় প্রবল ছিল। নিজে 
লিখিতে পড়িতে না৷ পারিলেও সেকালের 
রা পড়াইয়া শুনিতেন এবং সর্ববদ। বিদ্বান্‌ 
তে ভালবাসিতেন। বন্ত্রাদির নির্মাণ ও 
আবিফারে উৎসাহ. আবিষ্কারেও তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল 
শা। শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগ তিনি 
ভা বিশেষ যন্রসহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেন। 
অসাধারণ উদ্যম ও যত্র যদি প্রতিভার 


নিদর্শন হয, তাহা হইলে আকবর নিশ্চয়ই অলৌকিক প্রতিভার 
অধিকারী ছিলেন। 


তিনি শুধু কাজের লোক ছিলেন না, 
অনস্তসাধারণ। যদিও হিন্দুগণ শের শাহের 
এবং তাহার বংশধরদিগের আমলেও 


অযথা জিঘাংসার 
বীতস্পৃহা 


ভাল ভাল গ্রন্থ অপরের দ্বা 
ব্যক্তিদিগের সঙ্গে থাকি 


তাহার কল্পনাশক্তিও ছিল 
নিকট সৎব্যবহার পাইয়াছেন 
অনেক উচ্চ রাজপদে উন্নীত 


যা 
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রর রা 


হৃইয়াছিলেন তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষের মুসলমান 
সম্রাটদিগের মধ্যে আকবরই প্রথম মুসলমান 
ও অ-মুসলমানের সকল প্রভেদ তুলিয়া 
দিরাছিলেন।' কাশ্মীরের জৈন্উল আবিদীন (১৪২০-৭০ খুঃ) ব্যতীত 
আর কেহ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ সমদৃষ্টির পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। আকবর বুঝিরাছিলেন যে, প্রজার সদিচ্ছা ও 
আনুগত্য ব্যতীত কোন সাম্ৰাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী 
হইতে পারে না। হিন্দুরা সংখ্যায় অনেক 
বেণী ছিলেন, আকবর বাদশাহ তাহাদের প্রতি অসমান আচরণ ও 
ঘ্বণা প্রদর্শন করা বুদ্ধিমানের কার্য বলিয়া মনে করেন নাই। 
রাজত্বের প্রীরন্তেই তিনি জিজিরা কর 
তুলিয়া দিরাছিলেন, তাহার পরে তীর্থ- 
যাত্রীদের কর রহিত করিয়া সকলের প্রতি সমান উদারতা দেখাইতে 
লাগিলেন। এইরূপে বাদশাহ সকল ধর্ম বিরোধের উর্ধে থাকিয়া 
সকলকে বুবাইয়া দিলেন যে, জাতি, ধর্ম ও বর্ণনিব্বিশেষে সকল 
গ্রজাই তাঁহার নিকট নিরপেক্ষ ও সমান ব্যবহার পাইবার 
অধিকারী, এবং তাহার রাজ্যে সকলেই স্বাধীনভাবে নিরুপদ্রবে 
স্বধৰ্ম্ম পালন করিতে পারিবে। পরম্পর-বিরোধী সম্প্রদায় গুলিকে 
একই মহাবর্শ্ের অন্তভূর্তি করিবার ভজন্ত 
তিনি “দীন ইলাহি” নামে এক নূতন 
রম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন।, এই নবধৰ্ম্ম অন্তান্য ধর্মমতের মূলনীতি 
অবলঙ্বনে রচিত হইয়াছিল । “দীন ইলাহি” কোন প্রকার রাজনৈতিক 
চাতুরী অথবা অবিবেচনা-প্রন্থত ধর্মমত নহে; আকবর সমগ্র অন্তর 
দিয়া সত্যের সন্ধান করিতেন এবং ধর্শতন্বলোচনায়ও তিনি বরাবর 
আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। নিজে পড়িতে পারিতেন না বলিয়া 


বিচক্ষণতা 


হিন্দুর আদর 


উদারতা 


দীন ইলাহি 


২০৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বিভিন্ন ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের বৰ্ম্মালোচনা গভীর অভিনিবেশ 
সহকারে বণ করিতেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে এই ভা তিনি ফতেপুরে 
8 একটি “ইবাদৎখানা” ৰ| আরাবনা-গৃহ নিৰ্ম্মাণ 


করেশ। প্রথম তিন বৎসর মুসলমান ভিন্ন 
অন্থ কাহাকেও এইখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া 


ইহার পরে বাদশাহ হিন্দু, জৈন, পার্সি ও খৃষ্টান 


3 


চাপাইতে চেষ্টা করেন নাই) তথাপি 


i শা জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়কে 
একই সাত্রাজ্য এবং ধর্মের অবীনে 


২ আনয়নের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন 
তাহার নিকট ভারতবাসী চিরক্কতজ্ঞ থাকিবে। হার কল্পনা যদি 
সফল হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষে বহুপূর্কেই এক বিরাট অখণ্ড 
ভাতি সংগঠিত হইতে পারিত। 

আকবর শেষ জীবনে ইস্লাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া 
কে ন 

ইস্লাম ধর্শের a ইমান ক গাছেন, কিন্তু এই 

প্রতি মনোভাব উঃ রঃ নহে কান্ত ব্যাপারে 

ন হইলেও র সামাজিক 
প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি সতীদাহ প্রথা অপু নিউ জি 


" প্রচলিত বাল্যবিবাহের 
সমাজ সংস্কার ডি করে নাই। কফ তাহার দৃষ্টি 
যুগে এইরূপ সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা কম সাহসে! 
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শাসন £__দিলীর অন্যান্য সম্রাটের স্তায় আকবরও নিজের 


ইচ্ছা মত রাজ্যশাসন করিতেন। কোন 
বিষয়েই তাহার আদেশ ও ইচ্ছার উপরে 
আর কাহারও কথা খাটিত না। কিন্তু 
তিনি অবিবেচক ছিলেন না এবং প্রজাসাধারণ ও সাম্রাজ্যের কল্যাণের 
ভন্ত সৰ্বদা পরিশ্রম করিতেন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই লোক অত্যাচারী 
হয় না, আকবরও হন নাই। সেকালের হিসাবে আকবর সত্যসত্যই 
দয়ালু ও সদাশয় শাসক ছিলেন। 

বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম তিনি পছন্দ করিতেন না। তাই শাসন- 
কাৰ্য্যে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য তিনি বিশেষ 
ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ববর্তী 
কুলতানদিগের সময়ে যে জাগীর প্রথা প্রচলিত ছিল আকবর তাহা 
অনুমোদন করিতেন না। কারণ একদিকে এই প্রথায় সরকারী 
তহবিলে যেমন আধিক ক্ষতি হইত, অন্তদ্িকে তেমনই জাগীরদারগণ 
প্রবল হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত। স্থতরাং এই পদ্ধতি পরিবর্তন 
করিয়া তিনি মনসব প্রথা প্রবর্তন করিলেন। মনসবদার বা 
পদস্থ কর্মচারিগণ ৩৩ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল 
এবং তাহারা নিজ নিজ শ্রেণীর নির্ধারিত 
হারে বেতন পাইত। শীসনকার্ধ্যের সুবিধার জন্য সমগ্র সাত্রাজ্য ৯৫টি 
সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল।* 
প্রত্যেক প্রদেশ একজন সিপাহ সলার বা 
সামরিক শীসনকর্ভার (পরবর্তী সময়ের সুবাদার ) অধীনে শাসিত 


স্বেচ্ছাচারিতা 
সুশাসন 


জাগীর প্রথা বিলোপ 


মনসব 


প্রাদেশিক শাসন 


* সুবা_ কাবুল, লাহোর, মূলতানঃ দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, 
আহল্মদীবাদ, মালব, বিহার, বঙ্গ, খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগর ৷ 


/ 
- ভারতবষ 
(আকবরের সময়ে) 


|---- আকবরের সাম্রাজা মীনা ১৬০০ 
আকবরের সান্রাজ। সামা ১৫৬১ 


এবং আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় অথর্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং 


সংস্কৃত খরস্থানুবাদ লীলাবতী নামক গণিতশাত্তের র্‌ পারগ্ত 
বীরবল ও তুলসীদাদ. ভাবায় অনুদিত হইয়াছিল। হিন্দী কবিতা 
লিখিরা স্ুরসিক রাজা বীরবল খ্যাতিলাভ 


করিয়াছিলেন। কিন্ত হিন্দী কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
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ছিলেন তুলসীদাস। তিনিও আকবরের সমকালীন ব্যক্তি । তুলসীদাস 
রচিত রাম-চরিত-মানস আজিও উত্তর ভারতের সহজ্র সহস্র 
কণ্ঠে প্রত্যহ গীত হইয়া থাকে। হিন্দী 
কৰি স্থরদাসও এই সময়েই কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। এইরূপে সাহিত্যে ও শিল্পে আকবরের রাজত্বকালে 
এক নব যুগের স্থচনা হইয়াছিল 
আকবরের হিন্দু কর্মমচারীদিগের মধ্যে টোডর মল্লই সর্বপ্রধান। 
যদিও বুদ্ধবিগ্ঠায় তাহার কৃতিত্বের অভাব 
ছিল না, তথাপি রাজস্ব-সচিবরূপেই ভারতের 
ইতিহাসে তীহার নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। আকবরের রাজন্ব সংস্কার 
টোডর মলের চেষ্টায়ই সম্ভব হ্ইয়াছিল। আকবর ছিলেন প্রকৃত 
গুণী, তাই তিনি গুণের সমাদর জানিতেন। টোডর মল সাধারণ বংশে 
জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই। 
বরং এই হিন্দু কর্মমচারীকেই একদিন তিনি রাজসভায় সর্বোচ্চ সম্মানে 
ভূষিত করিয়াছিলেন। 
অম্বরের রাজা মানসিংহ সম্রাটের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন । 
| আকবর তাঁহার পিতৃত্বসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং রাজকুমার 
রর সলিম ছিলেন তাহার ভগিনীপতি। কিন্তু 
নি সম্রাটের আত্মীয় বলিয়াই তিনি উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত হন নাই। তিনি একজন স্থযোগ্য সেনাপতি ছিলেন এবং 
* আকবরের মৃত্যুর পরেও রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
আকবরের রাজত্বকাল যে সর্কপ্রকারেই ভারতের ইতিহাসের 
এ রোদ he একটি স্বরণীয় যুগ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
ূ তাহার সময় কৃষির উন্নতি হইয়াছিল, 


ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়াছিল, শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষ 


সরদাস 


টোডর মল্ল 


বর ভারতবর্ষের ইতিহাস 


হইত। তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে এবং নিজ ইচ্ছান্গসারে রাজ্যশাসন এ 
করিতে পারিতেন। সম্রাটের অনুগ্রহের উপর তাহার চাকুরী নির্ভর 
করিত: সুবাদার তাঁহার শাসিত প্রদেশের শাস্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দারী 
থাকিতেন। সমগ্র প্রদেশ অনেকগুলি “সরকারে” বা জিলায় বিভক্ত 
ছিল। প্রত্যেক সরকারের শাসনকর্ভার উপাধি ছিল ফৌজদার । 
কোতোয়ালগণ শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা. 
কোজদার, বিধান করিতেন এবং কাজি ও মীর 
কোতোয়াল ও কাজী 
আদলের প্রতি বিচারের ভার গ্রস্ত ছিল। 
সম্রাট যেমন ভকিল ( প্রধান মনি), উজির (অর্থ-সচিব ), প্রধান বন্ধী 
(খাজাঞ্চি ও দলিলরক্ষক ) ও সদ্র্‌ এর ( ধৰ্ম্ম সচিব ) সাহায্যে সাম্ৰাজ্য ' 
শাসন করিতেন, তেমনি প্রাদেশিক শাসনগণও বিভিন্ন বিভাগের 


নয ন J ম্‌ 
দেশিক কর্মচারীর পরিচয় জগ্য বিভিন্ন কর্মচারীর সাহায্য গ্রহণ 


শ। নিয়ে এই সকল প্রাদেশিক 
কর্মচারীর পরিচয় প্রদত্ত হইল। (১) দেওয়ান বা প্রধান, 


অর্থ-সচিব (২) প্রাদেশিক ধর্ম-সচিব বা সন্তু (৩) আমিল বা 
রাজস্ব আদায়কারী (৪) বিতিকচি বা রাজম্বাদির হিসাবরক্ষক 
(৫) পোতদার বা কোষাধ্যক্ষ (৬) ওয়াকিয়া-নবীশ বা সংবাদ 


লেখক অর্থাৎ গুপ্তচর । এই সকল কর্মচারিগণ শুধু প্রাদেশিক 
শাসনে সাহায্য করিতেন না শাসনকর্তা 


Ny ক্ষমতাও সংযত. 
' রাখিতেন। রাজকর নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশ জরিপ 
করা হইয়াছিল। কৃষির অবস্থা অসার জমিগুলি চারি 


শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রথম তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটি 


বি আবার ফসল ও উব্ধরতা 
তিন ভাগে বিভক্ত হইত। 
কগলের এক-তৃতীয়াংশ রাজকর দিতে হইত। 


000টি) 


কষকদিগকে- 


মহান্ুভব আকবর ২০৯ 


পরিমাণ ও রাজস্বের হার দশ বৎসরের হিদাবে নির্ধারিত হুইত। 
আকবর যদিও নগদ মুদ্রায় রাজকর আদায়ের 
পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি ফসল গ্রহণেও 
বাধা ছিল না। তিনি অনেকগুলি অন্তাষ্য শুন্ক ও কর তুলিয়া 
দিরাছিলেন বলিয়া রাজস্বের পরিমাণ বেশী 
হইলেও সাধারণের নিকট তাহা! ছুর্বহ মনে 
হুইত না। রাজস্ব আদায় সম্পর্কে আকবর শের শাহের পদ্ধতি 
অনুসরণ করিতেন। ইহাতে সাধারণের অনেক উপকার হইয়াছিল। 

শিল্প ও সাহিত্যান্থ্রাগের জন্য আকবর চিরন্সরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। 
তাহার যুগের সহিত ইংলগের রাণী 
এলিজাবেথের যুগের তুলনা করা যাইতে 
পারে। ফতেপুর সিক্রীর পরিত্যক্ত নগর আকবরেরই স্বরণীয় কীন্তি। 
এই শহরটি বহুকাল হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
কিন্ত এখনও ইহার সৌধাবলী দেখিয়া 
সেকালের স্থাপত্য-কৌশলে মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক তানসেন আকবরের সভাসদ ছিলেন। আকবরের 
অন্যতম সভাসদ মালবের বজবাহাদুর 
সেকালের সঙ্গীত বিজ্ঞান ও হিন্দী গানের 


রাজকর নির্ধারণ 


শের শাহের প্রভাব 


7. সাহিত্য ও শিল্প 


ফতেপুর সিক্রীর ভগ্নাবশেষ 


তানদেন ও বজবাহাছুর 


সর্বাপেক্ষা বড় ওস্তাদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন 


যে সকল সাহিত্যিক আকবরের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে ফৈজি ও আবুল ফজলের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্য সাহিত্যে 
ফৈজি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরী ও 
আকবরনামা লিখিয়া আবুল ফজল অমর হ্ইয়াছেন। এই বুগের 
কয়েকজন মুসলমান মনীষী সংস্কৃত সাহিত্যে ব্ুৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন 
১৪ 


ৈজি ও আবুল ফজল 


২১২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


হইয়াছিল, সাধারণ লোক সুশৃঙ্খল শাসনে সর্ববিধ সুখ-শান্তি উপভোগ 
করিয়া নিব্রিন্ে জীবন যাপন করিত। দিল্লীর মুসলমান সত্রাট্দিগের 
মধ্যে আকবরই সর্বশ্রেষ্ঠ । 


গঞ্ধবিংশ অধ্যায় 

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান 
জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণ £_পিতার মৃত্যুর এক 
সপ্তাহ পরেই লিম নূর্উদ্দীন 
মহম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশাহ গাজী 
উপাধি ধারণ করিয়া আগ্রার 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি আরামপ্রিয় ও অলস 
ছিলেন। তাহার সিংহাসনে 
আরোহণের পর বাংলা ও 
গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দিল। 
ওদিকে মেবার বিজয় সম্পূর্ণ 
করিতে না পারিলে দিশ্লীসত্রাটের 
মর্যাদা থাকে না। স্ৃতরাং রাণীর 
দর্প চূর্ণ করিবার জন্ত একদল 
মেবার অভিযান দ্বিতীয় পুত্র পরভিজ মেবারের পথে 


রওয়ানা হইলেন। কিন্ত জ্যেষ্ঠ পু খুস্রুর 
বিদ্রোহে সম্রাটের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। 


সিকি ৯. 


বাদশাহ জাহাঙ্গীর ২১৩ 


খুস্রুর বিদ্রোহ £_আকবরের বড় আদরের পৌজ্র খুস্রুকে 
অনেকেই ভালবাসিত। জাহাঙ্গীর যখন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিয়াছিলেন, তখন আকবরের পরে খুস্রুই 
জনপ্রিয় রালকুনার সম্রাট হইবেন বলিয়া অনেকের ধারণা 
রি হইয়াছিল। রাজসভায় তাহার হিতৈবীর 
অভাব ছিল না। তাহার মাতুল মানসিংহ, শ্বশুর খান-ই-আজম 
সকলেরই রাজদরবারে অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। খুস্রুর বিদ্রোহ 
দমন করিবার জন্ত জাহাঙ্গীর নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। 
কিছুদিনের মধ্যেই খুস্রু পরাজিত ও বন্দী 
১:75 হইলেন। তাহার অনুচরেরা সম্রাটের 
গুরু অর্জনের হত) আদেশে কঠোর ভাবে নির্ধ্যাতিত হইয়াছিল। 
খুস্রুর পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া এই সময় 
শিখগুরু অর্জুনের প্রাণদও হয়। 
নূরজাহান £__বাংলার নবনিযুক্ত শাসনকর্তা কুতবুদ্দীন খা 
সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় 
শের আফগান ও ছিলেন। বর্ধমানের 
কুতব খাঁ 
জাগীরদার শের আফগানকে 
বন্দী করিতে যাইয়া তিনি নিহত 
হুন। ওদিকে কুতবুদ্দীনের অনুচরগণ শের 
আফগানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে 
এবং তাহার অসামান্তা সুন্দরী পত্রী মেহের- 
উন্নিগাকে কন্ঠাসহ সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া নূরজাহান 
দেয়। কথিত আছে, এই সুন্দরী মহিলার জন্তই তাহার সাহসী 
স্বামীকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। মেহের কয়েক বৎসর পরে 
বাদশাহের প্রধানা মহিষী হইলেন ( ৯৬৯১ খুঃ)। বাঁদশাহের সহিত 
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পরিণয়ের পরে মেহের নূরজাহান নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
রজাহান কেবল অসামান্য! সুন্দরী ছিলেন 
8 তাহার বুদ্ধিমন্তাও ছিল অসাধারণ । 
অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সম্রাটের উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করিলেন 
যে কাঁধ্যতঃ তিনিই সাভ্রাজ্যের সর্ধমী কর্রী হইলেন। 
সার টমাস রে। :_-১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সার টমাস রো. নামক জনৈক 
সদ্বংশজাত ইংরেজ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইংলগ্ডের রাজা প্রথম 
জেম্স্এর দূতরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের সুবিধার জন্য 
তিনি এদেশে আপিয়াছিলেন। সার টমাসের ‘জার্ণালে’ জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বের কৌতুহলপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। 
যুদ্ধবিগ্রহ ₹__নূরজাহানকে বিবাহ করার পরে জাহাঙ্গীর বাংলায় 
এন বিদ্রোহ দমন ও মেবার জয় করিয়াছিলেন। 
প্রতাপসিংহের পুর রাণা অমরসিংহ পিতার 
স্তায় অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। 
দিল্লীর সহিত সংঘর্ষে মেবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া! উঠিয়াছিল।: 
জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র কুমার খুরম্‌ সৈন্য দ্বারা মেবারের চারিদিক্‌ 
ঘিরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অতএব অমরসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে সন্মত 
হইলেন। সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হওয়ার হীনতা হইতে 8 
অব্যাহতি দেওয়া হইল। তাহার পরিবারের কোনও নারীকে বাদশাহের 
অন্তঃপুরে প্রেরণ কর! হয় নাই। p 
পিতার পদ্থা অন্থসরণ করিয়া জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ বিজয়ে 
আহন্মদনগর অগ্রসর হন। আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল 


ee ধরিয়া যুদ্ধ হইল কিন্ত বড় বড় সেনাপতি 
পাঠাইয়াও বিশেষ কোন সবিধা হইল না। 


ঈ হদনগরের হাবসী মন্ত্রী মালিক অর খিরকীতে রাজধানী স্থানাস্তরিত 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২১৫ 


করিয়া রাজন্বপ্রথার উন্নতি সাধন করেন, এবং দক্ষতার সহিত সংগ্রাম 
চালাইতে থাকেন। অবশেষে যুবরাজ খুরম্‌ 
বুরম, দক্ষিণাপথ জয় করিতে গেলেন। তিনি 
১৬১৬ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগর জয় করেন। 
পুত্রের বিজয় লাভে আনন্দিত হইয়া জাহাঙ্গীর খুরমূকে শাহজাহান 
উপাধিতে ভূৰিত করিয়াছিলেন । 
শাহজাহানের বিদ্রোহ £১৬২২ খৃষ্টাব্দে পারস্তরাজ কান্দাহার 
অধিকার করেন। জাহাঙ্গীর তাহার পুত্র 
শাহজাহানকে কান্দাহার উদ্ধার করিতে 
আদেশ করিলেন। কিন্ত এই সময় তিনি বিদ্রোহী হইলেন। 
এতদিন সিংহাসন সম্বন্ধে তিনি একরূপ নিশ্চিন্ত ছিলেন। শাহজাহান 
নূরজাহানের ভ্রাতুস্পু্রী মমতাজমহলকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
সুতরাং সত্রাজ্ঞী নূরজাহানও এতদিন তীহারই পক্ষপাতিত্ব করিয়া 
আসিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র পরভিজ অক্ষম ও অকর্মণ্য 
ছিলেন, সুতরাং খুস্রুর মৃত্যুর পর থুরমের আর প্রতিদন্দ্ী ছিল না। 
কিন্ত যখন নূরজাহানের কন্তার সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র 
শাহরিয়ারের বিবাহ হইল, তখন স্বভাবতঃই সম্রাক্ী স্বীয় জামাতার 
্বার্থরক্ষায় যত্ববতী হইলেন। শাহজাহানের আশঙ্কা হইল যে হয়তো 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসন লাভের পথ পরিষ্কার 
বার করিবার জন্যই তাহাকে কান্দাহারে পাঠান 
শা হইতেছে। তাই পিতৃ-আজ্ঞা পালন না 
করিয়া তিনি সম্রাটের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। 
১৬২৫ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের সহিত জাহাঙ্গীরের আপোব হয়, 
কিন্তু পরবৎসরেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার মহাবৎ খাঁর সাহায্যে 
তিনি পুনরায় বিদ্রোহ আরম্ভ করেন। 


কান্দাহার 


ত ভারতবর্ষের ইতিহাস 


মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ £_মহাবৎ খা জাতিতে আক্গান ছিলেন । 
জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের পর 
তাহার বিশেষ পদোন্নতি হয়। শাহজাহানের 
বিদ্রোহ দমনের সময়ে তিনি অতিশয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, 
কিন্ত নূরজাহানের শক্রতার তিনি বিদ্রোহী হইলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে 
কাবুল যাইবার পথে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান যখন ঝিলম নদীর তীরে 
শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন মহাবং খা! বাদশাহকে বন্দী করেন । 
নূরজাহান সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন, 

সম্রাটু বন্দী 
& কিন্তু তিনি যখন বুঝিলেন যে বাহুবলে 
স্বামীকে উদ্ধারের চেষ্টা বৃথা, তখন নিজেও মহাঁবৎ খাঁর বন্দিনী 
হুইলেন। কিন্ত অধিক দিন তাহাদিগকে বন্দী অবস্থায় থাকিতে, 
হইল না। নূরজাহানের বুদ্ধিবলে মহাৰৎ খাঁর বাহুবল ব্যর্থ হইল। 
জাহা্রীরের মৃত্যু উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাবৎ অবশেষে 


শাহজাহানের সহিত যোগ দিলেন। ইহার 
কয়েক মাস পরেই ৯৬২৭ খৃষ্টাব্দে র মাসে জাহাঙ্গীরের 


মহাবৎ খার পরিচয় 


মৃত্যু হয়। 
জাহাঙ্গীরের চরিত্র *ভাহালীরের চরিত্র সত্যসত্যই 
বিপরীত গুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণ | যে সম্রাট 
বিপরীত নিথ্বিক 
নাতনি গাব্বকার চিত্তে জীবন্ত মানুষের চৰ্ম্ম উৎপাটন 


দেখিতেন, তিনিই আবার ন্যায়বিচারের 
পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের সায়াহ্ন উচ্চ চিন্তা ও 
উচ্চ আলোচনায় যাপন করিতেন। মনীষী আবুল ফজলকে হত্যা, 


করাইয়াও বাহাকে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হইতে দেখা যায় নাই, তাহাকেই 
আবার শীতের দিনে ঠাগ্ডাজলে রাহসীগুলিকে কীপিতে দেখিয়া 


খে কাতর হইতে দেখা যাইত। জাহাঙ্গীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান ২১৭ 


প্রাণ ভরিয়া. ভালবাসিতেন। ফুল তাহার অতি প্রিয় ছিল। তিনি: 
নিজে স্থন্দর ছবি আীকিতে পারিতেন এবং সাহিত্য ও শিল্পে তাহার 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাহার রচিত আত্মজীবনী বা “তুজুক” সে-কালের' 
উৎকৃষ্ট সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু অন্তান্ত গুণ অপেক্ষা" 
ন্যায় বিচারের জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি লিখিয়াছেন,. 
“বাদশাহ হইয়া আমি প্রথমেই বিচারের: 
ন্যায় বিচার শৃঙ্খল বান্ধিবার আদেশ দিয়াছি।” এই; 
শৃঙ্খলে ৬০টি ঘণ্টা বাধা থাকিত এবং যে: 
কোনও সাধারণ প্রজা ঘণ্টা নাড়িয়া সম্রাটের নিকট তাহার অভিযোগ 
জানাইতে পারিত। সুশাসনের জন্তু তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। তিনি, 
অনেকগুলি অন্যায় কর বা শুল্ক তুলিয়া 
দিয়াছিলেন। কিন্ত আলম্ত ও ছূর্বলতাই: 
ছিল তাহার সর্বপ্রধান দোব, তাই তিনি বুদ্ধিমতী নূরজাহানের 
ক্রীড়াপুত্রলিতে পরিণত হইয়াছিলেন। 
শাহজাহান :_জাহাঙ্গীরের যখন মৃত্যু হয়, শাহজাহান তখন 
দক্ষিণাপথে। অতি দূরে থাকিলেও তাহার 
সিংহাসন লাভে অন্ুবিধা হয় নাই, কারণ 
সেদিকের সকল বাধা পূর্বেই দূর হইয়া- 
ছিল। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে পরভিজের মৃত্যু 
হয়। একমাত্র প্রতিদন্বী নুরজাহানের 
জামাতা শাহরিয়ার যেমন অকর্্ণ্য তেমনই 
অপদার্থ। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান 
আগ্রায় পৌছিয়া যথারীতি সম্রাট পদে শাহজাহান 
অভিষিক্ত হন। আর কেহ যাহাতে সিংহাসনের দাবী করিতে না 
পারে তজ্জন্ত শাহজাহান প্রথমেই রাজবংশের অনেককে ইহলোক 


শানন সংস্কার 


২১৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


হইতে অপসারিত করিলেন রাভতক্তে যাহাদের ক্ষীণ দাবী থাকিতে 

আাহীরগণের প্রানাশ পারে তাহাদের কেহই অবশিষ্ট রহিল না। 

কিন্ত এত করিয়াও তিনি সুখে শান্তিতে 

কাটাইতে পারেন নাই, শেষ জীবনে আপনার সন্তান কর্তৃক 
তিনি সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। 

বিদ্রোহ ৪_সিংহাসন লাভের পরে শাহজাহানের চিন্তা বা ভয়ের 

কারণ ছিল না। দিল্লীর সাত্রাজ্য তখন গৌরবের উচ্চদীর্ষে অবস্থিত। 

নেলখণ্ডের র সিং ও ণ 
ডি তর টা 1 eid 
খানজাহান লোদী 


লোদী যখন বিদ্রোহী হইলেন, তখন 
তাহাদিগকে দমন করিতে সম্রাটের বেগ পাইতে হয় নাই। 


হুগলী আক্রমণ *_পঞ্ভুগীজগণ হুগলীতে একটি উপনিবেশ 
পভ ীণ অত্যাচার স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা নিরীহ প্রজার 


প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিত। এই শহরের 
মধ্য দিয়া যে কোনও জিনিষ যাইত, ইহার! তাহার উপরেই জোর 


করিয়া শুদ্ধ আদায় করিত; এবং অনাথ হিন্দু ও মুসলমান শিশুদ্িগকে 
বলপূৰ্বক ধরিয়া নিয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। ইহার উপর আবার 
পর্তুগীজ জলদহ্যাগণের উপদ্রবে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। 


কা পঞ্ভগীজদের আচরণে অসন্ত্ট হইয়া! 

k সম্রাট্‌ কাসিম খাকে হুগলী আক্রমণের 
আদেশ প্রদান করেন। তিনি ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী অধিকার 
করিয়াছিলেন। { 


শাহজাহান ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজ্য £_ পিতার 
শাসনকালে বহুদিন দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বাস করিয়া 


শাহজাহান 
“সেখানকার সকল অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন। আহন্মদনগর তখন 


০... : 


সা 


সত্রাট শাহজাহান ২১৯ 


শক্তিহীন, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তৈমুরবংশীর সম্রাটের ক্ষমতা প্রতিরোধে 
অপমর্থ। শাহজাহান ও মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহের সময় দক্ষিণের মুসলমান 
রাজ্যগুলি কিছুকাল বিশ্রাম পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। স্থতরাং 
সম্রাট দক্ষিণে আপনার প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্কল্প করিলেন। শাহজাহান 
ছিলেন গৌড়! সী এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজারা শিয়া সম্প্রদায়- 
ভুক্ত। সুতরাং ধর্ম্মগত বিদ্বেবে রাজনৈতিক বিরোধ তীব্রভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগর 
অধিকৃত হয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার 
সুলতানদিগকে দিল্লীর পরভুত্ব স্বীকার করাইবার জন্য সম্রাট নিজেই 
দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। গোলকুগ্ডার সুলতান ভীত হইয়া সম্রাটের 
বণ্ঠতা স্বীকার করেন এবং বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হন। বিজাপুররাজ 
সম্রাটের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিলেন। কিন্ত পরিশেষে তাহার পরাজয় হইল। 
বিজাপুররাজ বাৎসরিক করদান হইতে 
অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু সম্রাটের 
আশ্রিত গোলকুণ্া রাজ্যে উৎপাত করিতে পারিবেন না৷ বলিয়া 
তাহাকে প্রতিশ্রতি দিতে হইয়াছিল 
ওুরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্য . (১৬৩৬ খুঃ)। শাহজাহান তাহার তৃতীয় পুত্র 
৮০৮৮১ উরক্গজীবকে যখন দক্ষিণাপথের শাসনকর্তা 
€ জুবাদার ) নিয়োগ করিলেন, তখন তাহার বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। 
কান্দাহার ও মধ্য এশিয়। :__ শাহজাহানের সৌভাগ্য তখন 
গৌরবের উচ্চশীর্ষে। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আলী- 
কান্দাহার পুনরুদ্ধার মর্দন খা নামে পারন্তরাজের একজন বিশ্বাস- 
ঘাতক কর্ণচারীর সাহায্যে তিনি কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। বার বার 
বিভর-গর্কে উৎফুল্ল হইয়া সম্রাটের ছুরাকাজ্কার সীমা রহিল না এবারে 
পিতৃপুরুষের প্রাচীন রাজ্য ভয়ের বাসন! তাহার মনে প্রবল হুইয়। 


আহম্মদনগর অধিকার 


বিজাপুর সন্ধি 


২২০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


উঠিল। ৯৬৪৬ খৃষ্টাব্দে স্রাট্‌-পুত্র মূরাদবন্স বালখ ও বদখ যান 
প্রদেশ জয় করেন। কিন্তু শাহজাহান এই 
দি রাজ্য এক বৎসরের বেশী নিজের অধিকারে 
. রাখিতে পারেন নাই। এই অভিযানে 

প্রচুর অর্থ ও লোকক্ষয় হইয়াছিল । 
কান্মাহারও বেশী দিন শাহজাহানের দখলে রহিল না । ১৬৪৯, 
খৃষ্টাব্দে পারস্তের শাহ কান্দাহার দুর্গ পুনরায় অধিকার করিলেন । 
কাদ্দাহার হত শাহভাহানের আমলে তিনবার ( ৯৬৪৯, 


১৯৬৫২ ও ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার উদ্ধারের 
চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। 

দক্ষিণাপথের রাজসমূহ ১১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ওরগজীব দ্বিতীয়বার 
ওরজলীবের দ্বিতীয়বার দক্ষিণাপথের স্বাদার হন। এতদিন এই 
দক্ষিণাপথ শাসন  পুদেশে এমন শাসন-বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল ফে 
তথাকার রাজস্বে সরকারী ব্যয় নির্বাহ হইত, 
আধিক অবস্থার উন্নতি সাধনে মন দিলেন । 
দল খাঁর এই কঠিন কাৰ্য্যে তিনি মুশিদকুলী খা নামে 
রাজস্ব সংস্কার একজন বিচক্ষণ কর্মচারীর বিশেষ সাহায্য. 
পাইয়াছিলেন। জমির জরিপ ও রাজন্ 

নির্ধারণে তিনি দক্ষিণে টোডর শল্লের প্রথা অনুসরণ করিয়াছিলেন। 
.. ইহার পরে উরভীব গোলকুগডা ও বিজাপুর জয়ে মনোনিবেশ 
গোলকুগ করেন। গোলকুগ্ডার সুলতান তাহার 


না। গুরন্রজীব প্রথমেই 


যুব 


সম্রাট শাহজাহান ২২১ 


মনতরী মহম্মদ সৈদ, মীরভুম্লা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি 
পারস্তের অধিবাসী ছিলেন ।. এদেশে আসিয়া 
তিনি জহরতের ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন । গোলকুগার সুলতান মীরজুম্লার অসাধারণ বুদ্িমন্তা 
দেখিয়া তাহাকে প্রধান অনাত্যপদে নিয়োগ 
করেন। অল্পদিনের মধ্যেই শীরজুম্লা৷ প্রভুর 
রাজ্যে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। কর্ণাটকের এক বিস্তীর্ণ 
অংশ জর করিবার পর তিনি প্রকাশ্য ভাবে 
প্রভুর ক্ষমতা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
সুলতান যখন মন্ত্রীর ক্ষমতা খর্বব করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শীরজুম্লা 
উরদ্দজীবের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। 
উরঙ্গজীব গোলকুণ।র সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
“ঘোষণা করেন। কিন্ত সত্রাটু শাহজাহান যখন শাস্তি স্থাপনের আদেশ 
দিলেন তখন পায়ান্তর না দেখিয়া উরঙ্গজীব সুলতানের সহিত সন্ধি 
করেন। স্থলতানের নিকট যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং 
রামগিরি জেলা আদায় করা হয়। এই সঙ্গে গোলকুণ্ডার সমস্ত বাকী 
করও পরিষ্কার করিতে হ্ইয়াছিল। ইহার অনতিকাল পরেই 
(১৬৫৬ খৃঃ ) মীরজুম্লা সম্রাটের মন্ত্িপদে উন্নীত হন। 

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হওয়ায় বিজাপুর 
আক্রমণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। 
গোলকুগ্ডার স্তায় বিজাপুরকেও যুদ্ধের 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া 
দিতে হইল (১৬৫৭ খুঃ)। ইহার অল্পদিন পরে শাহজাহান কঠিন 
রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাদশাহের সিংহাসন- 
লোলুপ পুত্ৰগণ তাড়াতাড়ি রাজধানী অভিমুখে খাঁত্রা করিলেন। 


বীরজুম্লার বাল্য পরিচয় 


প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ 


রাজ্য বিস্তার 


গোলকুওডার সহিত যুদ্ধ 


বিজাপুর আক্রমণ 
সন্ধি স্থাপন 


২২২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


গৃহবিবাদ £ঃ_শাহজাহানের চারি পুত্রের মধ্যে সর্ধজো্ঠ দারা 
শিকো পিতার অত্যন্ত প্রিয় এবং বিশ্বাসী 
দারা শিকো ছিলেন। শাহজাহানের ক্ষমতা থাকিলে 
তাহাকেই সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিতেন। 
বিদ্যোৎসাহী দারা শিকো হিন্দু পণ্ডিত ও খৃষ্টান যাজকগণের 
সহিত অবাধে মেলা-মেশা করিতেন। তাহার আন্গকুল্যেই উপনিষদের 
পাশি অনুবাদ হইয়াছিল। দারা শিকোর পরধ্মগ্রীতির জন্তু 
মুখালমান সম্প্রদায়ের অনেকে তাহাকে পছন্দ করিতেন না। দ্বিতীয় 
পুত্র সুজা বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। 
ুদ্ধে তাহার স্থনাম ছিল বটে; কিন্তু আরাম- 
প্রিয়তা ও বিলাস-ব্যসনেই তাহার সকল 
ai গুণ নষ্ট হইয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্ৰ মুরাদ 
গুজরাট শাসন করিতেন। তিনি অত্যন্ত 
অমিতাচারী ও উচ্ছঙ্খল ছিলেন। তৃতীয় পুত্র গুরঙ্গজীব অসাধারণ 
ও কম্মনৈপুণ্যে ও সামরিক কৌশলে ভ্রাতাদের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং 

গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়ের গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। 
শাহজাহান যখন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্ৰান্ত তখন তাহার জ্যেষ্ঠ 


হ্জা 


মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু দারা শিকো তাহা গোপন করিতেছেন 


হাসনের লোভে তাহাদের বিচার বিবেচনা, 
-হজার বিদ্রোহ লোপ পাইয়াছিল। 


| শাহজাহান ও তাহার পুল্রগণ ২২৩, 


A আপনাকে সম্রাটু ঘোষণা করিলেন এবং গুরঙ্গজীবের সহিত সাস্রাজ্য 
ভাগ করিবার জন্য মালবে মিলিত হইলেন ।, 


মুরাদ ও উরঙ্গ- এদিকে শাহজাহান ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া: 

জীবের বন্ধুত্ব উঠিলেন। কিন্ত দুব্বিনীত পুল্রগণ তাহাকে 

মানিতে চাহিলেন না। সত্রাটু গুরঙ্গজীব ও. 

মুরাদের সন্মিলিত সৈন্তের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খীকে 


প্রেরণ করিলেন। ওদিকে সুজার বিদ্রোহ দমনের জন্য দারা শিকোর- 

পুত্র সুলেমান শিকো পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু উজ্জয়িনীর' 
নিকটে ধঙ্মাট নামক স্থানে যশোবন্ত সিংহ, 

ধশ্মীটের যুদ্ধ পরাজিত হইলেন (এপ্রিল, ১৬৫৮ খৃঃ) এবং 

মুরাদ ও ওরঙ্গজীব বিজয়গর্ববে আগ্রার 

৭... অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগ্রার আট মাইল দুরে সামুগড় নামক 
স্থানে দারা শিকো তীাহাদিগের গতিরোধ 
করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন। আগ্রা। 
অধিকার করিয়া ওঁরঙ্গজীব পিতাকে বন্দী করিলেন। ইহার অল্পদিন' 

পরে বিচারের নামে মুরাদের প্রাণদণ্ড করিয়া গুরঙ্গজীব দারা শিকো ও. 

সুজার শক্তি খর্ব করিতে উদ্যোগী হইলেন। 

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সুলেমান শিকো| কাশীর নিকটে 
সুজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে 
সামুগড়ের যুদ্ধে দারার পরাজয় হওয়াতে, 
সুজা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসন লাভের চেষ্ট1 করিলেন কিন্ত 
খাজুয়ার যুদ্ধে তিনি উুরঙ্গজীবের হস্তে 
পরাজিত হইলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৯ খৃঃ )। 
৯৬৬০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মীরভুম্লা পলায়নপর সভার পশ্চাদনুসরণ- 
করেন। শিরুপায় সুভ! আরাকানে আশ্রয় লইলেন। কিন্ত ইহার: 


সামুগড় 


সুজার পরাজয় 


খাজুরার যুদ্ধ 


২২৪. ভারতবর্ষের ইতিহাস ৰ 


পরে আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ “ন 
আরাকানীদের হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হইয়াছিলেন। 

গুর্জীবের নিকট সকলেই একে একে পরাজিত হইতেছে দেখিয়া, 
স্থলেমান শিকোর সৈম্তদলও তাহাকে 
পরিত্যাগ করিল। উপায়াস্তর না দেখিয়া 
তিনি গাড়োয়ালের হিন্দু রাজার আশ্রয় লইলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে 
গাঁড়োয়ালের রাজকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অতিথিকে ধরাইয়। 
- দিলেন। দারা শিকোর অনৃষ্টেও শান্তি ছিল 
সি না। সামুগড়ের পরাজয়ের পর গুজরাটের 
শাসনকর্তা তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তখন যশোবন্ত 

সিংহের সাহায্যের আশ্বাসে প্রলুন্ধ হইয়া দার! শিকো অ 


সুলেমান শিকে! 


জিমীর অভিমুখে 
ছিত এযোদনের সময় যৌবন সিংহের সাহাব্য পাওয়া ২ 
দেওরাইএর যুদ্ধ গেল না। ইহার ফলে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে 


দেওরাইএর গিরিবত্বেদারা শিকো পরাজিত 
হইলেন। তখন তিনি সীমান্তের দিকে পলায়ন করিলেন, সেখানে 
“একজন আফগান সর্দারের বিশবাসঘাতকতায় তিনি বন্দী হইলেন। 
ওরঙ্গজীব তাহার এই প্রবল গ্রতিদন্দীকে সর্বদাই ভর বটি 


দারা শিকোর প্রাপদ্ড  ধর্মদেধী বলিয়া দারা শিকোর প্রাণদণ্ 
হইল। তাহার ছিন্ন শির শহরের প্রধান 
বাস্তাগুলিতে সমারোহ সহকারে প্রদর্শিত হইল। 


এদিকে পিংহাসনচ্যুত, বন্দী শাহজাহানের 


ছুরদৃষ্টেরে আর সীমা 
রহিল না। অকারণ লাঞ্চ লা 

শাহজাহানের শেষ জীবন দল কারণ লাঞ্ছনা ও অনাবস্তক 

অপমানে তাহার দেহ মন অবসন্ন হুইয়া 

পড়িল। অবশেষে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর চিরণীতল ক্রোড়ে একদিন 

তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। L 


সআট্‌ শাহজাহান _ ২২৫ 


শাহজাহানের চরিত্র £_নির্ন্মম যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক 
প্রতিদন্ৰীদিগের প্রতি অকরুণ হইলেও সম্রাট 
হিসাবে শাহজাহান মন্দ ছিলেন না। 
১৬০০-৩২ খৃষ্টাব্দের ছুর্িক্ষের সময় তিনি প্রগ্জাদিগের অনশন-ক্লেশ 
দূর করিতে চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। তাহার রাজত্বকালে 
হিন্দুগণ উচ্চরাজপদে নিযুক্ত হইতেন বটে, কিন্তু তিনি ধর্ম্মসল্পর্কে 
পিতামহের, স্তায় উদারতা প্রদর্শন করেন 
নাই। শাহজাহান কেবল নূতন মন্দির 
নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অনেক প্রাচীন 
হিন্দুমন্দির তাহার আদেশে 
ধ্বংশ হইয়াছিল। ধর্ম 
সম্পর্কে তিনি যে অন্গদার 
নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
পরবর্তী সম্রাটের রাজত্বে 
তাহাই অনুস্থত হইয়াছে। 
তাহার সন্তান বাৎসল্য 
ও  পত্রীপ্রেম ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া 
রহিয়াছে । ১৬০১ খৃষ্টাব্দে 
তাহার প্রিয়তমা মহিষী 
মমতাজের মৃত্যু হইলে, তিনি 
তাঁহার সমাধির উপরে যে 
অপূৰ্ব্ব সৌধ নিৰ্ম্মাণ মমতাজমহল 
করিয়াছিলেন 
আজিও তাহা পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্ততমরূপে পরিচিত। এই সমাধি 
১৫ 


নিৰ্ম্মম যোদ্ধা 


ধৰ্ম্মসম্পর্কে অভিনব রীতি 


তাজমহল 


আগ্রার তাজমহল 


He =r 
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ঘাট শাহজাহান ২২৯ 


মন্দির কেবল তাহার পর্বীপ্রেমের জলন্ত নিদর্শন নহে, স্থাপত্যশিল্পের 
ইহা একটি অতুলনীয় কীন্তি। 

শাহজাহানের এঁশ্বর্য্য £_শাহজাহানের শীসনকাল সম্পদ ও 
সমৃদ্ধির জন্য সুবিখ্যাত। আগ্রা ও দিল্লীর সৌস্ঠব বৃদ্ধির জন্য তিনি 
অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এই দুইটি নগরের স্থাপত্য-সম্পদে 
দর্শকের চিত্ত অভিভূত হইয়| পড়ে। তাজমহলের শৌনর্য্য ও শিল্পকলা 
অতুলনীয়। আগ্রার মতি মস্ভিদের অপুর্ব শোভা ভুলিবার নহে। 
; দিলীর উপকণ্ঠে সম্রাট একটি নূতন নগরী 


রা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদপুরী 
দেওয়ান 

GEES তাহারই নামানুসারে শাহজাহানাবাদ নামে, 
জাম-ই-মসৃজিদ পরিচিত। দেওয়ানী আম ও দেওয়ান- 


ই-খাসের কারুকাধ্যে কিরূপ বিপুল অর্থব্যয় 
হইয়াছে তাহা! সহজে কল্পনা করা যায় না। জাম-ই-মস্জিদ বা 
মস্জিদ-ই-জা হান হুমা শাহজাহানের আর একটি স্মরণীয় কীন্তি। 
ভূবনবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন শাহজাহানের রাজত্বকালেই নিপ্সিত 
হইয়াছিল।  সিংহাসনের চারি পদ স্বর্ণ 
নিন্সিত, দারশটি মরকতমণিখচিত স্তম্ভের 
উপর চন্দ্রাতপ বিস্তৃত এবং প্রত্যেক স্তম্ভে বহুমূল্য রত্বভূষিত দুইটি ময়ূর 
পেখম মেলিয়া আছে। প্রত্যেক মযুরধুগ্মের মধ্যে হীরা মরকতমণি- 
খচিত একটি বৃক্ষ । ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির 
: শাহ এই সিংহাসনখানি পারস্তে লইয়া 
গিয়াছিলেন, কিন্ত এই অপূর্ব কীন্ভির চিহ্মাত্রও আর অবশিষ্ট নাই। 
শাহজাহানের আন্কুল্যে চিত্রশিল্পেও অনেক উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। দেশে স্ুখসমৃদ্ধির অভাব ছিল 
না। ভারতবর্ষের. কলা এবং শিল্পের 


ময়ূর সিংহাসন 


নাদির শাহের লুণ্ঠন 


চিত্ৰশিল্প 


ইতিহাসে শাহজাহানের রাজত্ব চিরস্বরণীয় হইয়া রহিবে। 


য্রবিংশ অধ্যায় 
ওরঙ্গজীব ও শিবাজী 


ওরজজীব ৪_উরঙ্গজীব যখন তাহার পিতাকে সিংহাসন্চ্যুত 
করিয়াছিলেন, তখন তৈমুরবংশীয় সত্রাটুগণের ক্ষমতা গৌরবের সর্ষোচ্চ 
শিখরে অবস্থিত। যদিও নূতন বাদশাহের 
সময় সাত্রাজ্যের আয়তন সর্বাপেক্ষা অধিক 
Lr হইয়াছিল, তথাপি গুঁরঙ্জজীব জীবিত থাকিতেই ইহার পতনের 
পূর্বাভাব লক্ষিত 
হইয়াছে। তৈমুরবংশীয় 
নরপতিদিগের মধ্যে 
তাহার গ্তায় 
শ্রমশীল ও 
কর্তব্পরায়ণ শাসনকর্তা 
আর দেখা যায় নাই। 
কিন্ত তাহার পরিশ্রম 
ও যত্ব সফল হয় নাই। 
তিনি নিজেই মৃত্যুর পুর্বে 
ব্যর্থতার বেদনা লিপি- 
7 বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
গুরঙ্গজীব গভীর নৈরাশ্ে সম্রাট 


লিখিয়াছেন, “আমি 
সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসন একেবারেই করিতে পারি নাই 


সাত্রাজ্যগোরব 


পরিশ্রমী সরা 


নিচ 


~~ 


বাদশাহ ওরহৃজীব ২৩১ 


কৃষকদের হিতগাধনও সম্ভব হয় নাই।----** আমার সৈন্তগণও 
আমার স্থায় অসহায়, অস্থির ও বিষুঢরচিন্ত।” এমনি করিয়া আবুল- 
মুজফফর মহীউদ্দীন মহম্মদ ওরক্গজীব 
বাহাদুর আলমগীর পাদশাহ গাজীর 
সুদীর্ঘ শাসন এক বিরাটু ব্যর্থতার মধ্যে শোচনীয় ভাবে শেষ 
হইয়াছিল। 

দুইবার রাজ্যাভিষেক ৪_-১৬৫৮ খুষ্টান্দের জুলাই মাসে আগ্রা 
অধিকারের পর একবার এবং খাজুয়া ও দেওরাই বুদ্ধ বিজয়ের পরে 
১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আর একবার উুরঙ্গজীবের অভিষেক 
উত্সব হইয়াছিল। প্রচলিত প্রথা অনুসারে অভিষেকের সময় তিনিও 
অনেকগুলি অন্যাযা কর তুলিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্ত 
এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। 

আসাম ও চাটগঁ।ও অভিযান £_১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বাংলার 
শাসনকর্ত্তা মীরজুম্লা একটি সুসজ্জিত সেনা- 
বাহিনী লইয়া আসাম বিজয়ে যাত্রা 
করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আহোমগণ তাহাদের উত্তর 
ব্রন্মের আদিম বাসভূমি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কতকগুলি 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পরে ক্রমশঃ রাজ্য বিস্তার 
করিয়া তাহারা সমগ্র আসামে আধিপত্য 
স্থাপন করিলেন। আসামে আগমনের 
পরে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রভাবে তাহারাও হিন্দুদের ধর্ম 
ও আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে 
কুচ্‌ হো বা বর্তমান কামরূপ জিলা বাংলার অন্তণিবিষ্ট হইয়াছিল। 
এই স্থত্রে অবশেবে ছুই পক্ষে বিরোধ হয়। ইহার পরে ১৬৩৮ 
খৃষ্টাব্দে দুই পক্ষের সন্ধি হয়। কিন্তু সিংহাসনের অধিকার লইয়া 


শেষ জীবনের নৈরাশ্ঠ 


মীরজুম্ল! 


আহোম রাজ্য 


২৩২” ভারতবর্ষের ইতিহাস 


দিল্লীতে যখন বিরোধ চলিতেছিল সেই সমর সুযোগ বুঝিয়া আহোমগণ 
গৌহাটি অধিকার করেন। প্রথমে মীরজুম্লা কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়াছিলেন। কুচবিহার ভয় করিয়া তিনি 

সার নাফল্য ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আহোম রাজধানী ঘরগাও 
অধিকার করিলেন। আহোম সৈন্যদল প্রথমে আক্রমণকারীদিগকে 
বিশেষ কোনও বাধা দেন নাই, কিন্ত শীঘ্রই পথশ্রমে ও খাদ্বের অভাবে 
মীরভুম্লার সৈন্যদল অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তাই তাহাদের 
বার বার পরাজয় ঘটিতে লাগিল। অবশেষে আহোমরাজ জয়ধ্বজ যুদ্ধের 
আহোমরাজের সহিত সন্ধি ক্ষতিপূরণ বাবদ বহু টাকা ও বাৎসরিক কর- 
দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। 

কিন্তু এই যুদ্ধে শীরভুম্লার গেনাদলের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা 
বড়ই শোচনীয়। আসামের জলবায়ু মীরভুম্লার সহ হইল না। 
মীরজুদ্লার মু সদ্ধের শ্রমে ও নানারূপ অস্থৃবিধায় তাহার 
শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। আসাম অভিযান 
াবর্ভনের পথে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার 
আহোমগণ কামরূপ অধিকার করেন। পূৰ্ব্ব 
আহোমগণ ও কাবরপ  শীমাস্তের এই উৎপাত দমনের জন্ত দিল্লী 
j শরকার মাঝে মাঝে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন 
রী সফল ফলে নাই। মীরজুম্লার পরবর্ভীঁ 
চট্টগ্রাম বিজয় স্বাদার সায়েস্তা খা পর্ভ,গীজ জলদন্থ্যদের 


বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিয়া তাহাদের মিত্র আরাঁকান 
রাজ্যের অধিকৃত চাটগাও দখল করিয়াছিলেন। 


কয়েক বৎসর পরে 


বটে, কিন্ত তাহাতে স্থা 


» ১ 


বাদশাহ ওুরঙ্গজীব ২৩৩ 


বিদ্রোহী নায়কদিগের মধ্যে বিরোধের স্থপ্টি করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব 
পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন 
ওরঙ্গজীবের ধর্মনীতি £_ প্রজাবাৎসল্য অপেক্ষা ওরজীবের 
ধন্মান্থরাগই প্রবল ছিল। তাহার অনাড়ম্বর 
জীবন ও মাদক দ্রব্যে অনাসক্তি দেখিয়। 
অনেকে তাহাকে দরবেশের ন্তার ভক্তি করিত। সেকালের নরপতিগণের, 
স্তায় ওরগজীব ইন্দ্িয়পরায়ণ ছিলেন না। মুসলমানগণ তাহাকে 
জিনা! পীর বা জীবিত মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান 
করিতেন। ধ্মপ্রচার তাহার জীবনের একটি 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। এজন্য তিনি আকবরের গ্রাবর্তিত নীতি পরিত্যাগ 
করিয়া বিধন্মীর দণ্ডবিধান আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে করিতেন 
ভারতবর্ষ মুসলমান রাজ্য-_এখানে মূর্তি পুজার স্থান নাই। ইস্লাম ধৰ্ম্ম 
গ্রহণে উৎসাহিত করিবার জন্য নবদীক্ষিত মুসলমানদিগকে পুরস্কার ও 
উচ্চ সম্মান প্রদানের ব্যবস্থা হইল। আর 
অ-মুসলমানদিগের উপর নানারপ কর ধাৰ্য্য 
হইল। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ভিজিয়া কর পুনঃ 
প্রবর্তিত হইল। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজপুত 
ব্যতীত আর কোন হিন্দু পান্ধী, হাতী অথবা উত্তম শ্রেণীর 
ঘোড়ায় চডিতে পারিবে না বলিয়া আজ্ঞা! 
১২2 প্রচারিত হইল। হিন্দুদিগের মধ্যে অস্ত্র 
ব্যবহার পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল । গুরঙ্গজীব যাহা স্যায় বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন, তাহাই করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই ব্যবস্থাবৈষম্যে 
অ-যুসলমানগণের মন ব্যথিত না হইয়া পারে নাই। 
জাঠ বিদ্রোহ ও ছত্রপাল বুন্দেল! ইহার ফলে ১৬৬৯ 
খৃষ্টাব্দে মথুরার জাঠগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ অতিশয় 


নৈষ্ঠিক মুসলমান 


লক্ষ্য 


অর্থদও 


জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন 


EET 


২৩৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


কঠোরতার সহিত দমন করা হইয়াছিল। উরঙ্গভীবের অন্ুদারতার জন্য 
বুন্দেলা-রাজ ছত্রসাল বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। 
হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া! 
তিনি আপনাকে হিন্দুদিগের রক্ষক বলিয়া 
ঘোষণা! করেন ( ১৬৭১ খুঃ)। মোগলদিগের 
সহিত তাহার অনেকবার বুদ্ধ হইয়াছিল, এবং বহু সংগ্রামে তিনি জয়ী 
হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পূর্বের তিনি একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

সনামী বিদ্রোহ ₹_ইহার পরে সতনাধীগণ বিদ্রোহী হইল। 
এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ন্বর্ণকার, স্থত্রধর, 

সংৎনামী সম্প্রদায় B l 
চৰ্ম্মকার ও অন্তান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। 
কি উপলক্ষে তাহারা র্লিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল ঠিক বলা যায় না। 
সম্রাটের শিক্ষিত সেনাবাহিনীর হস্তে অচিরে সংনামী দল পরাজিত হইল । 
শিখ :-রঙ্গজীবের ধর্মনীতির ফলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
. অশান্তি এবং অসস্তোব প্রবল হইয়া উঠিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর পঞ্চম 
ELT শিখগুরু অর্জ্জুনের প্রাণদও করিয়াছিলেন, 


সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
তাহার পুত্র হরগোবিন্দ শিষ্যদ্রিগকে ুদ্ধবিদ্যা। শিখাইয়াছিলেন এবং নবম 


শিখগুরু তেগ্ৰাহাদুর যখন কাশ্বীরী পণ্ডিতদিগকে ধর্মের অত্যাচার 
প্রতিরোধ করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, তখন তাহাকে গ্রেপ্তার 
করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। শুর্নজীব তাহাকে বলিলেন 
মে ধর্মত্যাগ করিলে তাহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে। শিখগুরু 

তেগ্ৰাহাদুরের প্রাণদও শির দিলেন কিন্তু সের (ধর্ম) দিলেন না। 
ধর্মের জন্য তেগ্বাহাছুরের এই আত্মোৎসর্গ 


ক নবীন প্রেরণার সঞ্চার করিল। 
UTA NCE? Ay 1 1 -- বি 


বিদ্রোহদমনে কঠোরতা 


ছত্রসালের সাফল্য 


তাহার শিশ্যগণের মনে এ 


He 


বাদশাহ ওরজজীব ২৩৫ 


রাজপুত বিদ্রোহ :_যে সকল রাজপুত এতদিন সম্পদে 
বিপদে সম্রাটের. প্রধান সহায় ছিলেন, তাহারাও বাদশাহের 
ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। 
মারবারের রাজা যশোবস্তসিংহ সম্রাটের 
কার্যে কাবুলে গমন করিয়াছিলেন, কিন্ত ৯৬৭৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে আফগান সীমান্তের জামরুদ নামক স্থানে তাহার মৃত্যু 
হয়। ওরগ্গজীব ভাবিলেন এই সুযোগে তিনি মারবার রাজ্য 
খাস করিয়া লইবেন। বশোবস্তের শিশুপুক্র অজিতসিংহকে লইয়া 
তাহার অন্ুচরেরা দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সমত্রাট্‌ তাহাকে 
নিজ অন্তঃপুরে রাখিয়া পালনের ইচ্ছা 

মারবারের প্রতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্ত রাঠোর নায়কগণ 
উরঙ্গজীবের আচরণ. ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। 
সেনাপতি ছুর্ীৰাস অসাধারণ সাহস ও 

্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে শিশু অজিতসিংহ ও তাহার মাঁতাকে 
লইয়া যোধপুরে পলায়ন করিলেন। তখন উরগ্জীব নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়া যোধপুর ও অন্তান্ত বড় শহরগুলি দখল করিলেন। 
রাঠোর রাজধানী লুষিত হইল; মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্জিদ নির্মাণ 
করা হইল। কিছুকাল পরে মেবারের রাণা রাজসিংহ অজিতসিংহের 
সহায় হইলেন। সম্রাট উরল্গজীবের জিজিয়া 
কর পুনঃ প্রবর্ভনে মেবারের রাণা অসন্তষ্ট 
হইয়াছিলেন। কিন্তু ওঁরদ্জীৰ ইহাতে ভ্রক্ষেপ করিলেন ন|। 
সম্রাটের বিশাল বাহিনী রাজসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিল। বুদ্ধিমান 
রাণা শত্রুর ক্ষমতা উপলদ্ধি করিয়া শহর 
ছাড়িয়া পার্বত্য দুর্গে লুকাইর়া রহিলেন। 
ইহাতে সম্রাটের সৈন্তদল রাজপুতদিগের ঘর বাড়ী ধ্বংস করিয়া 


বশোবন্তদিংহের মৃত্যু 


রাজদিংহের যোগদান 


মেবার আক্রমণ 


হর ভারতবর্ষের ইতিহাস 


পর্ণকুটির জালাইয়া দিয়া মেবারকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করিল। কিন্ত 
রাজপুতগণ ইহাতে ভীত হইলেন না। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে দিল্লীর 
, দৈন্তগণকে আক্রমণ করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এইরূপে 
- উৎসাহিত হইয়া তাহারা একদিন সম্রাটের 
সআট্‌ সৈন্যের বিমুঢ়তা 
চতুর্থ পু আকবরের সৈগ্ঘদিগকে অতফিতে 
আক্রমণ করিয়া তাহার রসদ লুঠন করিলেন। ওুঁরঙ্জীবের সেনাদল 
ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। | 
রাজপুত্র আকবরের বিদ্রোহ £__ইহার পর মহম্মদ আকবর 
সিংহাসনের লোভে রাজপুতদিগের সহিত যোগদান করিলেন (১৬৮১ খৃঃ)। 
টিপ তৎপরতার সহিত বাদশাহের শিবির 
আক্রমণ করিলে আকবরের বিশেষ সুবিধা 
হইত সন্দেহ নাই। কিন্ত তিনি আলগ্তে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
চতুর বাদশাহ এই সুযোগে একখানি চিঠির সাহায্যে রাজপুতগণের 
মনে ধারণ| জন্মাইয়া দিলেন যে আকবর তাহাদিগের অনিষ্ট সাধনের 
"পশ্য চতুরত পূর্বক তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। রাজপুতেরা 
শাহজাদা আকবরের. আকবরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ বিদ্রোহী বাদশাহজাদা উপায়ান্তর না| দেখিয়া: 
দুর্গাদাসের সাহায্যে - মহারাষ্ট্রে পলায়ন 
করিলেন। পিতার ভয়ে পরিশেবে তিনি জলপথে পারস্তে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন। সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। 
বাণীর সহিত সন্ধি 2__উরক্গভীব যখন বুঝিলেন রাজপুতদিগকে 
বলপ্রয়োগে দমন কর! যাইবে না, তখন রাঁজসিংহের পুজ জয়সিংহের 
মেবারের সহিত সি: সহিত সন্ধি করিলেন। রাণা জিজিয়া 
করের পরিবর্তে সম্রাটুকে কয়েকটি জিলা 
মেবার হইতে তাহার সৈন্ত সরাইয়া লইলেন 


ছাড়িয়া দিলে সম্রাটুও 


ওরঙ্গজীব ও শিবাজী বউ 


(১৬৮১ খুঃ )। ওুরষ্নজীব দেখিলেন এইবারে তাহার দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশে যাওয়া আবশ্যক, কারণ বিদ্রোহী আকবর তখন সেখানেই 
অবস্থান করিতেছিলেন। স্থানীয় কর্ধ্ারিগণ মারবারের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সত্রাট্‌ উরঙ্গজীব যখন 
দক্ষিণাপথে দেহত্যাগ করেন, তখনও এই যুদ্ধ শেষ হয় নাই। ইহার 
প্রায় ছুই বৎসর পরে অজিতসিংহ পিতার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। এই সংগ্রামে ুরঞ্গলীবের রাজ্য 
অথবা গৌরব কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। কেবল 
'মেবার ও মারবারের সহিত সম্রাটের অসভ্ভাব হইল এবং রা 
শাস্তি আরম্ভ হইল। 

দ্বিতীয় জাঠ বিদ্রোহ £_সম্রাটের অনুপস্থিতিতে উত্তর 
ভারতের ছুদ্ধর্ব জাতি সমূহের মধ্যে চাঞ্চল্য আরম্ভ হইল। 
'আগ্রার সন্নিকটে জাঠগণ আবার বিদ্রোহী হইল-( ১৬৮৫ খুঃ)। 
১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা আকবরের সমাধিমন্দির লুঠন করিল । 

তিন বৎসর পরে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের প্রধান ছুর্গাট বিজিত 
হুইল বটে, কিন্ত তাহাতে অশান্তির অবসান হইল না। উরঙ্গজীবের 
মৃত্যুর পরে তাহাদের নেতা চুরামন আবার 
বিশৃঙ্খল জাঠদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ--- করিয়া, ! 
সামরিক ক্ষমতায় ছুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। 

শিবাজী £__দক্ষিণাপথে বহুদিন পর্য্যন্ত মরাঠা-বীর শিবাজীর 
'প্রতাপে বাদশাহের কর্মচারীরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উত্তর 
ভারতের বিদ্রোহ একটু প্রশমিত হইলে, ৯৬৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট স্বয়ং 
উরঙ্গাবাদে উপস্থিত হন। তাহার ইচ্ছা 
ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিয়া তিনি 
অরাঠা জাতির বিলোপ সাধন করিবেন। ওরঙ্গজীবের দক্ষিণাঁপথে 


'অভিতপিংহের রাজ্যোদ্ধার 


চুরামন 


দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উরঙ্গজীব 


ভারতবর্ষ 
(উরজজেবের সময়ে) 


ওরঙ্গভীব ও শিবাজী ২৩৯ 


টি 2 
আসিবার ছুই বৎসর পুর্ব মরাঠা-বীর শিবাজীর মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু 


সম্রাট যখন দক্ষিণ ভারতে উপনীত হইলেন তখন মরাঠারাই তথাকার 
প্রথলতম শক্তি। 

শিবাজী শিবনের নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
এতিহাদিকগণের মতে ৯৬২৭ খৃষ্টাব্দে তীহার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু কেছ 
শিবালীর বাল্য জীবন কেহ বলেন, তিনি ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
প্রাক্কালে শিবাভীর পিতা শাহাজী আহন্মদনগরের রাজদরবারের প্রভাব 
ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। শাহজাহান কর্তৃক আহম্মদনগর বিজয়ের 
পর শাহাজী বিজাপুরের সরকারে চাকুরী পাইয়া! কর্ণাটকে চলিয়া! 
যান। তাহার প্রথমা পত্নী ও শিশুপুত্র শিবাজীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার, 
দাদাজী কৌওদেব নামক একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কন্মচারীর হন্তে 
্স্ত হইয়াছিল। শিবাজী বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহসিকতার পরিচয় 
দিয়াছেন। মাতার মুখে হিন্দুদিগের পুর্ব গৌরবের কাহিনী শুনিয়া! 
তাহার মনে পুনরায় হিন্দু সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা প্রবল হইয় উঠে ॥ 
তরুণ বয়সেই তিনি কয়েকজন সাহসী সহচর লইয়া একটি দল গঠন 
করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজী ইহাদের সাহায্যে তোরণা দুর্গ 
দখল করেন। বৃদ্ধ দাদাঁজী শিবাজীর' 
উচ্চ সঙ্কন্পের সমর্থন করেন নাই। কিন্তু 
দাদাজীর মৃত্যুর পর আর শিবাজীকে বাধা দিবার কেহ রহিল না। 
তখন তিনি নূতন উদ্ভমে দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া শক্তি সঞ্চয়ে উদ্যোগী 
হইলেন। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে কোন রাজনৈতিক অপরাধে শাহাজী 
বিজাপুরের সুলতানের আদেশে বন্দী হন। তখন বাধ্য হইয়া শিবাজী 
কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন। শাহাজী কারামুক্ত হওয়ার পরই 
শিবাজী আবার'রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করিলেন। জাউলী নামক 


তোরণ দুর্গ অধিকার 


করিয়াছিলেন। নিজামশাহী বংশের পতনের 


২৪০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


2৫ 


জাউলী জয় স্থানের সামন্ত রাজাকে হত্যা করিয়া শিবাজী 
"আপনার রাজ্য 'বিস্তার করিলেন। তাহার উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া 


ওরজন্লীব ও শিবাজী ২৪১ 


বিজাপুরের কর্তৃপক্ষ আফজল খা নামক একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে 
একটি প্রবল বাহিনীপহ শিবাজীকে দমন করিবার জন্ত পাঠাইলেন। 
শিৰাণী সন্মুখ যুদ্ধে প্ৰবৃত্ত না হইরা গ্রতাপগড়ের দুর্গম দুর্গে আশ্রয়, 
গ্রহণ করিলেন। অবশেষে আফজল প্রকাশ্যে সন্ধির প্রস্তাব 
জানাইলেন। আফজল সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্য মাত্র দুইজন 
অন্ুচর লইয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। 
মরাঠা লেখকগণ বলেন যে বলিষ্ঠ মুসলমান সেনাপতি খর্ববাক্কৃতি 
শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার সময় সহসা তাহার গলা চাপিয়া! 
বরিয়! ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন । কিন্তু শিবাজী পূর্ব হইতেই 
এইরূপ আচরণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাই তিনি বন্ত্াভ্যন্তরে 
একখানি হোরা (কিচুয়া ) লুকাইয়া হস্তে লৌহ্‌-নির্সিত স্ুতীক্ষ - 
বাঘনখ পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন।. 
সেনাপতি আফজল শিবাজীর হস্তে নিহত 
হইলেন, তাহার গৈন্যদল বিধ্বস্ত এবং শিবির লুঠিত হইল । 

ইহাতে কিন্তু শিবাজীর বিপদের শেষ হয় নাই । বিজাপুরের সৈন্যদল 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে পাঙ্কালা দুর্গে অবরোধ 
করিল । ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মরাঠা-বীর অতিকে 
তথা হইতে পলায়ন করিলেন। এই সময়েই 
দক্ষিণাপথের নূতন শাসনকর্তা শায়েস্তা খা পুনা অধিকার করিরা চাকন 
আক্রমণ করিলেন এবং-কল্যাণ জিলা হইতে মরাঠাদিগকে তাড়াইয় 
দিলেন। কিন্তু ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে একদা 
রাত্রিকালে শিবাজী সামান্ত কয়েকজন 
অগ্ুচরনহ!শায়েস্তা খাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার পুত্র 
ও প্রায় চল্লিশজন ভূত্যকে নিহত করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া গেলেন। 
শায়েস্তা খা প্রাণে বাচিলেন বটে, কিন্তু শত্রুর অস্ত্রাধাতে তাঁহার একটি 

১৬ 


আফজলের মৃত্যু 


শায়েস্তা খা 


নৈশ আক্রমণ 


২৪২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। এই দুঃসাহসিক অভিযানে শিবাজীর সাহসের 
খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পাইল। শায়েস্তা খা ভীত হইয়া পুণা হইতে 
পলায়ন করিলেন। ইহার পর বৎসরই শিবাজী 
সুযোগ বুঝিয়া সুরাট লুঠন করিয়া বহু ধন- 
সম্পত্তি লইয়া আসিলেন। বার বার এইরূপ ভাগ্য-বিপর্যায়ে সম্রাটের 
মান-সন্্রম নষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে মরাঠাদিগকে দমনের জন্তু 
ওুরক্গভীব অন্বর-রা জয়সিংহকে প্রেরণ 
করিলেন। সামরিক নৈপুণ্যে ও রাজনৈতিক 
কুটবুদ্ধির জন্ত তিনি অসাধারণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তদুপরি 
তাঁহার'সহকারী দিলীর খাও একজন যোগ্য সেনাপতি ছিলেন। 
টে জয়সিংছ পুরন্দরছুর্গ অধিকার করিলে শিবাজী 

সন্ধি প্রার্থন৷ করেন, বারটি রগ ব্যতীত সকল 

জায়গা ছাড়িয়| দিয়া অবশেষে তাহাকে সন্ধি করিতে হইল। ইহার পর 
জয়সিংহ শিবাজীর সহযোগিতায় বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। দক্ষিণা- 
পথে বহু বাদশাহী সেনানায়কের খ্যাতি নষ্ট হইয়াছিল, বিজাপুরের 


যুদ্ধে জয়সিংহের সন্মান রক্ষা হইল না | তাহার অভিযান সম্পুর্ণ্পে 


রখ EET 
শিবাজীর আগ্রা যাত্রা ব্যর্থ হইল। ভয়সিংহ দেখিলেন, শিবাজী 
দক্ষিণাপথে থাকিলে তাহার বিপদ বাড়িতে 
পারে, তাই কৌশলে তিনি তাহাকে আগ্রা যাইতে সম্মত করিলেন। 


আগ্রায় পৌছিলে শিবাজী তাহার অভ্যর্থনার নমুনা! দেখিয়া 
নিরাশ হইলেন। সেখানে ঠিক কি হইয়াছিল বলা যায় না। 
কিন বাদশাহের দরবারে উপযুকতরূপ শিষ্টাচার পালন না করার 
ফলেই তিনি যে সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, টিবি 
সহ নাই। তাহার বাসস্থানের চতুদ্দিকে প্রহরী বসান লইল। 
শিবাজী ইহাতেও হতাশ হইলেন না। প্রথনে তিনি অসুখের ভান 


সুরাট লুণ্ঠন 


জয়সিংহ 


গুরক্কজীব ও শিবাজী ২৪৩ 


করিয়া পড়িয়া রহিলেন,. পরে আরোগ্য-লাভ করিরাছেন বলির 


আগ্রার আমীর ওমরাহদের ঝুড়ি ঝুড়ি মিঠাই ও ফল উপহার পাঠাইতে 
লাগিলেন। প্রথম প্রথম প্রহরীর! ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিত, 
তারপর যখন আর তাহাদের সন্দেহ রহিল না তখন ছুইটি শূন্য বুড়ির 
মধ্যে বসিয়া শিবাজী ও তাহার শিশুপুজ 


আগ্রা হইতে পলায়ন 
পপ আগ্রা হইতে পলায়ন করিলেন এবং ১৬৬৬ 


খৃষ্টাব্দে নিরাপদে আসিয়া নিজ রাজ্যে পৌছিলেন। 


দেশে পৌছিয়া শিবাজী সম্রাটের প্রতিনিধির সহিত সন্ধি করিলেন 
এবং শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। 


য়িক সন্ধি 
0:81 ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং 
শিবাজী হৃত ছুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া 
য় রাট লু 
সততার ন আলং দ্বিতীয়বার সুরাট লুঠন করিলেন (১৬৭০ খুঃ)। 
১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্থরাটের চৌথ দাবী করেন এবং দুই বৎসর পরে 
নি রায়গড়ে মহাসমারোহে তাহার রাজ্যাভিষেক 


সম্পন্ন হয় ( ১৬৭৪ খৃঃ )। এতছৃপলক্ষে তিনি 

ছত্ৰপতি’ ও গোত্রাক্গণ প্ৰতিপালক’ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। 
ওদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ 
করিল। সত্রাট্‌ বিব্রত হইয়৷ নিজেই এই অশান্তি দমনে ব্রতী হইলেন 
এবং দক্ষিণাপথ হইতে বহু সৈন্য সীমান্তে 
গোলকুণ্ডার সহিত শিত্রতা ও প্রেরিত হইল। শিৰাজীও স্থযোগ বুঝিয়া 
ভিতর গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া 
কর্ণাটক আক্রমণ করিলেন। জিঞ্জি (১৬৭৭ খৃঃ), ভেলোর (১৬৭৮ খবঃ) 
ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ তাহার করতলগত 
হইল। কিন্তু ইহার ছুই বৎসর পরেই মরাঠা- 
বীরের মৃত্যু হয় (১৬৮০ খৃঃ)। উত্তরে সুরাটের নিকটবর্তী ধরমপুর 


শিবাজীর মৃত্যু 


২৪৪ ভারতবর্ষের ইত্তিহাস 


হইতে পঞ্ভুগীজ অধিকৃত দমন, সালসেটি, বেসিন, চৌল ও গোয় 
ব্যতীত দক্ষিণে কারোয়ার পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল শিবাজীর অধিকারে 
আসিয়াছিল। পুর্বে বাগলানা হইতে 
কৌলহাপুর পর্যন্ত অনেক স্থান শিবাজীর 
রাজ্যের অন্তভূর্ত ছিল। এতপ্যতীত কর্ণাটকের কিয়দংশ, বর্তমান 
মহিষুরের একটি প্রধান অংশ এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দির কতকগুলি 
স্থান শিৰাজীর দখলে আসিয়াছিল। 

শিবাজীর চরিত্র £_ধাহাদের চরিত্র-বৈশিষ্য ও শাসন-কীন্তিতে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস সযুজ্জল হইয়া আছে, শিবাজী তাহাদের অন্যতম । 
পদে পদে প্রতিকুলতা ও বাধাবির্ন অগ্রাহ্ 
মহানুভবতা করিয়া তাহাকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ 
করিতে হইয়াছিল। এই মরাঠা-বীর যখন 
দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে অন্রধারণ করিয়াছিলেন, তৈমুরবংশীয়দের 
রাজক্ষমতা তখন গৌরবের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। তথাপি 
অসীম শক্তিশালী সম্রাটের সহিত সংগ্রামে এই নগণ্য জাগীরদার- 
পুজেরই জয় হয়াছিল। নূতন রাজ্য প্রতি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত 
হন নাই, তিনি একটি জাতি গঠন করিয়াছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীতে 
মরাঠারাই ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান 

নবজাতি সংগঠন টু 
শক্তি এবং ওুরক্জীবের উত্তরাধিকারিগণ 
মরাঠা সেনাপতির ক্রীড়া পুত্তলিতে পরিণত হইয়াছিলেন। সমগ্র 
না ভারতবর্ষে যে অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনের 
কল্পনা একদিন তাহার মনে জাগিয়াছিল, 
আজ সমগ্র ভারতবাসীর মনে তাহাই মূৰ্ত হইয়া উঠিরাছে। সেকালের 
অভিজাতশ্রেণীর অত্যন্ত চরিত্রদোষ তাহাকে স্পর্শ করে নাই। 
পরম শক্রও এই বিষয়ে তাহার প্রশংসা না করিয়া পারে নাই। 


রাজ্য সীমা 


ওরস্কুজীব ও শিবাজী ২৪৫ 


খাফি খা তাহাকে “নরকের কুক্ধুর’ বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্ত 
পাতি তিনিও তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “শিবাজী 
খাঁফি খার প্রশংসা. তাহার প্রজাপুঞ্জের সম্মান রক্ষার জন্য সর্বদা 
₹ চেষ্টা করিতেন:----যুসলমান নারী ও বালক- 
বালিকা তাহার হাতে পড়িলে তিনি সযত্রে 
তাহাদের উপযুক্ত মধ্যাদা প্রদর্শন করিতেন। নিজে ধর্শপ্রাণ হিন্দু 
হইয়াও তিনি কখনও পরধর্থের প্রতি বিদ্বেষ অথবা অন্ুদারতা৷ প্রদর্শন 
করেন নাই। শেখ মহম্মদ নামে একজন মুসলমান সাধুকে তিনি অতিশয়, 
ভক্তি করিতেন। মুসলমানদিগের ধর্মস্থানে প্রদীপ দিবার ব্যয় 
নির্বাহের জন্য তিনি নিফর জমি দান করিতেন। লুনের সময় মস্জিদ, 
ধর্মগ্রন্থ অথবা কোনও নারীর প্রতি দুর্ব্যবহার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ 
ছিল। “পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ তাহার হস্তগত হইলে তিনি তাহার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার কোন মুসলমান অন্ুচরকে 
উহা দান করিতেন।” প্রথমবার স্থরাট লুঃনের সময় তিনি এই সমৃদ্ধ 
নগরীর ধনরত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন বটে, কিন্ত কাপুসিন্‌ ( খৃষ্টান ) ধর্ম্ম- 
যাজকদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। দরিদ্র ও উত্পীড়িতের 
বন্ধু শিবাজীকে সকলেই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত। অনেকে তাহাকে 
শিবের অবতার বলিয়া পূজা করিতেন। 
অন্ান্ত প্রদেশের হিন্দুগণের নিকট তিনি 
ধর্মবীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
শাসন 2 _সুপলমান সম্রাটগণের শ্যায় শিবাজীও স্বেচ্ছাচারী রাজা 
ছিলেন। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন 
তাহাই করিতে পারিতেন। আটজন ‘প্রধান? 
বা মন্ত্রীর সাহায্যে তিনি রাজ্য শাসন 
করিতেন। ইহাদের মধ্যে ছয়জন শাসন ও সমর উভয় প্রকার 


মুসলমানদের প্রতি উদারতা 


হিন্দুধৰ্ম্ম-রক্ষক 


স্বেচ্ছাচারিত 
অষ্টপ্রধান মন্ত্রী সভা 


২৪৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


শাসনকর্তার কাধ্য করিতে হইত। শাসনতন্ত্রের ত্রিশটি বিভাগ 


তত্বাবধানের ভারও মন্ত্রীদের উপর অগ্সিত 
চি হইয়াছিল। সমগ্র রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে 
বিভক্ত হইয়াছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ভাগণ আটজন প্রধান কর্মচারীর 
সহযোগিতায় আপনাদের কর্তব্য নির্বাহ করিতেন। তাহাদের 
কাঁ্যকালের পরিমাণ রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত। কর্ণাটকের 
শাসনকর্তার ক্ষমতা! অন্ান্ত কর্ম্মচারী অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। 
£_ বাল্যকাল হইতে শিবাজী সমর-কৌশলে সুনিপুণ 
ছিলেন। জাগীর প্রথা তুলিয়া দিয়া তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহা 
“জাগীর' প্রথা রদ সৈশ্তদলে পদমধ্যাদা অন্সারে নির্দিষ্ট হারে 
বেতন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বয়ং 
নিউ নত পরিচালনা করিলেও সামরিক বিভাগের 
হস্তে অপিত হইয়াছিল। ইনি মন্তি- 
পরিষদের অন্ঠতম সদন্ত ছিলেন। রাজ্যরক্ষার 
জন্য শিবাজী স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা নিবারণের 
জন্য দুর্গের শাসনভার সমশ্রেণীর তিনজন কর্মচারীর উপর ্স্ত ছিল। 
সৈশ্দিগের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিবাজী শিবিরে বা সেনানিবাসে 
টি স্বীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন । 


লু্ঠিত দ্রব্য সরকারী সম্পত্তি বলিয়া 
বিবেচিত হইত, সিপাহীদিগের তাহাতে 


ভার একজন প্রধান সেনাপতির 


কোনও অধিকার 
ছিল না। পার্বত্য মাওয়ালীদ্িগকে লইয়া অজেয় সেনাবাহিনী 
গঠন করা কম কৃতিত্বের কাৰ্য্য নহে। ইহা হইতেই তাহার 
অপুর্ব কর্ধক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। মরাঠা সেনার বেশির 


২ 


ওঁরঙ্গজ্জীব ও শিবাজী ২৪৭ 


ভাগই বারগীর। বারগীরের! সরকার হইতে অস্ত্রশস্ত্র, বাহন ও পরিচ্ছদ 
পাইত। আর শিলাদারেরা নিজেরাই 
অস্ত্র, বাহন ও পোষাক লইয়া আসিত। 
কোন কোন শিলাদার আবার কতকগুলি 
অন্থচর সহ দেনাদলে যোগদান করিত। 
এজন্য তাহারা সরকার হইতে প্রয়োজনমত টাকা পাইত। কিন্তু 
শিবাজী শিলাদার শ্রেণীর সৈন্য যতদূর সম্ভব 
শিবাজীর নৌবহর. কমাইতে চেষ্টা করিতেন। তাহার দুরদৃষ্ট 
ছিল, তাই নৌবহর নির্ম্মাণেও তিনি চেষ্টার 
ক্রটি করেন নাই। শিবাজী যে বিশাল নৌবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, 
তাহা জলপথে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করিতে না পারিলেও ইংরেজ 
ও পর্ভূ গীজদিগের সহিত সন্মুখ যুদ্ধে কয়েকবার জয়লাভ করিয়াছে। 
রাজস্ব নীতি £_রাজদ্ব আদায়ের এবং শাসনকার্য্যের সুবিধার 
জন্য শিবাজী তাহার রাজ্য কতকগুলি প্রান্ত” বা প্রদেশে বিভক্ত 
করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রান্ত কতকগুলি পরগণা ও তরফে বিভক্ত 
হইত এবং গ্রাম ছিল রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ। বিশেষ যত্ন 
সহকারে তদন্ত করিয়া রাজশ্বের হার নির্দিষ্ট 
হইত। উতপন দ্রব্যের ₹ অংশ রাজকর রূপে 
গৃহীত হইত। কৃষকগণ স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে শস্ত অথবা অর্থ দ্বারা রাজস্ব 
দিতে পারিত। কিন্ত মহারাষ্ট্রের মত অনুর্ধর পার্বত্য প্রদেশে অধিক 
রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং অর্থাগমের জন্য তাহাকে 
অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বিজাপুরের সুলতান কিম্বা 
বাদশাহের কর্মচারীরা মরাঠা অশ্বারোহীদিগের উৎপাত হইতে প্রজা- 
সাধারণের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিতেন না। সুতরাং পাশ্ববর্ভী 


জনপদের অধিবাসীরা অনেক সময় প্রাণের দায়ে মরাঠাদদিগকে প্রচুর 


বারগীর 


শিলাদার 


কর নিদ্ধীরণ 


২৪৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


অর্থ দিয়! বিদায় করিত। শিবাজীও চৌথ এবং সরদেশমুখী পাইলেই 

নিরীহ লোকদিগের প্রতি আর উপদ্রব 

3৮ করিতেন না। চৌথ শব্দের অর্থ এক- 

i চতুর্থাংশ । শিবাজী সরদেশমুখী হিসাবে 

রাজনস্বের দশমাংশ দাবি করিতেন। চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় 

করিরা মরাঠাগণ তাহাদের রাজ্যসীমার বহিঃস্থিত দেশ সমূহেও 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 

দক্ষিণ ভারতে গুঁর্জীব £১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ওঁর্রজীক 

গুরঙ্গাবাদে পৌছেন। মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা! 

করিতে না পারিয়া তিনি বিজাপুর ও গোলকুণা বিজয়ের সঙ্কল্প 

করিলেন। মরাঠা শক্তির অভ্যুথানে বিজাপুর অনেকটা হীনবল 

নি হইয়া পড়িয়াছিল, তদুপরি রাজকর্ম্মচারিগণের 

"_ আত্ম-কলহে এই রাজ্যটি আরও শক্তিহীন 

হইল। ৯৬৮৫ খৃষ্টাব্দে শরঙ্রজীবের সৈশ্ঘদল বিজাপুর অবরোধ 

করিল কিন্তু ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের পুর্বে ইহ! অধিরুত হয় নাই। পর বৎসর 

গোলকুণ্ডার পতন গোলকুণ্ডার কুতবশাহী ৮51 


পাইল। গুরঙ্গজীব এই রাজ্যটি অধিকার 
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, দক্ষিণে তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপন্লী পৰ্য্যন্ত 


ভাহার রাজ্য বিস্তার করিলেন। যদিও এইরূপে একে একে পুরাতন 
রাজ্াগুলি গরঙ্গজীবের হস্তগত হইল, তথাপি নবীন মরাঠা শক্তি 
সম্রাটের নিকট পরাজয় মানিল না। 

সান্তাজী ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ £_শিবাজীর মৃত্যুর পর 
“এরা তাহার ভোট পুত সাস্তাজী মরাঠা সিংহাসনে 


আরোহণ করেন। সাস্তাজী দুশ্চরিত্র হইলেও 
যুদ্ধৰিদ্যায় পারদর্শাঁ ছিলেন। ওরঙ্গজীবের বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 


ওরহ্জীবু ও শিবাজীর পুত্রগণ ২৪৯ 


তিনি সাহসের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে 
১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাদশাহের একজন 
কর্ম্মচারীর হাতে বন্দী হইলেন এবং সম্রাটের, 
আদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হইল । 

ইহার পর বাদশাহের সেনাদল মরাঠা রাজধানী রায়গড় দখল করিয়া 
সাস্তাজীর শিশুপুত্র শাহকে বন্দী করেন।' 
u উরঙ্গজীব শাহকে তাহার নিজ অন্তঃপুরে. 
রাখিয়া পালন করিতে লাগিলেন। শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম' 
মহারাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া কর্ণাটকের জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। মরাঠাগণ তাহাকেই রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন। ১৬৯০. 
হইতে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় আট বৎসর অবরোধের পর জুলফিকর 
থা এই দুৰ্গটি অধিকার করিয়াছিলেন বটে», 
কিন্তু তাহার পূর্বেই রাজারাম নিরাপদে 
মহারাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা! করিয়াছিলেন। ্রঙ্গজীব দুর্গের পর দুর্গ জয় 
করিয়া চলিলেন, তথাপি মরাঠাগণ পরাভূত হইল না, অথবা তাহাদের, 
রাজ্যও অধিকৃত হইল না) মহান্ুতব শিবাজী এই মরাঠা জাতিকে যে 
আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাহারা তখনও বিস্মৃত হয়, 
নাই। উরঙ্গজীব শীঘ্রই বুঝিলেন এত বড় একটা জাতিকে বাহুবলে 
বশীভূত করিবার চেষ্টা বুথা। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে 
রাজারামের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নী 
তারাবাই অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত তাহার 
নাবালক পুত্র শিবাজীর (ওয়) নামে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে 
লাঁগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্রাটের সৈন্ধদলকে অতিষ্ঠ করিয়া ক্ষান্ত 
হইলেন না, পার্বন্তী দেশ সমূহও তাহাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত 
হইল। বাজারামের সময়েই একবার মালব রাজ্য আক্রান্ত 


সান্তাজীর মৃত্যু 


শাহু ও রাজারাম 


জিঞ্জি দুর্গের পতন 


রাজারামের মৃত্যু 
তারাবাই 


২৫০ ভারতবর্ষের ইতভিহাস 


হইয়াছে (১৬৯৯ খুঃ)। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে একদল মরাঠা সৈন্য বেরার 
আক্রমণ করিল, ৯৭০৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাট 
৭ আক্রমণের পরে বরোদা লুঠিত হয়। 
TR বার বার পরাজয়ের এই গ্লানি বহন 
করিয়া ওরঙ্জীবের দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে 
আহম্মদনগরে তাহার মৃত্যু হইল। রাজ্যজয়ের সঙ্কল্প লইয়| তিনি 
'দক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেইখানেই তাহার চিরসমাধি 
রচিত হইল। তাহার সঙ্গে তৈমুরবংশের শাত্রাভ্যগৌরবও বিলুপ্ত 
হইল। 
ওরজজীবের চরিত্র ও শাসন £_গরঙ্গজীব যেরূপ হৃদয়হীন 
বলিয়া বৰ্ণিত হইয়াছেন, সত্য সত্যই তিনি তত নিৰ্ম্মম ছিলেন না। 
গঃদ্রণীবের প্রতি অবিচার দিল্লীর বাদশাহজাদারা ইচ্ছা করিলেও রাজ- 
নতিক কলহ এড়াইতে পারিতেন না। 
তাহাদের ভাগ্যে হয় সিংহাসন, না হয় যৃত্যু। তাই আত্মরক্ষার জন্তই 
ভাহারিগকে সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিতে হইত। গুর্দজীব তাহার 
'আতাগণকে হত্যা না করিলে, হয়তো তাহারাই তাহাকে একদিন হত্যা 


করিতেন। তাহার পিতা শাহজাহান প্রা সকল প্রতিদন্দীকেই বধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু 


ওরঙ্গজীব তাহার সকল ভ্রাতুপ্পুভ্রকে হত্যা! করেন 
নাই। তৈমুরবং 


শীয় সত্রাট্গণের মধ্যে পিতৃদ্রোহিতাও নূতন নয়। 
পিতৃপিতামহের দৃষ্টা খতিয়ে ওরঙ্গজীব পিতা ও পিতামহের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। প্ৰভেদ 
হাদের পিতৃদ্রোহ সফল হয় নাই। ভারতবর্ষের 


গে হিন্দু ও যুনলযান রাজ-পরিবারে পিতৃহত্যার দৃষ্টান্তও বিরল 
কিন্ত উরঙ্গজীব পিতৃহত্য। করেন নাই । 


এই, গুরঙ্গজীবের মত তা 
ইতিহা 
নহে। 


রঞ্রজীব মুসলমান ধর্মের অঙ্তশাসন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন 


£উরঙ্গজীব ২৫১ 


করিতেন। ধস্মাহুরাগই তাহার চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। মধ্য 
এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে শক্র-পরিবেষ্টিত হইয়াও 
তিনি নিদিষ্ট সময়ে অশ্ব হইতে অবতরণ 
করিয়া উপাসনা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। যুদ্ধের কোলাহল ও 
মৃত্যুর বিভীবিকা তাহাকে বিচলিত করিতে 
পারে নাই। কিন্ত রাজা হিসাবে তিনি তত 
খ্যাতি অৰ্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন 
না, তীহাকেও কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। সমস্ত কাজ তিনি 
নিজেই করিতে চাহিতেন। অসাধারণ শ্রমশীলতা সত্বেও কোনও এক 
ব্যক্তির পক্ষে একটা বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের 
তত্বাববান করা সম্ভব নহে। তথাপি তিনি 
অপরের প্রতি নির্ভর করিতে পারিতেন 
না। এই অপরিণামদণিতার ফলে শাসন পদ্ধতির অবনতি হইতে 
'লাগিল। বাজকার্যের শৈথিল্যের জন্য অকন্দ্রণ্য ওমরাহদিগকে তিনি 
কঠোর দণ্ড দিতে ইতস্ততঃ করিতেন। তাহাতে প্রত্যেক বিভাগেই 
বিশৃঙ্খলা ও শৈথিল্য বাড়িয়া চলিল। খাঁফি খা গুর্জীব সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন, “কেবল তৈমুরবংশীয়দের মধ্যে নহে, দিল্লীর সমুদয় 
রাজগণের মধ্যে সিকন্দর লোদীর পর আর 
দার সি কেহ উরহ্রজীবের তুল্য কর্তব্যনিষ্ঠা, মিতাচার 
২ ও স্ঠায়ান্থরাগের জন্ত খ্যাতিলাভ করেন 
নাই। তাহার সাহস, কষ্টসহিকুতা ও স্তায়পরা়ণতা অতুলনীয়। কিন্ত 
কোরানের নির্দেশের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবশে তিনি কাহাকেও দণ্ড 
দিতে পারিতেন না এবং দণ্ড ব্যতীত সুশাসন অসম্ভব। ওমরাহগণের 
পরস্পর প্রতিবন্দিতার ফলে বিরোধ আরম্ভ হইল। সুতরাং সম্রাট্‌ 
যাহা! কিছু সঙ্কল করিতেন, তাহার প্রায় সকলই নিক্ষল হইত । 


উৎসাহী মুসলমান 


ব্যর্থ শাসক 


-শাসনকাধ্যে অপরিণামদশিতা 


২৫২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


উদ্দেশ্যে যে কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও তাহা৷ 4 | 


সকল হইত না।” কোন কোন বিষয়ে উর্জীবের মহন্ত অসাধারণ 
হইলেও সম্রাট হিসাবে তাহার বিশেষ কোনও কৃতিত্ব নাই। সাহসী 
যোদ্ধা হইয়াও তিনি নিপুণ রাূপতির খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন 
নাই। রাজনৈতিক চাতুর্ধ্যের অভাব না থাকিলেও সম্রাট উরঙ্গজীব 
দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই। 
তাহার পূর্ববর্তী নরপতিগণের ্থায় গুর্নজীব শিল্প ও সাহিত্যের: 
সমাদর করেন নাই। নিজে বনমান্রাগী ছিলেন বলিয়া তিনি তাহার: 
সাহিত্য ও শিল্পে বীতম্ূহা দুকন্তাদিগকে শুধু ধৰ্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন | 


তিনি নিজের জন্য ব্যয়সাধ্য সমাধিমন্দির: 
নিম্মাণ করেন নাই। মৃত্যুর পরে 


কোনও প্রকার অযথা খরচ না 
সাবধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
আলাপ নিষিদ্ধ হইয়াছিল |] 


৭ বাহাতে তাহার অন্ত্েষটিক্রিয়ায়, 
ই, সে জন্য পূর্বেই তিনি সকলকে 
রাজসভায় ইতিহাস রচনা ও সঙ্গীত, 


ধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতেন। ব্যর্থতায় বিচলিত: 
না হইয়া, গুদের সাহায্য না পাইয়াও সা একাকী অকুঠ-নিষ্ঠা ও, 
অপুর্ব দৃঢ়তার সহিত আপন পথে অগ্রসর হইতেন। তাহার এই দৃঢ়তা, 
অবগ্তই প্রশংসনীয় । 


উরঙ্গভীবের শেষ জীব 


ন বড়ই অশান্তিময়। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ তাহার 
শাসনের প্রথম ভাগেই 


| 
বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, শাহজাদা আকবরও, 

ধ ন 4 
পেৰে নী পিতার অবাধ্য হইয়াছিলেন। শাহ আলম 


শা। তাহাদের বিরুদ্ধে ওরঙ্গভীব স 
করিতেন। তাহার শেষ জী 


সু 


তৈমুরবংশীয় রাজশক্তির পতন ২৫৩ 


সাত্রাজ্যের আসন্ন পতনের চিত্র তাহার চক্ষুর সন্মুখে ভাপিয়া উঠিয়াছিলঃ 

সুদীর্ঘ সমরের কঠোর শ্রমে অবসন্ন, দুশ্চিন্তায় দীর্ণ চিত্ত তাহার জীবনের 
ভার ুর্মহ বোধ হইরাছিল। অবশেষে একদিন প্রকৃত মুসলমানের সার 

পাপের অনুতাপ বক্ষে বহিয়া স্টার অসীম অনুগ্রহে দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া 
সম্রাট ওর্গজীব ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। 


মগবিংশ অধ্যায় 


তৈমুরবংশীয় রাজশক্তির পতন 


শাহ আলম বাহাদুর শাহ £_-গরঙ্গজীব সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহ! মিথ্যা হয় নাই। তাহার 
মৃত্যুর পরেই সিংহাসন লইয়া পুভ্রগণের 
উত্তরাধিকার-বিরোধ মধ্যে আত্মকলহ আরম্ভ হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শাহ আলম বাহাদুর শাহ কাবুল হইতে 
আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ওদিকে সিংহাসনের লোভে আজম 
শাহ রাজধানীর দিকে ধাবিত হইলেন। 
আগ্রার অনতিদূরে জাঁজউ ক্ষেত্রে আজম 
পরাজিত ও নিহত হইলেন (জুন, ১৭:৭ খুঃ)। তারপর 
নূতন সম্রাট দক্ষিণাপথে অগ্রসর হইলেন। 
হায়দরাবাদের নিকটে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে 
কামবক্সের পরাজয় ও মৃত্যু হইল। 


জাজউর যুদ্ধ 


কাদবস্সের মৃত্যু 


২৫৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
রাজপুত সন্ধি :_ইহার মধ্যে মেবার (উদয়পুর ), মারবার 
 (যোধপুর ) ও অন্বরের (জয়পুর) রাজপুত 
রাজপুত মৈত্রী 


রাজগণ সঙ্ববদ্ধ হইয়া বাহাদুর শাহের 
সেনাপতিদিগকে কয়েক স্থানে পরাজিত করেন। কিন্ত সম্রাটের যুদ্ধের 


অভিপ্রায় ছিল না, তাই রাজপুতদের সহিত সন্ধি করিয়া তিনি তাহাদিগকে 
শান্ত করেন। এই সময় শিখ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়! উঠিল। 


শিখ :__শিখ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নানক ১৪৬৯ খৃষ্টান্দে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নানকের পিতা একজন ক্ত্রী-বংশীয় হিসাবনবীশ 
ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অধিকাংশ 
থাকিতেন। স্থৃতরাং পৈতৃক ব্যবসায় অথবা সাংসারিক কোনও 
কার্ধ্যেই তাহার মন বসিত না। নানক স্বভাবতঃ শাস্তিপ্রিয় ছিলেন, 
এবং সকল ধর্মের সার সত্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেন। ১৫৩৮ খৃষ্টান্দে- 
যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন দুই পুত্র বিদ্যমান থাক সত্তেও তিনি, 
উদ, রঃ তাহার শিষ্য অন্গদকে গুরুর পদে নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। গুরু রামদাসের সময়ে 

অমৃতসরের সরোবর সংস্কৃত ও পরিবন্ধিত হয় এবং সুবিখ্যাত সুবর্ণ 
মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরন্ধ হয়। রামদাসের পু অজ্্নমল এই 
না সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু। তিনি শিখগণের- 

আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থ সাহেব সঙ্কলন করিয়া 

র প্রভূত সম্পদ্‌ ও প্রতিপত্তি দেখিয়! বাদশাহের 
সন্দেহের উদ্রেক হুইল। জাহাঙ্গীরের, 
নও আদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। তাহ 


তাহার 
পু হরগোবিন্দ শাহজাহানের বিরুদ্ধে 
তেগ্বাহাদুর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং 


যুদ্ধবিষ্যায় সুনিপুণ করিয়া তুলেন। 


সময় ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন 


ছিলেন। গুরু অর্জনে 


শিয্যদিগকে 


নবম গুরু তেগ্বাহাদুর: 


সস চে 


তৈমুরবংস্জীর রাজশক্তির পতন ২৫৫ 


কিরূপ বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। 
রর তাহার পুর শিখগণের দশম এবং শেষ গুরু 
গোবিন্দ সিংহ ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পাটনায় 
জন্বগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ একাবিক কারণে স্বরণীয়' 
হইয়া আছেন। তিনি কেবল ধর্মগুরু ছিলেন না, সমগ্র শিখ 
সম্প্রদায়কে তিনি একটি সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন । 
তৎসংগঠিত সামরিক সঙ্ঘ খালৃসা নামে পরিচিত। যেরূপ ভাবে 
তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে 
এই সম্প্রদায়ের সকলেই সৈন্য সংগঠনের, 
প্রয়োজন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন। শিখগণের অনেকেই, 
ু্প্রিয় জাঠ বংশজাত। গুরুর নেতৃত্বে তাহারা শীঘ্রই একটি দুদ্ধর্য 
জাতিতে পরিণত হইল। গুরু গোবিন্দ পঞ্চ ‘ক’কারের ব্যবহার প্রচলন, 
করিয়াছিলেন। কেশ (চুল ), কচ্ছ ( ছোট পায়জামা ), করা ( লৌহ 
বলয়), কৃপাণ (ছোরা বা অসি) এবং কাজ্ৰা ( কাকুই, চিরুণী ) 
_এই পঞ্চ আভরণ শিখগণ আজিও শ্রদ্ধার সহিত পরিধান 
করিয়া থাকেন। 

গোবিন্দ পার্শ্ববর্তী পার্বত্য জাতি ও মুসলমান ফৌজদীরগণের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার ছুই পুত্র সরহিন্দের ফৌজদারের 
হস্তে নিৰ্ম্মম ভাবে নিহত হয়। বাহাদুর শাহ যখন কাবুল হইতে 
আগ্রায় ফিরিয়া বান, তখন গোবিন্দ সিংহ তীহার সহিত কয়েকজন 
বিশ্বস্ত শিখ অনুচর পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহারা 
জাভউর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরে শিখগুরু নিজেই 
সম্রাটের সহিত দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন। 
১৭০৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক পাঠানের ছুরিকাঘাতে 
গুরু গোবিনের প্রাণবিয়োগ হয়। গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুকালে তাহার 


গুরু গোবিন্দ সিংহ 


খালুসা 


গুরু গোবিন্দের মৃত্যু 


২৫৬ ভারতবর্ষের ইত্জিহাস 


কোন পুন্রসন্তান জীবিত ছিল না, সুতরাং তাঁহার পরে, শিখগণের 
আর কৌন গুরু রহিল না। " 
গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পরে বান্দা, নামক এক অসম-সাহলী বীর 
-শিখদ্দিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন; তাহার জন্মবৃন্থান্ত সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই জান! বায় না। বান্দা বহু অনুচর 
সংগ্রহ করিয়া গুরু গোবিন্দের পুজহস্তা 
সরহিন্দের ফৌজদারের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। স্থানীয় 


বান্দা! 


মুসলমানের! তাহার ভয়ে এমন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল যে সম্রাট নিজেই : 


যুদ্ধে অগ্রমর হইলেন। লৌহগড় দুর্গে বান্দা 

বান্দার পরাজয় 
অবরুদ্ধ হইলেন, কিন্ত সম্রাটের সেনাদল 
"এই ছুর্মটি অধিকার করিবার পূর্বেই তিনি তথ! হইতে পলায়ন 

করিয়াছিলেন। 

সআট্‌ বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী :_১৭১২ খৃষ্টাব্দে 
সিংহাসন লইয়। বিরোধ বাহার শাহের মৃত্যু হয়। হী 855 
- আবার সিংহাসন লইয়া বিরোধ আরম্ভ 
হইল এবং ভাহান্দার শাহ ভুলফিকর খার সাহায্যে পিতৃ সিংহাসন 
রনির টাং অধিকার করিলেন। তিনি যেমন অকন্দরণ্য 
তেমনি ছুশ্চরিত্র ছিলেন। ৯৭১৩ খৃষ্টাব্দে 
জাহান্দার শাহ পদচ্যুত ও নিহত হইলেন। বাহার সৈয়দের| ফর্রুখ- 
সিররকে সিংহাসনে বদাইয়া রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বমিলেন। 
তাহাদের আদেশে ভুলফিকর খাকে হত্যা করা হইল। 
কর্রুখ্সিয়র ও সৈয়দ ভ্রাতৃগণ £_নূতন সপ ফর্রুখ সিয়র 
জাহান্দারের ভ্াতুপুত্র ছিলেন। তিনি নামে বাদশাহ ছিলেন, কিন্ত 
শাসনের কোন ব্যাপারে তাহার হাত ছিল না। সাত্রাজযের 
প্রধানগণ শ্বার্থসিদ্ধির জন্য ইচ্ছামত কলহ, বিবাদ ও বড়ঘন্্রকরিতে 
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লাগিলেন, সুতরাং সাম্রাজ্যের স্বার্থ পদে পদে নষ্ট হইতে লাগিল ।- এই 
সময় সাত্রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণ তিনাটি 
রাজনৈতিক দলে বিভক্ত ছিলেন। ভুলফিকর 
খা ইরানী দলের নেতা ছিলেন। তাহাকে পরাজিত করিয়া হিন্দুস্থানী দলের 
নায়ক বাহার সৈয়দেরা বাদশাহের দরবারে 
প্রাধান্ত লাভ করেন। তাহাদের প্রতিযোগী 
ছিলেন তুরাণী দলের নেতা চিনকিলিচ খাঁ নিজাম-উল-মুল্ক। 

ফর্রুখ্সিয়র দুর্বল, ধূর্ত, অবিশ্বাসী ও অব্যবস্থিতচিত্ত নরপতি" 
ছিলেন। তাহার ছয় বত্সরব্যাপী রাজত্ব- 
কালে সৈয়দ ভ্রাতৃন্বয়ের শান্তি ছিল না। প্রথম 
হইতেই বাদশাহ ও তাহার বন্ধুগণ মন্ত্রীদিগের 
বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। শেষে গৈয়দ ল্রাতৃদ্বয় তাহাকে 
সিংহাসনচ্যুত করিলেন । ৯৭১৯ খৃষ্টাব্দে 
রাজ্যচ্যুত ফর্রুখঁসিয়রকে হত্যা করা হয়। 

রাজপুত, শিখ ও জাঠ £_এই সময়ে সাম্রাজ্যের নানাপ্রদেশে 
বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে যখন সিংহাসন হইয়া 
বিরোধ আরম্ভ হয়, সেই সুযোগে যোধপুরের 
অভিতসিংহ বাদশাহের রাজ্য আক্রমণ করেন। 
সৈয়দ হুসেন আলি তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইলে রাজ! বিনা বুদ্ধেই সন্ধির প্রস্তাব করেন। তিনি যথারীতি আন্ুগত্য 
স্বীকার করিয়া সম্রাটের সহিত নিজ কন্ঠার বিবাহ দিতে সম্মত হন। 

শিখ-নেতা বান্দা এতদিন লুকাইয়াছিলেন; তিনিও এই সময় আবার 
দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে 
তিনি ও তাহার অন্ুচরবর্ম বাদশাহী সেনার 
হস্তে বন্দী হইলেন। বিললীতে তাহাদের প্রায় সকলকেই নির্শ্মমভাবে 
হত্যা করা হইয়াছিল । 


বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 


বাহার সৈয়দগণ 
ফর্রুখ.সিয়র 
সৈয়দ আবদুল! 


ফর্রথ শিয়রের মৃত্যু 


যোধপুর অভিযান 
রাজার আনুগত্য 


বান্দার দৌরাস্ম্য 


২৫৮ ভারতবর্ষের ইঠ্িহাস 


১৭১৩ খৃষ্টাব্দে চুরামনের নেতৃত্বে জাঠগণ স্বাধীনতা ঘোবণ! 
করিল। সম্রাটের সৈশ্ভদল তাহাদিগকে 
দমন করিতে পারিল না। শেবে মন্ত্রী 
আবহ খার মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপিত হইলে চুরামন সম্রাট দরবারে 
তাহার আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়! আসিয়াছিলেন। 
মহম্মদ শাহ £__ফর্রুখ্সিয়রের পদচ্যুতির পরে সৈরদগণ দ্বল্নকালের 
জন্য রফি-উদ-দরজাৎ ও রফি-উদ-দৌলা 
যি নামক দুইজন রাভপুভ্রকে সিংহাসনে 
RATS বসাইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই 
তাহাদের ছুইজনেরই মৃত্যু হয়। ইহার পরে বাদশাহ হইলেন বাহাদুর 
শাহের পৌন্র রোসান আখতার । মহন্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়া ১৭১৯ 
খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সিংহাসনে সারোহণ করেন, তখন তাহার বয়স 
মাত্র আঠারো বত্সর। দৈয়দগণ ভাবিরাছিলেন যে এই যুবক তাহাদের 
একান্ত অনুগত থাকিবে। কিন্তু তাহাদের আশা সফল হয় নাই ৷৷ 
শীঘ্রই দেখা গেল যে বয়স কম হইলেও বুদ্ধি চতুরতায় মহম্মদ শাহ্‌ 
বালক নহেন। সাত বৎসর প্রভুত্বের ফলে সৈয়দগণের অনেক শত্রু 
হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে নিজাম-উল-মুল্ক ছিলেন সর্বাপেক্ষা 
প্রবল। তিনি বাদশাহের পক্ষে যোগ দিলেন। হুসেন আলি 
দক্ষিণাপথে যুন্ধযাত্রার প্রাক্কালে আততায়ী হস্তে নিহত হইলেন। 
টি আবদুল নিজ ইচ্ছামত অপর একজনকে 


সম্রাট করিয়া আপন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হ্‌ 


আবছা পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন এবং 
বিষপ্রয়োগে তাহাকে বধ করা হইল। 
সৈরদগণের পতনে সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয নাই। 


৪০4 


চুরামন জাঠ 


ইল। ১৭২০ খুষ্টান্দে 
১৭২২ খৃষ্টাব্দে কারাগারে 


ইহার 
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পরে যিনি উজীর হইয়াছিলেন তাহার মৃত্যুর পরে নিজাম-উল-সুল্ক এ 
পদে নিযুক্ত হইলেন। সৈয়দগণের বিরুদ্ধে 
বাদশাহকে সাহায্য করিয়াছিলেন 
বলিয়াই তিনি উজীরের পদ পাইলেন। 
দক্ষিণাপথের হায়দরাবাদ রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠাতা মীর কমরউদ্দীন 
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্ত তাহার পিতা গাজীউদ্দীন খা 
ফিরোজ জঙ্গ সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন। 
ওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তিনি এদেশে আসেন 
এবং দক্ষিণাপথে বাদশাহের চাকুরী করিয়া প্রভূত যশ ও খ্যাতি অজ্জন 
করেন। তাহার পুল্র কমরউদ্দীনের বয়স যখন মাত্র তেরো! বৎসর তখন 
তাহাকে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর নায়ক পদে 
নিয়োগ করা হয়। কর্ম্মদক্ষতার জন্য তিনি 
অনতিবিলম্বে উচ্চপদে উন্নীত হইলেন এবং সাত বৎসরের মধ্যেই ‘চিন- 
কিলিচ খাঁ’ উপাধি লাভ করিলেন। বাহাদুর শাহ তাহাকে অযোধ্যার 
সুবাদার নিয়োগ করেন। জাহান্ার 
শাহের রাজত্বকালে চিনকিলিচ খাকে আগ্রা 
শহর রক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়, কিন্তু বিদ্রোহী ফর্রুখসিয়রের 
পক্ষাবলম্বী সৈয়দগণ গোপনে তাহাকে 
বশীভূত. করিলেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ 


নিভাম-উল-মুল্ক 
(আসফজা ) 


পিতৃ পরিচয় 


উপাধিলাভ 


" সুবাদার পদপ্রাপ্তি 


দাক্ষিণাত্য প্রদেশের 


কর্তা 
ke তাহাকে খান খানান ও নিজাম-উল-মুল্ক 
বাহাছুর ফতেজঙ্গ উপাধি দিয়া দাক্ষিণাত্য 
৭781 প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।. 
নিয়োগ 


কিন্তু সৈয়দগণের সহিত তাহার এই 
সম্প্রীতি দীর্ঘকাল স্থারী হইল না। কিছুকাল পরে নিজাম মাঁলবে 
বদলী হন; মালবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 


২৬ ০ ভাঁরতবধের ইতহাস 


সৈয়দগণ তাহার কার্যে সন্দিহান হইয়া তাহাকে .অন্ত স্থানে 
পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নিজাম এই 
প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন। সৈয়দ দিলওয়ার আলি খা ও আলীম আলি 
খা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজাম কর্তৃক নিহত হইলেন। তখন 
সৈরদ হুসেন আলি নিজেই তাহার বিরুদ্ধে বুদ্ধবাত্রা করেন, কিন্ত 
পথিমধ্যে তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন। গৈয়দগণের পতনে 
নিজামকে আর আত্মরক্ষার্থে শক্তিক্ষয় করিতে হইল ন|। ১৭২১ 


খৃষ্টাব্দে তাহাকেই সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 

সন্মানিত মন্ত্রীপদে নিয়োগ . করা হ্য়। 

বাদশাহী দরবারের অবস্থা, দেখিয়া নিজাম 

সাত্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর 

তিনি দাক্ষিণাপথে ফিরিয়। গিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন 

করিয়াছিলেন। পারন্তের অধিবাসী সাদৎ খা অযোধ্য।র আর 

একটি স্বতন্্ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। 

Et রিবা শাসনে বঙ্গদেশও কার্য্যতঃ 

না স্বাধীন: হইয়া উঠিল। গঙ্গার উত্তরে 

রিনা বর্তমান রোহিলখণ্ডে রোহিলা আফগানগণ 

বসতি স্থাপন করিলেন। মরাঠাগণও 

তৈনুরবংশীয় সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে ুরঙ্নজীবের মৃত্যুর বিশ বত্সরের 

‘মধ্যেই তাহার বিশাল সাত্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং মরাঠাগণ 
ভারতের প্রবলতম শক্তি হইয়া উঠিলেন। 

/ শাহ ৪ শিবাজীর পৌত্র শাহু ওঁরপ্রজীবের অন্তঃ 

হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 


নালব ত্যাগে অস্বীকার 


উজীর নিয়োগ 


পুরে প্রতিপালিত 
সম্রাটের মৃত্যুর পরে 


তৈমুরবংশীয়ঃরাজশক্তির তিরোধান ২৬১ 


১৭০৭ খৃষ্টাব্দে জুলফিকর খাঁর পরামর্শে আজম শাহ তাহাকে 
মুক্তি প্রদান করেন। জুলফিকর খা বুঝিয়া- 
ছিলেন শাহু পিতৃ-রাঁজ্যে ফিরিয়া গেলে 
মরাঠাদের মধ্যে দিংহাসন লইয়া গৃহ-বিবাঁদ 
অবশ্যন্তাবী। আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকিলে 
তাহারা দক্ষিণাপথে বাদশাহী বাহিনীর অনুপস্থিতিতে বিশেষ 
অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তাহার এই ধারণা একেবারে মিথ্যা 
হয় নাই। শাহু পিত্রাজ্যে পৌছিলে খুল্লতাত-পত্রী তারাবাইর সহিত 
তাহার বিরোধ হইল। সেই যুদ্ধে শাহুই অবশেষে জয়লাভ করিয়া- 
ছিলেন। কোকণের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বালাজী বিশ্বনাথ এই ব্যাপারে 
তাহার প্রধান সহায় ছিলেন। 
বালাজী বিশ্বনাথ £-_বালাজী বিশ্বনাথ এক দরিদ্র পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহু তাহাকে 
পেশবা বা প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ (১৭১৪ খৃঃ ) 
করিবার পূর্বেই সামরিক এবং শাসন বিভাগে তিনি তাহার অসাধারণ 
কর্ম-দক্ষতা৷ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । প্রতিনিধির 
স্থান পেশবার উর্দ্ধে হইলেও বুদ্ধিবলে 
বালাজীই রাজদরবারে প্রাধান্ত লাভ করিলেন। তাহার পুত্র বাজীরাও 
তীহারই মত পরাক্রমশালী মন্ত্রী ছিলেন। এই ছুই মন্ত্রীর প্রবল প্রতাপে 
রাজা বা ছত্রপতির ক্ষমতা হ্রাস হইল এবং পেশবারাই ক্রমশঃ মরাঠা 
সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। বালাজী তাহার প্রভু শীহুর 
নামে সৈয়দ হুসেন আলির নিকট হইতে 
দক্ষিণাপথের ছয়টি স্থবার চৌথ ও সরদেশ- 
তাহার পিতামহের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ বিশ্বত হইয়াছিলেন, দিল্লীর 


শাহুর মুক্তি 


আত্মকলহ 


বাল্যজীবন 


পেশবার মর্যাদা বৃদ্ধি 


দাক্ষিণাত্য প্রদেশের চোখ 
ও সরদেশমুখী 


২৬২ ভারতবর্ষের ইঠ়িহাস 


সম্রাটের প্রাধান্ত স্বীকার করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। সুতরাং 
কাগজপত্রে মরাঠাদিগকে এই প্রকার কর আদায়ের অধিকার দেওয়ায় 
বাদশাহের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় নাই। মহারাষ্ট্রের চতুর ব্রাহ্মণ শীসকগণ 
নামের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। চৌথ ও সরদেশমুখীর জন্য বাদশাহী 
সনন্দ পাইয়া তাহারা রাজ্য বিস্তারের অভাবনীয় সুযোগ লাভ 
করিলেন । 
প্রথম বাঁজীরাও £--১৭২০ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু 
হইলে তাহার পুত্র প্রথম বাজীরাও 
৮8 পেশবাপদে নিযুক্ত হন। বাজীরাও পিতার 
স্যার অসাধারণ বীশভিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাহার পুত্র দ্বিতীয় বালাজী 
তাহার পরে পেশবা হইলে এই পদটিতে তাহাদের বংশীহুক্রমিক দাবি 
স্বীকৃত হয়। ছত্ৰপতি শাহু তাহার চরম পত্রে 
কর্তৃত্ব ভার প্রদান করিয়াছিলেন। 
প্রথম বাজীরাও একজন সাহসী যে 


দ্ধা ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ 
ছিলেন। তৈমুরের বংশধরগণের 


রাজক্ষমতা, তখন বিলুপ্তপ্রায় 
: বাজীরাও দেখিলেন উত্তরের হিন্দু নরপতি- 

৮ গণের সাহায্য পাইলে তিনি এক সঙ্গে 

] মরাঠা সাম্রাজ্য বিস্তার এবং দিল্লীর ক্ষমতা 
ধংস করিতে পারেন। কিন্ত বহু মরাঠা নায়ক এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইতে পারেন নাই, তাহারা বলিলেন দক্ষিণে মরাঠা-শক্তি 
সংহত করিবার ইহাই যোগ্য অবসর। সথদূর উত্তরের রাজ্যগুলি 
আক্রমণ করার পরিবর্তে দক্ষিণে মরাঠা-শক্তি বৃদ্ধি করাই বুদ্ধিমানের 
কাঁধ্য। কিন্তু বাজীরাওএর উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া ছত্রপতি 
শাহ তাহার প্রস্তাব অন্গমোদন করিলেন। হিন্দুদের সহান্গভূতি 
াকর্ষণের জন্য তিনি হিন্দু সাম্রাজ্য (হিন্দু পদ পাদসাহী ) 


পেশবাকেই রাজ্যের 


১০০০০ ০০০০ পি 


তৈমুরবংশীক্খ রাজশক্তির তিরোধান ২৬৩ 


স্থাপনের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন | মালব বিজয়ে বাজীরাও 
ঠ তথাকার হিন্দু জমিদারগণের আতন্তরিক 

নালৰ ও ওজরাট সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন । গুজরাটের 
আধিপত্য লইয়া যখন মুসলমান কর্ম্মচারি- 

গণের মধ্যে আত্মকলহ চলিতেছিল, মরাঠাগণ তখন স্যোগ 
বুঝিয়া এই সমৃদ্ধ প্রদেশে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপিত করেন। 
মহারাষ্ট্রের বাহিরে বাজীরাও যে সকল প্রভাবশালী মিত্র লাভ 
করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্ধরের রাজা জয়সিংহ সওয়াই 
এবং বুন্দেলা ছত্রপালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে 
সম্রাটের রাজধানীর নিকটে পৌছিয়াও বাজীরাও দিলী আক্রমণ 
করেন নাই। কারণ সম্রাটের মনে আঘাত দিবার ইচ্ছা তাহার 
ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারে সম্রাট্‌ 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, নিজামকে 
পেশবার গতিরোধ করিবার জন্য আহ্বান 
করিলেন। নিজাম নিজেও পেশবার শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত 
হৃইয়াছিলেন, সুতরাং সম্রাটের আহ্বানে তিনি আর কালক্ষেপ না 
করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ভূপালের নিকটে এই দুই প্রতিদন্দীর যুদ্ধ 
হইল, কিন্ত বুদ্ধ নিজাম যুবক বাজীরাওএর হস্তে পরাজিত হইলেন । 
তখন আর সন্ধি ব্যতীত নিজামের অন্য উপায় রহিল না। এই সন্ধি 
অন্ুদারে মালবে মরাঠাদের দাবী স্বীকৃত হইল কিন্তু বাদশাহ 
বহুদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন 

ভি নাই। ১৭৩৯, খৃষ্টাব্দে মরাঠ| সৈন্য 

= পর্ভূগীজদিগের সালসেটি ও বেসিন কাড়িয়া 

লইল। এই সময় নাদির শাহের ভারত আক্রমণ সংবাদে 
পেশবা অত্যন্ত ' চিন্তিত 'হইয়া পড়িলেন। বাজীরাও তৎক্ষণাৎ 


নিজামের সহিত 
প্ৰতিদ্বন্দিতা 


২৬3 . ভারতবর্ষের ইতিহাস 


মুসলমান প্রতিবেশীদের সহিত সকল বিরোধ মীমাংসা করিয়া 
ভারতবর্ষের নবাগত শত্রুর বিরুদ্ধে অগাদর 
"হইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাহার 

পূর্বেই ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হর । 
পাঁচটি মরাঠ রাজ :_ প্রথম বাভীরাও তাহার প্রভুর নামে যে 
সাম্রাজ্য শাসন করিতেন তাহাতে রাষ্ীয় এক্য ছিল না। রাজারামের 
সময় জাগীর প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তনের ফলে সাত্রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি 
অর্দস্বাধীন সামন্ত রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল । একই সাত্রাজ্যের মধ্যে 
এইরূপ বিভিন্ন রাজ্যপ্রতিষ্ঠায কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া! পড়িল এবং 
অবশেষে ইহারই ফলে মরাঠা সায্রাজ্যের পতন হুইল। এই সকল 
সামন্ত রাজ্যের মধ্যে বেরার অন্যতম । রঘুজী ভেবস্লা এই রাজ্যটি শাসন 
বেরারের ভেশদ্লা। . করিতেন, তিনি বিবাহস্থত্রে শাহুর আত্মীয় 
ছিলেন। রাঁজারামের শাসন সময়ে এই 
পরিবারের অভ্যুদয় হয়। সুতরাং পেশবার পূর্বেই বেরারের ভৌস্লাগণ 
প্রতিপন্তিলাভ করিয়াছিলেন। গুজর|ট প্রথমে 

বরোদার গায়কবাড় 

দাভাডেবংশীয় সেনাপতিদ্িগকে দেওয়া হইয়া- 
ছিল কিন্তু সেনাপতির পতনের পরে তাহার পূর্র্ব অনুচর গায়কবাড়গণ 
ক্ষমতাশালী হইয়া বরোদায় প্রভূত স্থাপন করেন। রণোজী সিরিয়া এবং 


বাজীরাওএর মৃত্যু 


মলহার রাও হোল্‌কর প্রথম বাজীরাওএর 
গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া রী ETE FH 
ও ইলোনের হোল্কর অবীনে কাজ করিয়া খ্যাতি জনজীন করিয়া 
ছিলেন।  মালৰ যখন মরাঠা অধিকারে 

আসে, তখন এই কর্মচারীদয় তথায় বিস্তৃত জাগীর পাইয়াছিলেন। 


দলিল উত্তরে মরাঠা শক্তির ইঁহারাই ছিলেন প্রধান 


অবলম্বন। ইহাদের বংশধরগণ আজিও 
গোয়ালিয়র এবং ইন্দোর শাসন করিতেছেন। পবারগণ মালবে একটি 


| ut জানি, 
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ক্ষুদ্র জাগীর পাইয়াছিলেন, তাহারাও ধার নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন 
করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

. পেশবাগণের মধ্যে বাজীরাও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কেবল সুদক্ষ 
সেনাপতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন নাই, উচ্চ শ্রেণীর রাঁজনীতিজ্ঞ 
হিসাবেও তাহার প্রতিভা অতুলনীয় । তাহার নৈতিক চরিত্র নিৰ্ম্মল না 
হইলেও সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন । 
তাহাকে মরাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। মৃত্যুর সময় তাহার ৪২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। 

নাদির শাহের আক্রমণ :__বাজীরাও দিলী আক্রমণ করিয়া 
রাজধানীর মর্ধযাদা নষ্ট করেন নাই বটে, কিন্তু বৈদেশিক ত্মাক্রমণকারীর 
নিকট বাদশাহের সম্মান অব্যাহত রহিল না। ভারতবর্ষের সম্পদ 
প্রাচীনকাল হইতে বিদেশীদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তদুপরি আবার 
রাজশক্তি দুর্বল দেখিয়া পার্খববন্তী পরাক্রান্ত রাজাদিগের আক্রমণ-স্পৃহা 
আরও প্রবল হইয়া উঠিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈমুরের আক্রমণে 
ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে পীরন্তের 
বিখ্যাত বীর নাদির কুলি খা হিন্দুস্থান আক্রমণ করিলেন। 

তৈমুরের স্তায় তিনি বর্্মযুদ্ধের ভাণ করেন নাই। দিল্লীর দরবারে 
তাহার দূতগণের অপমান হইয়াছিল বলিয়া তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে গজনী, কাবুল ও লাহোর অধিকৃত হইল, 
তথাপি অলস সম্রাট ওতাহার বিলাসী কর্ম্মচারিগণ আত্মরক্ষার আয়োজন 
করিলেন না। অবশেষে পারপ্ত সৈশ্য যখন দিল্লী হইতে একশত 
মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন অকস্মাৎ তাহাদের চৈতন্ত হইল 
কিন্তু তখন আর নাদির শাহের আক্রমণ রোধ 
করার সম্ভাবনা ছিল না। 
সম্রাটের সেনাদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, মহম্মদ শাহ্‌ 


কর্ণালের যুদ্ধ 
কর্ণালের যুদ্ধে 
উপায়াস্তর না 


২৬৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


দেখিয়া তাড়াতাড়ি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে ছুই জনেই 
একসঙ্গে দিলী প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে নাদিরের মৃত্যু 
হইয়াছে বলিয়া একটি গুজব প্রচারিত হইলে দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দ 
উত্তেজনা, বশে পারন্ত সম্রাটের কয়েকজন সৈন্যকে নিহত করিল। 
নাদির শাহ প্রথমে এই উত্তেজনা দমনের চেষ্টা করিলেন। কিন্ত 
তাহার সঙ্গিগণের মৃতদেহ দেখিয়া আত্মসন্বরণ করিতে পারিলেন না। 
ক্রোধোন্মন্ত পারগ্ুরাজ তাহার পরে যে ভয়াবহ হত্যান্ুষ্টান করিলেন, 
ভারতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। প্রভাতে আটটা 


ভিন হইতে বেলা তিনটা পৰ্য্ন্ত নরহত্যার 

পৈশাচিক বীভৎস লীলা চলিতে লাগিল। 
কেহ কেহ বলেন যে এই সময় নাদিরের আদেশে অন্ন দেড় লক্ষ 
লোক নিহত হইয়াছিল। বাসগুহ, হাট-বাজার কিছুই বাকী রহিল 
শা। ঘর জালাইক়া, গৃহসামগ্রী লুঠন করিয়া নিরীহ নরনারীর 
“বের শপে দিল্লী মহানগরীকে আর একবার শ্মশানভূমে পরিণত 
করা হইল। অবশেষে সহন্মদ শাহের বিনীত অনুরোধে এই হত্যা 
বন্ধ হইল বটে, কিন্ত শাস্তি স্থাপিত হইল না। অর্থের জন্তু অসহায় 
অধিবাসিগণের উপর অকথ্য উৎগীড়ন চলিতে লাগিল, এবং দিল্লীর 


নাগরিকগণের নিকট হইতে বলপূৰ্বক প্রায় ভি 


তন কোটি টাকা আদায় 
করা হইল। কথিত আছে যে, কয়েক দিনের লুঠনে প্রায় চারি কোটি 
টাকা নাদিরের হস্তগত হইয়াছিল। আট সপ্তাহ ধরিয়া সৈশ্ঠগণের 


উন্মাদ উচ্ছ ঙ্খলত| ও পৈশাচিক তাওৰে শহরবাসিগণকে ভীত, ত্রস্ত 
ও বিপৰ্য্যস্ত করিয়া অতুল ধনসম্পদ্সহ নাদির শাহ পারস্তে ফিরিয়া 
গেলেন। মহমদ শাহ সম্রাট রহিলেন বটে, কিন্ত তাঁহার মানমন্্ম, 
প্রভাব-প্রতিপতি, ধন-স্পদ্‌ সবই অন্তহিত হইল। সিদ্ধুর পরপারের 
 ্াজ্যগুলি হস্তচ্যুত হইল, শাহজাহানের ভ্বনবিখ্যাত মনি-মাণিক্য- 


ৰ 
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২৬৮ ভারতবর্ষের হঁত়িহাস 


খচিত ময়ূর সিংহাসনথানিও নাদির শাহ লইয়া! গেলেন। সম্রাটের 
পদমর্যাদার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিনষ্ট হইল,+তৈমুরবংনীর 
রাজগণের পতনের কথা বিশ্বের কাহারও নিকটেই আর অবিদিত 
রহিল না। 
আহম্মদ শীহ দুর্রাণী :_১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহের প্তায় 
আর একজন আক্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার 
নাম আহম্মদ শাহ। ইনি আফগানিস্থানের আব্দালী কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। প্রভুর মৃত্যুর পরে শক্তিসঞ্চ্ করিয়া তিনি নাঁদিরের 
সাত্রাজ্যের পুর্ব অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন এবং “দুরু-ই-ছুর্রাণ' বা 
যুমণি বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন। তখন হইতেই এই বংশ 
ছুররাণী নামে পরিচিত হইয়াছিল। প্রথমবার তাহার ভারতবর্ষ আক্রমণের 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তথাপি ভগ্নোদ্বম না৷ হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন। এদিকে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহস্মদ শাহের মৃত্যুর পরে রাজ- 
দিল্লীর আহম্মদ শাহ পু আহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। দিল্লীর আহম্মদ বাধ্য হইয়া! আফগান 
আহন্মদকে পঞ্জাবের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে বাদশাহের 
রাজ্যসীমা আরও সঙ্ধীর্ণ হইয়া পড়িল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল- 
মুনূকের পৌত্র গাজিউদ্দীন সম্রাটট্‌কে অন্ধ করিয়া পদচ্যুত করেন এবং 
তাহার স্থানে রাজবংশের অন্ত একজনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। 


ডিন নুতন বাদশাহ গুরঙ্গজীবের অনুকরণে দ্বিতীয় 

আলমগীর উপাধি ধারণ করিলেন | গাজি- 
উদ্দীন মরাঠাদের সাহায্যে পঞ্জাব দখল করিবার সঙ্গল্প করিয়াছিলেন। 
ইহার ফলে আহম্মদ শাহ চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার 
করিলেন। -আবার নররক্তে রাজপথ রঞ্জিত হইল, 


ৃ নুন ও গৃহদাহে 
দিল্লীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল (১৭৫৬ খৃঃ)। মরাঠাগণ যে 


নিক জাল 
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সকল স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে সকল স্থান হইতে 
বিতাড়িত হইলেন। অবশেষে দক্ষিণাপথের হিন্দুশক্তির সহিত 
আফগান শক্তির সংঘর্ষ হইল। 
বালাজী বাজীরাঁও _ প্রথম বাজীরাওএর পরে তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র বালাজী পেশবা হইয়াছিলেন (১৭৪০ খৃঃ) 
১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শাহু তাহার চরম পত্রে 
সাত্রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব পেশবার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি 
বালাজী পুণ! হইতে সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। 
মরাঠা সাত্রাজ্যের আয়তন এই সময়ে পুর্ববাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতিলাভ. 
করিয়াছিল। ১৭৫৮ খৃষ্টাণ্দে পেশবার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও বা 
রাঘোবা উত্তরাপথ জয় করিবার নিমিত্ত 
গমন করেন। তিনি অনায়াসে পঞ্জাবের 
হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। কিন্ত 
বিজিত স্থানগুলি রক্ষার সুবন্দোবস্ত না করিয়াই তিনি দক্ষিণাঁপথে 
ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে 
আহমদ ছুর্রাপীর. আহম্মদ শাহ যখন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ 
SU করিলেন, তখন মরাঠাদিগকে তাড়াইয় দিতে 
তাঁহার কিছুই অস্থুবিধা হইল না। সিদ্ধিয়া ও হোল্করের আফগানশক্তি 
প্রতিরোধ করার সাধ্য ছিল না। গ্ুতরাং পেশবাকেই দক্ষিণ ভারত 
হইতে এক বিশীল বাহিনী প্রেরণ করিতে 
হইল। পেশবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাসরাও নামে 
প্রধান সেনাপতি হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার পিতৃব্যপু্র সদাশিবরাওই 
সৈন্য পরিচালনা করিতেন । 
পাঁণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ :_ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ণয় করিবার 
জন্য পাঁণিপথের বিশাল প্রান্তরে মরাঠা সেনাপতি পাঠান বীরের সম্মুখীন 


পেশবার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা 


রাঘোবার পঞ্জাব 
অধিকার 


সদাশিবরাও 
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হুইলেন। উত্তর ভারতের মুসলমানগণ একযোগে আহম্মদ শাহের 
সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্ত বালাজীরাও হিন্দু নরপতিগণের 
সাহায্য পাইলেন না। রাজপুতগণ তাহার আচরণে বিরক্ত হইয়া 
ছিলেন, ছোট বড় সকল মরাঠা নায়ক পেশবার পতাকাতলে 
সমবেত হইলেও এই সঙ্কটে রঘুজী 
ভে।স্লা নিরপেক্ষ রহিলেন। সদাশিবরাও 
প্রথম হইতেই ক্রমাগত ভুল করিতে 
লাঁগিলেন। আফগান সেনাপতিকে ফাদে ফেলিবাঁর চেষ্টা করিতে 
গিয়া মরাঠা সেনানায়ক নিজেই শত্রুর ফাঁদে পড়িলেন। আফগান 
সেনাদল তাঁহার রসদ বন্ধ করিয়৷ দিল। সদাশিবরাও তথাপি তাহার 
পূৰ্ব্ব নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। অবশেষে সৈন্যদের মধ্যে যখন 
খাদ্যাভাৰ ঘটিল, তখন তিনি শব্ৰগৈন্য ভেদ করিয়া বাহির হইবার 
ie চেষ্টা করিলেন। এই যুদ্ধে মরাঠা বাহিনী 
একেবারে বিনষ্ট হইল। মহারাষ্ট্রে এমন 
পরিবার রহিল না যাহাদের আত্মীর-বিরহে অশ্রপাত করিতে হয় নাই। 
জনৈক ব্যবসায়ীর পত্রে পেশবা মৰ্ম্মান্তিক সংবাদ পাইলেন, দুটি মুক্ত! 
চুৰ্ণ হইয়াছে, ২৭ খানি মোহর হারাইয়! গিয়াছে, খুচরা টাকা পয়সা 
কত বে নষ্ট হইয়াছে তাহা হিসাব করিবার 
পেশবার মৃত্যু < si) 
উপায় নাই। দুঃখে, মৰ্ম্মবেদনায় অভিভূত 
হুইয়া পেশবা পুণায় ফিরিয়া গেলেন, সেখানে ভগ্নহৃদয়ে শীপ্রই তাহার 
মৃত্যু হইল। 
পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠা শক্তি দুর্কল হুইয়া পড়িলেও 
একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। পরবর্তী পেশবা শীঘ্রই দৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
হিন্দুস্থানে মরাঠা প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন। পাণিপথের 
শোচনীয় ঘটনার পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই আবার মহাদাজী মিন্ধিয়া 


সদাশিবরাওএর 
পরাজয় 


A 


পর্ণ" লন 
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দিল্লীতে মরাঠা প্রতৃত্ব স্থাপন করিলেন। পাণিপথের পরাজয়ে 
তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার কিছুকালের জন্ত 
বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্ত আহম্মদ শাহ্‌ 
তন্থারা বিশেষ লাভবান্‌ হইতে পারেন নাই, 
পঞ্জাবে শিখগণ দুদ্র্ষ হইয়া উঠিতেছিল, স্থতরাং আহম্মদ এই প্রদেশটিও 
আপন অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। তথাপি পাণিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধ যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'একটি নবীন অধ্যায়ের 
স্থচন| করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে বুটিশ জাতি 
বাংলায় ক্ষমতা বৃদ্ধ করিবার অবকাশ পাইলেন। পাণিপথে মরাঠাদিগের 
পরাজয়েই ভারতে বৃটিশ সাত্রাজ্যস্থাপন সম্ভবপর হইয়াছিল । 
তৈমুরবংশীরদিগের শালনের শেব কাল :__এই সময়. 
হইতেই তৈমুরবংশীয়দিগের শাসনের অবসান হয়। যদিও সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত তৈমুরের বংশধরগণ দিলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, তথাপি তাহাদের কোনও ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয় আলমগীর 
নিহত হইলে তাহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী শাহ আলম গৃহহীন, 
রাজ্যহীন অবস্থায় পুর্ব দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
আাআজ্য পতনের কারণ £_গুর্গজীবের শীসনকালে রাজ্যসীম 
এত অধিকদুর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, বিভিন্ন কেন্দ্রে যাতায়াত ও সংবাদ 
গ্রহণ প্রভৃতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। সত্রাট্‌ 
সাজের... যুখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদিগের 
হি সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাহাকে 
বাধ্য হইয়া দক্ষিণাপথ শাসনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। 
আবার দাক্ষিণাত্য প্রদেশ রক্ষায় মনোনিবেশ করিলে উত্তর ভারতের 
শাসন-কার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। তুঘ্ুক শাহের পুক্রমহন্মদ শাহের 
সাত্রীজ্যও একদিন এমনি করিয়া অতি বিস্তারের ফলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 


পাণিপথের তৃতীয় 
যুদ্ধের ফলাফল 
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গিয়াছিল, ইহার পরে মরাঠা শক্তিও এইরূপেই খর্ব হইয়াছিল। বাবরের 
বংশধরদিগের বাদশাহী নষ্ট হইবার ইহাই একমাত্র কারণ নহে। 
বাদশাহের ক্ষমতা প্রধানতঃ প্রাদেশিক সুবাদারদিগের সামরিক শক্তির 
উপর নির্ভর করিত। তখনও ব্যাপকভাবে জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত 
হয় নাই, সুতরাং সম্রাটের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর সাত্রাজ্যের উন্নতি 
অথব| অবনতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিত। আকবর এবং তাহার 
পরবর্তী তিনজন বাদশাহ সকলেই সুদক্ষ শাসক ছিলেন। এ্রতিহাসিক 
ডাঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন, “চারিজন বাদশাহের মধ্যে জাহাঙ্গীর 
সর্বাপেক্ষা দুর্বল হইলেও নির্কোধ ছিলেন না। অপর তিনজন 


অসাধারণ কর্ম্মদক্ষ ছিলেন।” এক পরি- 
পরবর্তী তৈমুর বারে চিরদিন প্রতিভাবান ব্যক্তির জন্ম 
বংশীয়গণের অক্ষমতা! 
হয় না, তৈমুরের বংশেও এই নিয়মের 
অন্তথা হয় নাই। উরঙ্গজীবের পরে বাহাদুর শাহ যখন দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। তাহার পরে যাহারা 
সম্রাট হইয়াছিলেন, প্রকৃতির অমোঘ বিধানে তাহার! সকলেই দুর্বল, 
অলম ও অকর্ধণ্য। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে উরহ্বজীবের সামরিক অভিযানে 
যে বিপুল অর্থ ও লোকক্ষয় হইয়াছিল, তাহা পূরণ করা সম্ভবপর 
ছিল না। তদুপরি তাঁহার মৃত্যুর পরে সিংহাসন লইয়া যে আত্মকলহ 
হইয়াছিল, তাহাতেও সাত্রাজ্যের বিশেষ বলক্ষয় হইয়াছিল। চারিদিকে 
যখন এইরূপ বিশৃঙ্খলা, ঘটিল তখন নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন। দিল্লীর সম্রাটের এই পরাক্রান্ত আক্রমণকারীকে প্রতিহত 
করিবার মত সৈন্য অথবা অর্থবল কিছুই ছিল নাঁ। তৃতীয়তঃ, মরাঠা- 
হিনুশত্ির অত্যুথান “রা অভ্যুথানে দিল্লীর ক্ষমতা আরও খর্ব 


হইয়া পড়িল। হিন্দুশক্তির এই পুনরুখানের 
ন্ত একমাত্র গুরঙ্দজীবকেই দায়ী করা চলে না। কিন্ত পিতাকে 


& 
তৈমুরবংশীর রাজশক্তির তিরোধান ২৭৩ 


সিংহীসন্চ্যর্ত ও বন্দী করিয়া তিনি যে অন্তার় কাজ করিয়াছিলেন 
তাহাতে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অশুভ স্থচিত হইয়াছিল। ওুরঙ্গজীবের 
ধন্মনীতি ও সঙ্ধীর্ণতার ফলে জাঠ, রাজপুত ও শিখগণ বিদ্রোহী হইয়া ' 
উঠিলেন। সুবিবেচনার সহিত কাৰ্য্য করিলে হয়তো শিবাজীর মৃত্যুর 
পরে নবজাত মরাঠ শক্তি ধ্বংস করা কঠিন হইত না। কিন্ত সত্্রাট 
আপোষ আলোচনার ধার ধারিলেন না। তাহার উত্তরাধিকারিগণের 
পক্ষে নবজাগ্রত হিন্দুশক্তি খর্ব করা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং 
মরাঠা শক্তির অভ্যুত্থানে তৈমুরবংশীরদের প্রভাব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে 
লাগিল। অবশেষে দিল্লীর ওমরাহদিগের 
দলাদলিতে সাত্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গেল। সকল দলের লোকেরাই কেবল নিজ নিজ স্বার্থের সন্ধানে 
থাকিতেন, সাম্রাজ্যের শুভাশুভের ধার ধারিতেন না। জুলফিকর 
খাঁ, সৈয়দ হুসেন আলি এবং নিজাম-উল্-মুল্কের ন্যায় ব্যক্তিগণ যদি 
বার্থ ভুলিয়া শাত্রাজ্যের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে 
বাদশাহের অক্ষমতা সত্বেও সাত্রাজ্য রক্ষা অসম্ভব হইত না। কিন্ত 
একদিকে যেমন রাজনৈতিক সংঘর্ষে কেন্দ্রীয় শক্তি হীনবল হইতে 
লাগিল, অপর দিকে তেমন প্রাদেশিক সুবাদারগণ একে একে স্বাধীন 
হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ফলে তৈমুরবংশীয় বাদশাহগণের গৌরব-রবি 


দলাদলি 


চিরতরে অন্তমিত হইল। 


অষ্ঠাবিংশ অধ্যায় 


মোগলযুগে ভারতবর্ষের অবস্থা! 


্বেচ্ছাতন্ত্র £_প্রার দুই শতাব্দী কাল তৈমুরের বংশধরগণ 
ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন। দিল্লীর পূর্বতন রাজগণের স্তায় 
তাহীরাও অপরিসীম ক্ষমতাপন্ন শাসক 

অপরিসীম মত ছিলেন। তাহারা বাহা খুসী করিতে পারিতেন 
এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারো কিছু 

বলিবার অধিকার ছিল না। বিদ্রোহ ব্যতীত অত্যাচার ও কু-শাসনের 
প্রতিকার সচরাচর সম্ভব হইত না। সম্রাটের স্শৃঙ্খল সেনাবাহিনীর! 
বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকগণ কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু এক 
সম্রাটের প্রভুত্বের সীমা হিসাবে তাহাদের ক্ষমতা অসীম হইলেও অন্য 
হিসাবে এই সকল সম্রাটের প্ৰভুত্ব অতিশয় 

সীমাবদ্ধ ছিল। সাত্রাজ্যের দূরতম অংশে সম্রাটের আদেশের বিশেষ 
ল্য ছিল না। আকবর হইতে জাহান্দার শাহের রাজত্‌ কাল পর্যন্ত 
শাসনতন্ত্র প্রকৃত পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু এক বিষয়ে আকবরের 


প্রবন্তিত নীতি একেবারে 
জাগীর প্রথ! পুনঃ প্রবর্তন S [ারেই পরিত্যক্ত 


হইয়াছিল। আকবর তাহার কৰ্ম্মচারীদিগকে 
শগদ বেতন দানের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাহার পরবর্তী 


বাদশাহদিগের আমলে ক্রমে জমে জাগীর প্রথা পুনরায় প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। এই অনিষ্টকর প্রথার ফলে 


একদিকে যেমন জাগীরদারগণের ক্ষমতা বুদ্ধি 
পাইত, অন্যদিকে তেমনি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব খর্ক হইয়া পড়িত। জারীর 


কুফল 


মোগলযুগে ভারতবর্ষের অবস্থা ২৭৫ 


প্রথায় প্রজাসাধারণকে জাগীরদারের দয়ায় একান্তভাবে আত্মসমর্পণ 
করিতে হইত, সুতরাং তাহাদের দুঃখ ছুর্ভাগ্যও নেহাৎ কম ছিল ন!। 
শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্। :_এই যুগে ধনীর সংখ্যা অল্প হইলেও 
দেশের অবস্থা অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। বীহারা অতুল ধনসম্পত্তির 
অধিকারী, তাহারা স্বভাবতঃই জাক জমক-প্রিয় ছিলেন, এবং 
তৈমুরবংশীয় সত্রাটগণের প্রায় সকলেই বহু প্রাসাদ ও স্থুরম্য 
সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যদিও বাবর 
এবং হুমায়ুন নিল্সিত প্রায় সকল সৌধই 
ধ্বংস পাইয়াছে, তথাপি তাহারা যে এদেশে স্থাপত্যশিল্পের নূতন আদর্শ 
স্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মব্যএশিয়ায় থাকিতে 
তৈমুরবংশীরগণ সাধারণতঃ পারস্তের প্রচলিত আদর্শে তাহাদের 
গৃহাদি নির্মাণ করাইতেন। ভারতবর্ষে তাহারা যে নূতন পদ্ধতি 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারত ও পারন্তের স্থাপত্যরীতির 
সামঞ্জস্ত লক্ষিত হয়। আকবর ফতেপুর সিক্রীতে অনেকগুলি 
প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ফতেপুর 
ফতেপুর সিক্রী সিক্রীর মস্জিদ সম্রাটু আকবরের এক 
অপুর্ব স্থষ্টি। নূরজাহান তাহার পিতা 
ইতিমৎউদ্দৌলার সমাধির উপর একটি অতি সুন্দর মন্র সৌধ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। শাহজাহানের  স্থাপত্য- 
ইতিমৎউদ্দোঁলার কবর: ক্র কথ! পৃর্কেই বণিত হইয়াছে। 
তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে পারষ্ভ স্থাপত্য-শিল্পের গৌরবময় 
যুগের অবসান হয়। প্রবীণ এতিহাসিক ফাগুপন বলিয়াছেন, কোন 
কোন বিষয়ে জগতের যে কোনও স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনরাছির সহিত 
তৈমুরবংশীয় সত্রাট্‌গণের সৌধগুলির তুলনা করা যায়। 
চিত্ৰশিল্প $_হিন্দুগণ চিত্রবি্ঠায় অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া 


স্থাপত্যশিল্পের নুতন আদর্শ 


গ 
২৭৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ছিলেন। অজন্ত। ও বাঘ গুহায় হিন্দু শিলীদিগের সাধনার পরিচয় 

আজিও অমর হইয়া রহিয়াছে। তৈমুরৰংশীয় 

দর সত্রাট্গণের সময় চিত্রবিদ্যায় একটি মিশ্র- 

পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাতে হিন্দু ও 

পারগ্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বয়ং চিত্রশিল্পের 

বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রাজপুত রাজ- । 

রাজপুত চিত্র পদ্ধতি গণেরও চিত্রবিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। ] 

রাজপুত চিত্র-রীতির একটা শ্বকীর স্বাতন্ত্য 

ছিল। বর্তমানে আবার এদেশে ও বিদেশে ‘মোগল’ ও 
চিত্রের সমাদর হইতেছে। 

গ্রন্থকার ও এঁতিহাসিক £_ তৈমুর বংশে বহু সাহিত্যান্রাগর 

জন্ম হইয়াছিল, তাহাদের মধে 


এ 


“রাজপুত, 
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প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাবর তুকি 
IRE ভাষায় পুস্তক লিখিয়াছি 
এ পুং খ়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের 
জীবনস্থৃতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
রাজ অন্তঃপুরের মহিলাগণেরও সাহিত্য-প্রতিভার অভাব ছিল না। 
বাবরের কন্তা গুলবদন বেগম হিমায়ুন নামা? শামে একখানি 
সুন্দর গ্রন্থ লিখিয় Kc 
য়াছিলেন। গুরঈ্রজীবের 
তা কন্তা জেবউন্নিসা যে সকল কবিতা 
লিখিয়াছিলেন, 


পরিচায়ক। আকবরের সময় বে সকল গ্রন্থকার 


ফিরিস্তা বলা হইয়াছে। 


মোগলফুগে ভারতবর্ষের অবস্থা ২৭৭ 


সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃূত হইয়াছিল। আর একজন প্রসিদ্ধ 
শ্রতিহাসিক মহন্মদ হাসিম ৰা খাফি খা। 
খাফি খা উরঙ্গজীবের সময় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন । 
এই যুগে হিন্দু লেখকদের মধ্যে সুজন রায় ক্ষত্রি, ভীমসেন ও 
ঈশ্বর দীস নাগরের নাম বিশেষ উল্লেখ- 
হিন্দু এতিহাসিক . বযোগ্য। মরাঠাদের লিখিত ইতিহাসে 
কতখানি মুসলমান প্রভাব ছিল বলা কঠিন, 
কিন্তু এই সময়েই মরাঠী ভাবায় কয়েকখানি সুপরিচিত এ্রতিহাসিক 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 
দেশীয় সাহিত্য £_এই যুগেই প্রাদেশিক সাহিত্য গৌরবের 
উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ভক্তকৰি তুলসীদাসের কাব্য-গাথা 
হিন্দী সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। আগ্রার অন্ধকবি স্থরদাস, 
কেশবদাস ও ভূষণ হিন্দী সাহিত্যে স্বর্ণযুগ 
আনয়ন করিয়াছিলেন। বাংলায় কাশীরাম 
দাগ, কবিকঙ্কণণ মুকুন্দরাম চক্রবত্তী, 
ঘনরাম প্রভৃতি তাহাদের অপূর্ব প্রতিভাবলে 
বঙ্গ সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। শিবাজীর সমসাময়িক 
রামদাস ও তুকারাম মরাঠা সাহিত্যে নূতন 
মরাঠী সাহিত্য প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। এতদ্যতীত 
৫ বামন, মহীপতি, ময়ূর পণ্ডিতের যশ ও 
খ্যাতি মহারাষ্ট্রের চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
বৈদেশিক বিবরণ £_-আকবরের রাজত্বের পুর্বে সাধারণ 
লোকের অবস্থা অথবা জীবনযাত্রার কথা বিশেষ কিছু জানা না গেলেও, 


মাঝে মাঝে এই যুগের রাজসভার বর্ণনা পাওয়া যায়। যে কয়েকজন 
222 ছছ%ষছু0ু 


তুলদীদাস, সুরদাস, ভূষণ, 
কাশীরাম ও অন্যান্য 
বাঙ্গালী কবি 


/ 


_ হাতী ও অন পর যুদ্ধ দেখিতেন, চারটা হইতে 


২৭৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


| [1 
ইউরোপীয় পর্যটক এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাহাদের 
কেহ কেহ এ দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই 

সকল পর্ধ্যটটকের মধ্যে ক্যাপ্টেন উইলিরম 

নস হকিন্স্‌ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে 

ভারতবর্ষে আপিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের অতুল শশ্বধ্য দেখিয়া 

ত য় ন ংরেজ র ত 

রি বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইংরে রাজদু 

সার টমাস রো লিখিয়াছেন, রাজার হুকুম 

টি হাদি: আহারে রাজ্য শীলন হয় এবং প্রাদেশিক 
সআটু ও তা দে 

fs গণও র ভু - 

কর্মচারিগণ he সাজার প্রদত্ত শ্ষমতা॥ পরি 


চালনা, করেন। সপ্তাহে একদিন সম্রাট্‌ 
বিচারে বসেন এবং ধৈর্যের সহিত অভিযোগ শ্রবণ করিয়৷ অপরাধের 
গুরুত্ব অঙ্কুসারে দণ্ডবিধান করেন। মৃত ব্যক্তির বিত্ত-সম্পত্তি সম্রাটের 
সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় | ইহাতে তিনি অতুল এশ্বধ্যের অধিকারী 
হইয়াছেন বটে, কিন্ত রাজ্যের ম 


অন্ত্রান্ত বংশের সন্তান শহেন, তাহারা তাহার অন্ধগ্রহভাজন মাত্র। 


সাম্রাজ্যের সীমাও সীত্রাজ্যের সীমা সম্পর্কে সার টমাস রো 
মি বলিয়াছেন, “তাহার রাজ্য 


পারস্ত অপেক্ষা 
অশেক বৃহৎ, এবং তরুণ অপেক্ষা বড় না 
হইলেও প্রায় সমান। রাজস্ব ও উপহার এবং মত প্রজার ত্যক্ত 


সম্পত্তির সমবায়ে পারগ্ত এবং তুরুফ্ের রাজাদিগের অপেক্ষা তাহার বেশি 
আয় হয় ॥ সাত্রাজ্যের মধ্যে অবশ্য কষ ক্ষুদ্র করদ র 


ছিল। রো ভ বকে ফু 
জাহাঙ্গীর সম্পর্কে রো হি SNUG, ও 
নিরহঙ্কারী দেখিয়াছিলেন। দিনের মধ্যে 


তিনবার তিনি তিন স্থানে দরবারে বসিতেন। দ্িপ্রহরে একবার 


পাঁচটা বা 


দল হয় নাই। সম্রাটের পার্বচরগণ 


য়ট| 


৬ 


রি মোগলযুগে ভারতবর্ষের অবস্থা ২৭৯ 


পর্য্যন্ত প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতেন। নয়টা, হইতে 
দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি প্রধান ব্যক্তিদের সহিত কীলযাপন 
করিতেন। প্রাদেশিক শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী 
ছিলেন। ইংরেজ রাজদূতের মতে তাহারা 
ইচ্ছামত প্রজাদের জীবন নাশ করিতেন 
এবং ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেন। সার টমাস রো সম্রাটের 
নিকট একবার একজন প্রাদেশিক সুবাদারের অত্যাচারের কথা 
জানাইয়াছিলেন। 

এই সময়ে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ ছিল 
ওলন্দাজ ব্যবসায়ী জ্রান্সিস্কো পেলসির্ট তাহা 
ক পেলসিট বিবৃত করিয়াছেন। তিনিও এদেশের অতুল 
সম্পদ্‌ ও শন্তক্ষেত্রের উর্বরতার কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তীগণ ও রাজস্ব আদায়কারিগণের 
অত্যাচারে কৃষির বিশেষ উন্নতি হইত না। বাংলার রেশম ও বন্রশিল্প 
সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং গুজরাটে 

বাংলার সমৃদ্ধি : i 
অনেকগুলি ব্যবসাক়-কেন্ত্র ছিল। শিল্পী ও 
শ্রমিকেরা কাঁজের অনুপাতে কম বেতন পাইত। সুতরাং অর্থের 
অভাবে অধিকাংশ সময়েই তাহাদিগকে কষ্টে কাটাইতে হইত। 
পেলসির্ট বলিয়াছেন, “শ্রমিকদিগকে ছুই 
% প্রকারে অত্যাচার সহ করিতে হয়। প্রথমতঃ 
বেতনের অল্পতা, দ্বিতীয়তঃ প্রাদেশিক শাসক, অমাত্য, দেওয়ান, 
কোতোয়াল, বন্দী ও অন্ঠান্ত রাজকর্স্মচারিগণের অত্যাঁচার”। কৃৰক 
ও শিল্পী অপেক্ষা সাধারণ দোকানদারদের অবস্থা অনেকট। ভাল ছিল। 
কিন্ত তাহাদিগকেও শাসনকর্তা অথবা রাজকর্মচারীদের নিকট অর্দমূল্ে 


নি জিনিষ বিক্রয় করিতে হইত। 


প্রাদেশিক শাসকগণের 
অত্যাচার 


শ্রমিকদের জীবন 


সপ সিসি 


AQ 
২৮০ ভারতবর্ষের ই তিহাঁড 
১১০২১২০৯১১৭ 


জিন ব্যাপটিষ্ট টাভানিয়ে একজন ফরাসি সওদাগর, তিনি জহরতের 

) ব্যবসা করিতেন। তিনি উরঙ্গভীবের মণিমুভতা 

টাভানিয়ে দেখিয়া বলিয়াছেন, “মোগল সম্রাটের 

মণিযুক্তাথচিত সাতখানি সিংহাসন আছে। ইহার মধ্যে একখানি 
আগাগোড়া হীরকে খচিত” 

্রান্দোয়া বাণিয়ে নামক জনৈক ফরাসি চিকিৎসক ১৬৫৬ হইতে 

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত বারো বৎসর কাল ভারতবর্ষে কাটাইরা- 

ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “বর্ণ ও রৌপ্য 

39 পৃথিবীর অন্ত দেশে ব্যবহৃত হইবার পর 

হিনুস্থানের করতলগত হয়। হিন্দুস্থান অনেক বালুময় অনুব্বর 

পার্বত্য প্রদেশে পরিপুর্ণ। চাষ আবাদের 

দেশের অবস্থা ৰ্‌ 5 

বন্দোবস্ত নাই,জনসংখ্যাও বিরল। অমিকের 

অভাবে উর্বর জমিগুলিও অনেক সময় অকধিত পড়িয়া থাকে। 

কৃষকের প্রতি অত্যাচার প্রাদেশিক শাসকগণের অত্যাচারে বহু 

নক ধ্বংস পায়”। বাণিয়ে বলেন, মোগল 

সম্রাট্‌ যেমন প্রচুর রাজস্বের অধিকারী তেমনি তাহার ব্যয়ের পরিমাণও 

প্রভূত ; সুতরাং সাধারণ লোকের ধারণা 

8 অনুযায়ী এখৰ্য্য সঞ্চয় তাহার পক্ষে সম্ভব 

নহে। এই ফরাসি চিকিৎসক বলেন, কৃষক ও শ্রমিকগণের একান্ত- 

ভাবে জাগীরদারদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে 


রি হইত। এমন কোনও স্থান ছিল না যেখানে 
উনি উপদ্রত কৃৰক, শ্রমিক অথবা ব্যবসায়ী তাহার 
সাধ্য অভিযোগের প্রতিকার পাইতে পারিত। 


বাংলার প্রাক্কতিক সৌনরধ্য ও ধনসম্পদে ফরাসি চিকিৎসক বাণিয়ে 
| আ্লষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার বিবরণে দেখা যায়, “এঠ 7৮৯ 


মোগলযুগে ভারতবর্ষের অবস্থা ২৮১ 
১ ৮৯-86-8৯98 
এত প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইত বে, তাহা হইতে শুধু পার্শ্ববত্তা 


স্থানসমূহের নহে, দূরতম প্রদেশগুলির পর্য্যস্ত 
খাদ্য সরবরাহ হইত।” বাংলায় প্রচুর 
পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইত। ইহা সুদূর গোলকুণ্ডা, কর্ণাটক, আরব, 
পারন্ত, এমন কি মেসোপটেমিয়ায় পর্য্যন্ত রপ্তানী হইত। 

ইটালীর পর্যটক নিকোলাও মান্ু্চী তাহার জীবনের অধিকাংশ 
সময় এদেশে কাটাইয়াছিলেন। তিনিও এদেশ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মানুচী ব্যতীত 
আরও অনেক বিদেশী ভাগ্যান্বেষণে এই 
কললতরুর দেশে আসিয়াছিলেন। ধন-সম্পদে ভারতবর্ষ বাহিরের যে 
বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, অন্যান্য বৈদেশিক বিবরণ হইতেও 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লীর সত্রাট্‌ বা মহিমান্বিত মৌগলগণ 
পৃথিবীর . সর্ধশ্রেন্ঠ ধনী নরপতি ছিলেন। তাহাদের অমাত্য ও 
কর্মচারিগণ যাহা চাহিতেন, তাহাই পাইতেন। কিন্তু কৃষক ও শিল্পিগণ 
প্রবলের উৎপীড়নে ও শক্তিমানের শোবণে অতিকষ্টে জীবনধারণ 
করিত। তাহাদের অভিযোগ জানাইবার সাহস পর্যন্ত ছিল না। 
প্রবলের অত্যাচারে অগহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারা কেবল 
আপন অদৃষ্টের ধিক্কার দিত, আর ভাবিত, হয়তো উহাই তাহাদের 
নিয়তি। 


বাংলায় প্রাচুর্য্য 


মানুচী 


পঞ্চম খণ্ড 
আঠহ্মুনিক শুগের উপক্রমনিকা 


টনত্রিংশ অধ্যায় 


ইউরোগীয় জাতি সমূহের আগমন 


মুসলমানগণের সামুদ্রিক শক্তির অবহেল। :₹_-গজনী ও 
মু এবং সমরকন্দ ও কাবুল হইতে যে সকল মুসলমান নায়ক ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুপরিচিত পথে 

এদেশে আসিয়াছিলেন। তৈমুরবংশীয় 
নৌ-বাহিনীর অভাব 


সকলেই স্থলপথে যুদ্ধ করিতেন। কিন্ত 
ভারত মহাসাগরে বাদশাহের আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। বর্তমান 


তের যাহারা কর্ণধার, তাহারা সমুত্রপথেই এদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন। - 

পর্তূগীজ :-_ একজন পর্ভগীজ নাবিক জলপথে ভারতে পৌঁছিবার 
পথ আবির করেন। স্বরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত 


পাশ্চাত্য দেশসমূহের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্ত সময়ের 
পরিবর্তনের সহিত এই অতিশ 


₹ ইয়। ইটালির বণিক্গণ 


পাজগণের বিশাল সেনাবাহিনী ছিল, তাহার!" 


৪ 


ইউরোপীয় জাতি সমূহের আগমন ২৮৩ 


তাহারাই ভারতবর্ষে পৌছিবার নুতন পথ আবিষ্ধারের চেষ্টা করেন। 
পর্ভুগীজ সরকারের উদ্ভোগে আফ্রিকার উপকুল-পথে কয়েকবার 
সামুদ্রিক অভিযান প্রেরিত হয়। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্থলোমিউ দিয়াজ 
নামক এক ব্যক্তি প্উত্তমাশা” বা প্ৰাত্যা- 
চটির ধআামিকার বিঙ্ধু্ধ অন্তরীপ” পার হইয়াছিলেন। 
ভাঙ্ষো ডা গামা! ১৪ Serr ভা ভা পাশা, নাসিক 
আর একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষে উপনীত 
হয়েন। এইভাবে পর্ভ,গীজগণের বহুদিনের চেষ্টা ও পরিশ্রম 
সফল হয়। 
পর্ভুগীজগণ তাহাদের আবিারের সুবিধা অন্ঠান্ত জাতিকে দিতে 
চাহিলেন না। ইহাতে তাহাদের সহিত 
আরব বণিকৃদের ও কালিকটের জামোরিণ 
উপাধিধারী হিন্দু নরপতির সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুপ্রসিদ্ধ পর্ভ,গীজ নায়ক আলফন্দো 
ডি. আন্বুকার্ক_বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত 
গোয়া বন্দর আক্রমণ করেন। আল্বুকাক 
মুসলমানদের প্রতি অতিশয় নিৰ্ম্মম অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি 
পঞ্ভগীজদিগকে ভারতীয় রমণী বিবাহ করিয়া এদেশে স্থায়ীভাবে 
বাস করিতে উৎসাহ দিতেন। ৯৫১৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাহার 
বৃহ্য হয়, তখন ভারতবর্ষে পর্ভূগীজদের তায় প্রবল নৌশক্তি আর 
ছিল না। 
ক্রমশঃ সমুদ্রোপকুলে তাহারা কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপন 
করিলেন। সালসেটি, বেসিন, গোয়া, দমন, 
দিউ; চৌল, বোম্বাই এবং মাস্তাজের 


জামোরিণ 


আল্বুকাক 


পর্তুগীজ উপনিবেশ 


5 
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স্থানে তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দমন, 
দিউ ও গোরা, এখনও পর্ভূগীজ অধিকারে রহিয়াছে। সমুদ্রপথে 
তাহাদের উপদ্রব এবং পরবর্ম্মবিদ্বেষের জন্য শীঘ্রই দেশীয় রাজন্যবর্গের 
সহিত তাহাদের মনোমালিন্য ঘটে। শাহজাহানের রাজত্বকালে 
০ কাসিম খা কিরূপে হুগলি অধিকার করিয়া- 
গ ও. 
০1 ছিলেন তাহা পূর্বেই বণিত হইয়াছে । এই 
হস্তচ্যত +, by 

সকল অত্যাচার উৎপীড়নের ফলে ১৭৩৯ 
খৃষ্টান্দে সালসেটি ও বেগিন মরাঠাদিগের হস্তগত হইল। এদিকে 
ইউরোপ হইতে আগত অন্তান্ত জাতির সঙ্গেও তাহাদের সংঘর্ষ 

বাধিয়া গেল। 
ইংরেজ প্রমুখ অন্যান্য জাতি £_পর্ত নিজদের যেমন ইটালীয় 
| বণিক্দিগের সমৃদ্ধি সহ হইত না, তেমনই ইউরোপের অ 


সত জাতিসমৃহও 
পর্ভ,গালের উন্নতিতে ঈর্ষা বোধ করিতে লাগিল। 


পশ্চিমের অন্তান্ত 

জাতি ভারত মহাসাগরে পর্ভূগীজদ্িগের আধিপত্য স্বীকার বি 
প্রস্তুত ছিলেন 38 « 

ইংলিশ ইট ইণ্য়| ১৯ ই না। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলিশ 

কোম্পানি ই হাওয়া কোম্পানি পূৰ্ব্ব সমুদ্রে ব্যবসা- 


বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের ভগ্ 

রাজসনন্দ লাভ করেন। অতঃপর ওলন্দাভ এবং দিনেমারগণ ভারতে 

ফ্রেঞ্চ ইয়া কোম্পানি ব্যবসায়ের জন্য উদ্ভোগ করেন। ফরাসী 

রাজনৈতিক কৌলবার্টের আগ্রহে ১৬৬৪ 

খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্রেঞ্চ ইণ্ডিয় কোম্পানি 
গঠিত হয়। 

এক স্থানে এতগুলি জাতি ব্যবসা করিতে গেলে বিরোধ বিসঙ্গাদ 

অনিবার্ধ্য। বিশেষতঃ যাহার! ব্যবসায়ের ভন্ত এদেশে আসিয়াছিলেন 

_ তাহারা কেবল ব্যবসায় লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারিলেন নী। ৯৮ 


ইউরোপীর জাতিসমুহের আগমন ২৮৫ 


সকলেই এদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া একে অপরের উপর প্রতুত্ব 
বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । প্রত্যেক 
কোম্পানিই নিভ নিজ সরকারী সনন্দের 
বলে পূর্ব সমুদ্রে একচেটিয়া বাঁণিজ্যাধিকাঁর 
দাবী করিতে লাগিলেন। ইহাদের অর্থলোভ এত প্রবল ছিল যে 
কোন কোম্পানি আপনাঁদিগের স্বজাতি বণিককেও ব্যবসায় করিতে 
দিতে সম্মত হইতেন না| একসময়ে ইংরেজ কোম্পানির ভারতীয় 
বাণিজ্যে শতকরা চারিশত টাকা লাভ হইয়াছিল। দিলীর বাদশাহ 
যদ্ধি সমুদ্রপথে শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেন 
তবে এই সকল পাশ্চাত্য বণিক্‌ বিনা 
বিরোধে ব্যবসায় পরিচালন করিতে বাধ্য হইত। কিন্ত সম্রাট নৌবল- 
হীন বলিয়া বিদেশী বণিকেরা ভারত মহাসাগরে প্রকাশ্তভাবে যুদ্ধ 
করিতেও ইতত্ততঃ করে নাই। | 

দিনেমারগণ কখনই পুর্ববদেশে তেমন প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন 
নাই। পর্ভ,গীজদের প্রভাবও ক্রমশঃ হ্রাস 
পাইতে লাগিল। স্থৃতরাং ভারতবর্ষে এবং 
পুর্বদেশে গলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীগণই ব্যবসায়ে প্রতিদন্দিতা 
করিতে লাগিলেন । এক সময়ে ওলন্দাজগণই বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় 
সকলকে হারাইবার উপক্রম করিয়াছিল কিন্ত 
তাঁহারা সিংহল এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
আপনাদের প্রাধান্ত স্থাপনে সমধিক ব্যস্ত রহিলেন। সুতরাং ভারতবর্ষে 
ইংরেজ ও ফরাপীগণ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির জন্য প্রতিদন্দিতা করিতে 
লাগিলেন। 

ইংরেজ ইষ্ট ইগ্ডিয়! কোম্পানি £_পশ্চিম ভারতে ইংরেজ ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল স্ুরাটে । কিন্তু কালা 


ইউরোপীয় ব্যবসায়ী 
কো্পানিদের প্রতিযোগিতা 


অশান্তিকর ব্যবস।পদ্ধতি 


শক্তিহীন জাতির বিলোপ 


ফরাসী ও ইংরেজ 


২৮৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ইহা অপেক্ষা আর একটি ক্ষুদ্র বন্দর প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল. 


ইংলণ্ডের রাজ! দ্বিতীয় চার্লস্‌ পর্ভূগীজরাজের ভগিনী ক্যাথারিণকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের যৌতুক- 

বোস্বাই স্বরূপ পর্ভুগীজরাজ দ্বিতীয় চার্লপ্কে 

বোম্বাই দ্বীপ প্রদান করেন। তখন বোগ্বাই 

অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়াই পরিচিত ছিল। ইংলণ্ডের রাজা এই 
দ্বীপটি ৰাৎসরিক দশ পাউও অর্থাৎ সে সময়কার হিসাবে ৮০২ 
vit টাকা খাজনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে 


ইজারা দেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস ডে 
নামক জনৈক ব্যক্তি স্থানীয় এক রাজার নিকট হইতে মাদ্রাজের 


ইজারা গ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারতের পুর্ব উপকূলে এই স্থানটিই 
ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দছ্রে পরিণত হয়। নৃতন কেন্দ্ৰ 
রক্ষার জশ্য সেণ্ট জর্জ দুর্গ নির্ম্মিত হয়। বাংলায় ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত 
) ত কুঠিগুলি প্রথমে মাদ্রাজের অধীনে ছিল। 
১৬৯* খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক ভাগীরখীতীরন্থ 

জলাভূমির মধ্যে কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। এইরূপে ইংরেজ 
বণিক্গণ একে একে কতকগুলি স্থানের 

নুতন ইংরেজ মালিক হইলেন। ইষ্ট ইত্ডিরা কোম্পানির 
কোম্পানি সমৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া অনেক ইংরেজ 

বণিক্‌ ভারতের বাজারে উপস্থিত হইল। 

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে অপর একটি ইংরেজ কোম্পানি রাজসনন্দ লইয়া 
ইংলও হইতে আগমন করিল, এবং শীঘ্রই তাহারা ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইল। 
কিন্তু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে এই দুইটি কোম্পানি মিলিত হুইল। 
এইরপে দুই প্রতিদন্দী কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় 
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যে কলহের. স্বত্রপাত হইয়াছিল, তাহা চিরতরে অবসান হইয়া 
গেল। 

ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশ ৪_-১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে সুরাটে 
এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মস্থুলিপটমে কুঠি স্থাপন করিয়া ফরাসী 
ব্যবসায়ীগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে 
ফ্রান্সোয়া. মার্টিন ও বেলাঞ্জার ডি লেস্পিনে এক মুসলমান শাসন- 
কর্তার নিকট হইতে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ইজারা লয়েন। এই- 
খানেই পরে পন্দিচেরী নগরের অভ্যুদয় 
হয় (১৬৭৪ খুঃ)। ফরাসী শাসকগণের চেষ্টায় 
পন্দিচেরী অতিশয় সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৭৪ 
খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব ফরাপীদিগকে 
চন্দননগর প্রদান করেন। ১৬৯০-৯২ খৃষ্টাব্দে 
তাহার! সেখানে একটি কুঠি নির্মাণ করেন। 
পরে পশ্চিম উপকূলের মাহে ও পূৰ্ব্ব 
উপকূলের কারিকল ফরাসীদের হস্তগত হয়। কিন্তু এই সময় স্থরাট 
ও মঙ্গুলিপটমের কুঠিগুলি বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল । ফরাসী ও ইংরেজ এই 
দুই প্রতিদবন্থীর মধ্যে ইংরেজগণই ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থপম্পদে 
প্রবল ছিল। সরকারী হস্তক্ষেপে ফরাসী বণিক কোম্পানির 
অনেক অন্ৃবিধা হইত। কিন্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়৷ ইংরেজ 
কোম্পানির এরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৪২ 
খৃষ্টাব্দে ডুপ্লে_ পন্দিচেরীর গভর্ণর হইয়া আলেন। তিনি যেমন 
অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন তেমনই তাহার উচ্চাভিলাবও ছিল 
অপরিসীম। i 

ডুল্লে £_ডুপ্রে ভারতবর্ষে ফরাসী সাত্রাজ্য স্থাপনের স' 


পন্দিচেরী 


চন্দননগর . 


মাহে ও কারিকল 
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করিগনাছিলেন। ভারভীয়গণের দুর্বলতার কথা কাহারো অবিদিত 
ছিল না। সম্রাট গুরঙ্গজীবের 
রাজত্বকীলেই যে বাদশাহের 
সামরিক শক্তি খর্ব হইয়াছিল, 
ফরাসী পর্য্যটক বাণিয়ে তাহা লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। ডুপ্নে যখন পন্দি- 
চেরীর শাসনভার গ্রহণ করেন 
তখন দিল্লীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া গিয়াছে। ডুগ্লে বুঝিলেন 
এই সুযোগে সুদক্ষ ইউরোপীয় 
কশ্মুচারীর পরিচালনায় একদল 
ডুপ্নে সুশিক্ষিত ভারতীয় সৈশ্ত গঠন & 

করিতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এই সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ আরন্ত করিবার পুর্ব্বেই 

ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। তখন 

তারতবর্ষেও এই ছুই জাতির বিরোধ সংক্রামিত হয়। 
কর্ণাটে প্রথম ই্-করাসী যুদ্ধ : অনেক দিন বরিয়াই ১ 
ইঙ্গরাসী বিরোধের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিল। ভাঁরত- | 
মহাসাগরস্থিত এবং ফরাসী জাতির অধিকৃত মরিসিয়াসের শাসনকর্তা | 
মাহে ডি লা" বুরদনে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরেজ উপনিবেশ 
আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। 
ল! বুরদনে 

fy কিন্তু ফ্রান্স হইতে ফরাসী নৌ-বাহিনীর 
প্রত্যাবর্তনের আদেশ আসিলে তাহার সে আশা বিফল হইয়া যায়। | 
১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকখানি ইংরেজ রণতরী পন্দিচেরী আক্রমণের 
উদ্বোগ করেন। কিন্তু কর্ণাটকের (আৰ্কটের পার্শ্ববন্তা দেশ) নবাব 


] 
৯, ২ ১২ 
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তাহার এলাকায় বুদ্ধ নিষেধ করিয়া দিলেন । ৯৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লা বুরদনে 


মাদ্রাজ অধিকার করেন। চারি লক্ষ পাউগ্ডের 
বিনিময়ে . তিনি মাদ্রাজ শহরটি প্রত্যর্পণ 
করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্ত ভুগ্লে এই. 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না এবং শাস্তি স্থাপিত 
না হা পর্য্যন্ত মাদ্রাজ ফরাসী অধিকারে রহিল। কর্ণাটকের নবাব 
আনোয়ারউদ্দীন ভাবিয়াছিলেন, ফরাসীরা তাহার নিকট মাদ্রাজ 
প্রত্যর্পণ করিবে, কিন্তু তাহার কোনও লক্ষণ না দেখিয়! তিনি তাহাদের 
বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহার দশ হাজার 
সৈন্য পাচ শত ফরাসী গৈন্তের নিকট পরাজিত ও: বিধ্বস্ত 'হ্ইয়া 
গেল। ডুপ্লে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে কল্পনা করিয়াছিলেন, 
মাদ্রাজে তাহার স্থত্রপাত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্ত 
তাহার সেন্ট ডেভিড্‌ দুর্গ আক্রমণ ব্যর্থ হইল । ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে 
. ইউরোপে এক্স্‌-লা-গ্তাপেলের সন্ধিতে 
একস্-লা-স্তাপেলের সন্ধি. ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হইলে 
রর মাদ্রাজ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কিন্ত: এই 
সন্ধিতে গ্রতিদন্দী শক্তিসমূহের মধ্যে সন্তাব প্রতিষ্ঠিত হইল না, তাহারা 
নূতন করিয়া শক্রতার সুযোগ খু'জিতে লাগিলেন এবং সে সুযোগের 
অভাব হইল না। ছুই জন দেশীয় রাজার পক্ষাবলঙ্বনপূর্ববক তাহার] 
নীত্রই পরস্পরের বিরুদ্ধে আবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 
দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ £__দক্ষিণাপথে নিজাম-উল্‌-মুল্ক প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীন: হইলেও আগনাকে দিল্লীর সম্রাটের 
প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতেন, সে কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। আধুনিক মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত 
কর্ণাটক, জনপদ নামে তাঁহার অধীন ছিল বটে, কিন্ত কাধ্যতঃ 


১৯ 


মাদ্রাজ নি 


ডুপ্লে ও আনোয়ারউদ্দীন 


কর্ণাটকের আকটের নবাবপদ 
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সাদাতুল্লার বংশধরগণই বংশানুক্রমে এই প্রদেশটি শাসন করিতেন। 
১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকের নবাব পরিবারে কলহ অরিস্ত হইলে 
চতুর নিজাম আনোয়ারউদ্দীন নামক আপনার এক অন্ুচরকে 
নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। ইহার অত্যন্ন কাল 
পরেই বালক-নবাবকে নিহত করিয়া আনোয়ারউদ্দীন নবাব- 
পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পুরাতন রাজবংশের জামাতা চাদসাহেৰ 
তখন সাতারায় বন্দী ছিলেন, তিনি কর্ণাটকের অধিকার দাবি 
করিলেন। ২৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্‌-দুল্‌কের মৃত্যু হইলে তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র নাসিরভঙ্গ ও দৌহিত্র মুজাফ ফরজঙ্গের মধ্যে সিংহাসন 
লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। ডুপ্লে দেখিলেন, এই কলহই ফরাসী 
প্রভাব বিস্তারের সৰ্ব্বোত্তম সুযোগ । তিনি মুদাফফরজঙ্গের পক্ষাবলম্বন 


করিয়া কর্ণাটকে আনোয়ারউদ্দীনের 
ডুল্লের রাষ্ট্রনীতি প্রতিদ্বন্থীরূপে 


তাহা হইলে দক্ষিণাপথে তাহার নি্ষটকে প্রভুত্ব করিবার আর 
বাধা থাকে নাঃ এই সকল মিত্ররাজের নিকট হইতে তিনি যে ফরাসী 
কোম্পানির জন্য নানারূপ সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন, তাহাও 
নিঃসনেহ। প্রথমতঃ ডুপ্লে ও তাহার পক্ষের ব্যভিগণই জয়লাভ 
করিতে লাগিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আনোয়ার- 

আনোয়ারউদ্দীনের উদ্দীন নিহত হইলেন। কিন্ত তাহার পু 
পরাজয় ও মুহা মহম্মদ আলি পলায়ন করিয়া ত্রিচিনপন্লীতে 
উপস্থিত হন। ইহার পরে নাসিরজঙ্গ ও 

মহন্মম আলি ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নাসিরজঙ্গ তাহার 


১ নি 


৬... 


ইউরোগীত্র জাতি সমূহের দ্বন্দ ২৯১ 


ভাগিনেয়কে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি 
আততারীর হস্তে নিহত হইলেন। তখন-সুজাকফরজঙ্গ যাতামহের 
রাজ্য পাইলেন (১৭৫০ খৃঃ, ডিসেম্বর )। অলদিন পরে তাহার মৃত্যু 
হইলেও ফরাসীদের কোন ক্ষতি হয় নাই। 
ফরাসী সেনাপতি বুসি সলাবত্জঙ্গ নামক 
নিজামের এক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া হায়দরাবাদ দরবারে 
দীর্ঘকাল ফরাসী প্রভাব অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। অন্ঠান্য বিষয়েও 
ডুপ্নের আশা বিফল হয় নাই। মুজাফফ্ররজঙ্গ তাহাকে এক বিশাল 
জনপদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ফরাসীদিগকে 
মন্থুলিপটম প্রদান করিয়াছিলেন । মহম্মদ 
আলি ত্রিচিনপল্লীতে টাদসাহেৰ কর্তৃক 
অবরুদ্ধ হইলেন। এইরূপে ডুপ্লের কল্পনা যখন কার্যে পরিণত হইতে 
চলিয়াছিল তখন একজন প্রতিভাশালী ইংরেজ সেনাপতির আবির্ভাব: 
হইল। ইহার নাম রবার্ট ক্লাইভ 
রবার্ট ক্লাইভ £_রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মার্কেট 
ড্রেটনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে 
পর্বকথা তাহার প্রকৃতি অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ছিল। 
১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
“অধীনে কেরাণীর চাকুরী লইয়া তিনি মাদ্রীজে আগমন করেন 
কিন্তু শীঘ্রই তিনি মশী ছাড়িয়া অগি ধারণ করিলেন। লা বুরদনে, 
যখন মাদ্রাজ অধিকার করেন, তখন তিনি ইংরেজ সেনাদলে 
যোগদান করেন। সেন্ট ডেভিড দুর্গ রক্ষায় এবং তাঞ্জোর অভিযানে 
তাহার সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ হ্ইয়াছিল। . ফরাসীদ্িগের 
সহায়তায় টাদসাহেব যখন ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিয়াছিলেন তখন 
ক্লাইভ মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে বুঝাইলেন যে, টাদসাহেবের 


ফরানীদের জয়লাভ 


ত্রিচিনপল্লী অবরোধ 


২৯২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


অবরুদ্ধ মহম্মদ আলির সুবিধা হইবে ; এবং স্বয়ং এই অভিযানের নেতৃত্ব 
টি গ্রহণ করিলেন। কেবলমাত্র 
টা পাঁচ শত ভারতীয় এবং ইংরেজ 


সৈম্ত লইয়| তিনি 
আকট অবরোধ 
ও আত্মরক্ষা 


চাদসাহেব সংবাদ পাইয়া: 
তৎক্ষণাৎ তাহার পুত্র রাজা- 
সাহেবকে আর্কট পুনরুদ্ধারের 
জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু 

রাজাসাহেব ক্লাইভের হস্তে 
রবার্ট ক্লাইভ পরাজিত হইলেন। তখন" 
ক্লাইভ ভ্রিচিনপল্লী পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হইলেন এবং টাদসাহেক। 

' ও ফরাসীদের সন্মিলিত বাহিনী পরাজিত, 
করিয়া মহম্মদ আলিকে আর্কটের সিংহাসনে 


. বসাইলেন। ইতিপূর্বে হায়দরাবাদে ফরাসী, 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এইবার -আর্কটে (১৭৫২ খৃঃ) ইংরেজ 
প্রাধান্য স্থাপিত হইল। 


ডুপ্লে ইহার পরেও অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। 


চাদসাহেবের পতন 


ডুপের অকৃতকাধ)তা চর টানে ইউরোপে ফরাসীরা 
ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। এইরূপে 
ইঙ্গ-করাসী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হইল। 
দ্বিতীয় ইঙগ-ফরাসী যুদ্ধ ( তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ) ২ ইউরোপে 
সপ্তবর্ষব্যাপী বুদ্ধের সঙ্গে ( ১৭৫৬-৬৩ খুঃ) আবার এদেশে ইংরেজ ও 


অনুপস্থিতিতে তাহার রাজধানী আর্কট আক্রমণ করিতে পারিলে 


অতকিতে আট: 
দখল করিলেন। 


১০০ 


ইউরোপীয় জাতি সমূহের ছন্দ ২৯৩ 


করাসীদিগেরু সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। নিজামের দরবারে ফরাসী সেনাপতি 
হায়দরাবাদে বুদ বুসিইহার মধ্যে প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া আধুনিক 
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তরস্থিত উত্তর সরকার 
প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন ফরাসী 
সেনাপতি লালির অসুবিধার অস্ত ছিল না। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ বাংলা 
দেশ জয় করিলে ইংরেজদিগের বল আরও বুদ্ধি পাইয়াছিল। ইউরোপের 
বুদ্ধের সংবাদ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিলে ক্লাইভ ফরাসী অধিকৃত 
চন্্রননগর- আক্রমণ করেন। ইংরেজ নৌ-শক্তির পরাক্রমে সমুদ্র- 
পথে করাসীগণের পক্ষে যাতায়াত করা আর নিরাপদ রহিল 
না। সুতরাং স্বদেশ হইতে সেনাপতি লালি সৈন্য বা অর্থ সাহায্য 
প্রত্যাশা করিতে পারিতেছিলেন না। ওদিকে 

লালির কার্ধযাবলী টা 
= পন্দিচেরীর অ-সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাহার 
কাৰ্য্যে নানাবিধ অন্তরায় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে 
তিনি সেণ্ট ডেভিড, দুর্গ আক্রমণ করেন। তারপর অর্থের অভাবে 
বাধ্য হইয়া তাঞ্জোর আক্রমণ করিলেন। ইংরেজ নৌ-বাহিনী যথাসময়ে 
না পৌছিলে নিশ্চয়ই তাঞ্জোরের পতন হইত। লালি হায়দরাবাদ 
হইতে বুসিকে ভাকিয়া পাঠাইলেন। বুসির গ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই 
নিজাম রাজ্যে ফরাসী প্রভাব লুপ্ত হইল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে লালি 
নাদ্রাজ অবরোধ করিলেন কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল ্ীঞ্জার 
লরেন্স দক্ষতার সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইংরেজ 
নৌ-বাহিনী আসিয়া পৌছিলে ( ১৭৫৯ খুঃ) দুৰ্গ দখল করিবার সকল 
আশ ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে উত্তর সরকার প্রদেশ ফরাসীদের 
হন্তচ্যুত হইয়া গেল। মস্থুলিপটম প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থান হইতে 
ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্টে রবাট ক্লাইভ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে 
কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে বঙ্গদেশ হইতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। 


লালির অঙ্গবিধ! 


২৯৪ ভারতবর্ষের ইতিছাস 


ফোর্ড উত্তর সরকারে উপস্থিত হইবার পর নিজাম ইংরেজদিগকে 
ওঁ প্রদেশটি দান করিলেন (১৭৫৯ খুঃ)। 
বার বার পরাজয়ে ফরাসী সৈন্যদল নিরুৎসাহ 
হইয়া পড়িল, তদুপরি অর্থাভাববশতঃ কর্ণাটকে লালির আর নূতন 
কোনও অভিযান সফল হইল না। অবশেষে 
বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি কুট 
কর্তৃক লালি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন (১৭৬০ খুঃ)। ইহার 
পর পন্দিচেরী অবরুদ্ধ হইল। নয় মাস;অবরোধের পরে পন্দিচেরীর 
পতন হইল এবং লালি শক্রহস্তে বন্দী হইলেন। ইংরেজেরা পন্দিচেরী 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাগী যুদ্ধের 
অবসান হয়। প্যারিসের সন্ধি অনুসারে 
ভারতবর্ষের ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি 
তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয়। কিন্ত ফরাসী শক্তি ক্রমশঃই হীনবল 
হইয়৷ পড়িল, তাহাদের পুনরভ্যুর্থানের কোন সম্ভাবনা রহিল না । 
 করাসীদের ব্যর্থতার কারণ £_ ভারতবর্ষে ফরাসী শক্তির পতনের 
জন্য ডুপ্লে অথবা লালি কেহই সম্পূর্ণরূপে দায়ী নহেন। বুদ্ধিতে অথবা: 
দুরদৃষ্টিতে ডূপ্লে তাহার ইংরেজ প্রতিদম্দীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
তাহার অন্ত নীতি কাধ্যে পরিণত করাও অগম্ভব ছিল না। কিন্ত 
ফরাসী রাজসরকার তাহাকে প্রয়োজন মত সাহায্য করেন নাই। জলপথে 
ইংরেজদিগের প্রাধান্ত এবং অর্থাভাবই লালির পরাজয়ের প্রকৃত কারণ। 
প্রয়োজনের সময় আবশ্যকমত 
অর্থাভাব 
তিনি কখনই পান নাই। 


উত্তর সরকারে ইংরেজ 


বন্দীবাসের যুদ্ধ 


প্যারিসের সন্ধি 


অর্থ সাহায্য 


কিন্তু ইংরেজেরা, 
যখনই প্রয়োজন হইত, তখনই বঙ্গদেশ হইতে প্রচুর অর্থ পাইতেন । 


বন্দীবাসের জয় একরূপ পলাশীরই পরিণাম এবং বাংলাদেশ হইতেই 
ইংরেজ জাতি সমগ্র ভারতে তাহাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন 
২১১৪৪ 


্‌ 


রা... 


্রংশ অধ্যায় 
বঙ্গ-বিজয় ও হারদর আলির অভ্যুত্থান 
মুগ্রিদকুলি খাঁ ও তাহার উত্তরাথিকীরিগণ £__ুরঙ্গজীবের 


রাজত্বের অবসানে যে কয়েকজন সুবাদার নামে সম্রাটের অধীনে 
থাকিয়া কাধ্যতঃ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন মুণিদকুলি_ খাঁ 
তাহাদের অন্যতম। পুর্বে তিনি বাংলা প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন। 
১৭০৩-৪ খৃষ্টাব্দে ওরঙ্গলীব তাহাকে বঙ্গদেশের প্রকৃত শাদনকর্তার 
পদে উন্নীত করেন। তিনিই ঢাকা হইতে মুখিদাবাদে বাংলার 
রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। মুশিদকুলি খার নামান্গসারেই 
রাজধানীর নাম মুশিদীবাদ হইয়াছিল। দিল্লী হইতে তাহার 
কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আশঙ্কা ছিল না৷ বলিয়া তিনি প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীনভাবেই বঙ্গদেশ শাসন “করিতেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাহার 
মৃত্যু হইলে সম্রাটের ফরমান বলে তাহার 
জামাত! স্থজাউদ্দীন বাংলার নবাব হইলেন। 
ইহাতে পূর্ব প্রথা অনুযায়ী বাদশাহের প্রভৃত্ব অব্যাহত রহিল বটে, কিন্তু 
কাধ্যতঃ বাংলার নবাব সম্রাটের আধিপত্যে ভ্রক্ষেপ করিতেন না। 
তীহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সরফরাজ খা 


কুজাউীদ্দীন 


সরফরাজ খাঁ 
বাংলার শীসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু 
তাহার রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ন 
আলিবন্দা খা সু tk HS 


কয়েক মাস পরেই ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বিহারের 
শাসনকর্তা আলিবদ্দী খাঁ কর্তৃক তিনি নিহত হইয়াছিলেন। নবাবের 


২৯৬ ভারতবর্ষের ইত্তিহাস 


| 


বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার পূর্বে বুদ্ধিমান আলীবদ্ী; বাদশাহী 
ফরমান আনাইয়াছিলেন। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে তাহার বিদ্রোহের 
অপরাধ হয় নাই। আলীবদ্ী অতিশয় উৎসাহী ও কর্ম্মদক্ষ শাসনকর্তা 
নরাঠা আজ হইলেও নাগপুরের মরাঠাদিগের আক্রমণে 
(বর্গার হাঙ্গামা ) বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়েক 
বত্সরকাল প্রাণপণে বুদ্ধ করিয়া অবশেষে 

উড়িষ্য। প্রদেশের এক অংশ একরূপ ছাড়িয় দিয়া বাৎসরিক ১২ লক্ষ 
টাকা চৌথ দানের গ্রতিশ্রতিতে তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে 
বাধ্য হন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলীবদ্রীর মৃত্যু হয়, তৎপরে তাহার 
ঘাটি দৌহিত্র (কনিষ্ঠা কন্যার পুত্ৰ) মিজ্জা মহম্মদ বা 
সিরাজদোৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ 


করেন। ইহার কিছুকাল পরেই বঙ্গদেশে বুটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত 
হুইয়াছিল। 


ডি সরাজন্দৌল। ও ইংরেজ £ঃ_ বাংলায় ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ- 
দিগের কুঠি পরস্পরের অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এক বিষয়ে 


জাহাজের পথ রোধ করিতে পারিতেন। আলীবন্দা তাহার রাজ্যমধ্যে 
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 


২০৯৭ 


*বঙঈ্গ-বিজয় 


২৯৮ ভারতবর্ষের ইহ্তিহাস র্‌ 


নবাবের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিলু। ৰঙ্গদেশে 
ইংরেজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধ নিষেধ করায় আলীবদ্দীর প্রতি ইংরেভগণ 
অত্যন্ত অসম্ভ্ট হইয়াছিলেন এবং আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে 
ই়তো তাহার রাজত্বকালেই যুদ্ধ আরম্ভ হইত। সম্ভবতঃ তরুণ নবাবের 
যৌবন-স্ূলভ চাপল্য ও অনভিজ্ঞতার জন্ত এত শীঘ্র সংগ্রাম আসন্ন 
হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সিরাজের ইংরেজ- 
বিদ্বেব একেবারে অমূলক ছিল না | প্রথমতঃ 

নবাবের ইংরেজ-বিদ্বেষের তাহারা সিরাজদৌলার একজন পলাতক 
করিল প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ 

ফরাসীরা নবাবের আদেশে চন্দননগরে দূর্গ 

নির্মাণে নিবৃত্ত হইলেও কলিকাতার ইংরেজগণ সিরাজের নিবেধে কর্ণপাত 
না করিয়া কেল্লা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য শর্ত লঙ্ঘন করিয়াও 
তাহারা নবাবের অসস্তোবভাজন হুইয়াছিলেন 
উদ্ধত আচরণে নবাব আরও বিরক্ত হইলেন। 
দমন করিবার জন্ত ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব ক 
করিলেন। ড্রেক এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত 


| ইংরেজ গবর্ণর ড্েকের 


যাহারা কলিকাতায় 


রহিল, তাহারা কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে 


বাধ্য হইল। কথিত আছে, ইহার পরে ১৪৬ জন বন্দীকে একটি 
অন্ধকূপ হত্যা অপরিসর কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে 
সংক্ৰান্ত জনশ্রুতি তাহাদিগের অধিকাংশের শ্বাসরোধ হইয়া 


মুই হয়। বন্দীদিগের মধ্যে 
মহিলাও ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি এই বিবরণের স 
সনোহ উপস্থিত হইয়াছে। 
অলীক বলিয়। মনে করেন। 


কয়েকজন 
ত্যিতা সম্বন্ধে 
কেহ কেহ ইহাকে একেবারে 
তাহাদের যুক্তি একেবারে উপেক্ষা 


| is 


৬ 


০ ২ কি ১3 EE 


বঙ্গ-বিজয় ২৯৯ 


করাও সহজ, নহে। তবে নিরপেক্ষ এ্তিহাসিক মাত্রেই স্বীকার 
করেন যে, এই শোচনীয় ব্যাপারে নবাবের নিজের কোনও দোষ 
ছিল না। 
পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খৃঃ) £_ড্রেক ও তাহার সহচরগণ 
কলিকাতার কিছুদূরে ফলতায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং এই 
দুর্ঘটনার সংবাদ যাদ্রাজে পৌছিলে, ক্লাইভ 
ও নৌ-সেনাধ্যক্ষ ওয়াটুসন একদল গৈলন্ত ও 
কয়েকখানি রণতরী লইয়া বাংলায় আসিয়া, 
উপস্থিত হইলেন। তাহারা অনায়াসে কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন 
-(১৭৫৭ খৃঃ)। নবাব যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্ত 
সন্ধি স্থাপন জয়-পরাভয় স্থির হইবার পূর্বেই ইংরেজদের 
সহিত নূতন শর্তে সন্ধি করিলেন। (স্থির 
হইল, ইংরেজের! তাহাদের কেল্লা ও কোম্পানির পুর্বপ্রচলিত অধিকার 
ফিরিয়া পাইবেন, এতত্যতীত তাহাদের ক্ষতি পূরণ করা হইবে এবং' 
কলিকাতায় দুর্সনির্াণের ও মুদ্রা চালাইবার অন্থমতি দেওয়া হইবে। 
ইংরেজগণ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন।) কিন্তু পাঁচ 
মাসের অধিক কাল এই শান্তি স্থারী হইল না। সপ্তবর্ষব্যাপী 
যুদ্ধের সংবাদ ভারতবর্ষে পৌছিলে ক্লাইভ কিরূপে চন্দননগর অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে নবাব চঞ্চল 
হইয়া উঠিলেন। অপর পক্ষে ইংরেজেরা সন্দেহ করিলেন যে, 
নবাব হয়ত গোপনে ফরাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন। 
এদিকে নবাবের কয়েকজন কর্মচারী সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া আলীবদ্দীর ভগিনীপতি মীরজাফরকে সিংহাসনে ব্সাইবার 
জন্য ক্লাইভের সহিত বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। যখন এইরূপ পরামর্শ 
চলিতেছিল, তখন ক্লাইভ একটি হীন কাৰ্য্য করিয়াছিলেন। উমিটাদ 


ক্লাইভ ও ওয়াটুদনের 
বাংলায় গমন 


৩৪৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নামে একজন বণিক এই বড়যন্ত্রেরে কথা জানিতেন। তাহাকে 
ঠকাইবার জন্য ক্লাইভ ওয়াট্সনের নাম একখানি সন্ধিপত্রে জাল 
করিয়াছিলেন। উদ্যোগ আয়োজন সব শেষ হইলে ক্লাইভ একদিন 
নবাবের প্রতি সন্ধিভঙ্গের অভিযোগ আরোপ করিয়া প্রকাণ্ঠে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলেন। নবাব সসৈন্তে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। 
মু্শিদাবাদের প্রায় তেইশ মাইল দুরে পলাশীর আত্রকাননে উভয় 
পক্ষের যুদ্ধ হইল। নবাব শেষ পৰ্য্যন্ত 
পলাশীর যুদ্ধ যুদ্ধ না করিয়াই পলায়ন করিলেন এবং 
ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার নবাব ঘোষণা 
করিলেন। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই সিরাজদ্দৌলা ধৃত হইয়া 
মীরজাফরের পুত্র নীরণ কর্তৃক নিশ্্মভাবে নিহত হন। কিন্ত 
খযে অর্থের লোভে এত বড়যন্ত্র। সেই অর্থের পরিমাণ দেখিয়া 
ইংরেজগণকে নিরাশ হইতে হইল। প্রত্যাশিত অর্থের বিশ ভাগের 
একভাগও রাজকোষে পাওয়া গেল না। কিন্ত বড়যন্ত্রকারীদের 
তাহাতে কোন ক্ষতি হইল না। ক্লাইভ নগদে ২,৩৪,০০০ পাউণ্ডের 
কলাইভের লাভ * কম পান নাই। এতদ্যতীত তিনি বাৎসরিক 
টু ত্রিশ হাভ্রার পাউণ্ড আয়ের একটি জাগীর 
পাইয়াছিলেন। ( যাহারা বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
সকলেই প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিয়া লইলেন। কিন্ত একসঙ্গে 
সকলের দাবি সম্পূর্ণরূপে মিটাইবার সাধ্য 
সুতরাং স্থির হইল, কোম্পানির প্রাপ্য ট 
দেওয়া হইবে। 
নামাবশেষ নবাবঃ--মীরজাফর শামে মাত্র নবাব রহিলেন, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে ক্লাইভই বঙ্গদেশের ভাগ্য 


বিধাতা হইলেন। ইষ্ট ইত্ডিযা 
কোম্পানি চব্বিশ পরগণার জমিদারী লাভ CRETE EE Le 


€ 


ব্ঁ-বিজয় ৩০১. 


এমনই অকৰ্মণ্য ছিলেন ৰে, রাজ্যরক্ষার জন্যও তাহাকে অপরের উপর 
নির্ভর করিতে হইত ।- শাহজাদা বা দিল্লীর 
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যখন বিহার' 
আক্রমণ করিলেন, তখন ক্লাইভকেই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে 
হইল (১৭৫৯ খৃঃ) । 

ওলন্দাজদের সহিত সংঘর্ষ £_নিতান্ত অপদার্থ হইলেও' 
মীরজাফর তাহার হেয় অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিলেন না। 
প্রজাসাধারণ যে তাহাকে প্রকান্ঠে ঘ্বণা করিত, তাহাও তিনি জানিতেন।' 
তিনি স্থির করিলেন ওলন্াজদিগের সাহায্যে ইংরেজদিগকে, 
বঙ্গদেশ হইতে দূর করিবেন। ওলন্দাজেরাও সাগ্রহে মীরজাফরের' 
আন্ুকুল্য করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভাগীরথীর মুখে তাহাদের; 
জাহাজগুলি আটক করা হইল এবং জলে ও' 
স্থলে তাহারা ইংরেজের হস্তে পরাজিত 
হইলেন। এইরূপে বাংলায় ইংরেজ প্রভূত্ব 
সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরিয়া 
গেলেন । 

নীলামে নবাবী 2 ক্লাইভের পরে ভ্যান্সিটাট কলিকাতার' 
গবর্ণর নিযুক্ত হন। ইংরেজ মিত্রগণের অর্থ- 
শোষণে মীরজাফর এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন যে, কোম্পানির দাবি পূরণে তাহার আর সাধ্য রহিল না। 
কোম্পানি আশা করিয়াছিলেন যে বাংলার অর্থে তাহারা বোম্বাই ও 
মাদ্রাজের ব্যয় নির্বাহ করিবেন। কিন্তু নবাব তাহাদের এই আশা পূর্ণ 
করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কলিকাতার 
কর্মচারিগণ অপর এক পস্থা অবলম্বন 
করিলেন। তাঁহারা শীরজাফরের জামাত! মীরকাশিমের নিকট বাংলার 


শাহজাদা 


বাংলায় ইংরেজ ও 
ওলন্দাজ সংঘর্ষ 


ভ্যান্দিটাট 


মীরকাশিম 


৩০২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নবাবী মি করিলেন এবং উহার বনি বান লন ও 
চট্টগ্রামের রাজস্ব পাইলেন। এতন্যতীত গবর্ণর ও তাহার পারিবদ্বর্গকে 
এককালীন ছুই লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইল। যাহারা নীরজাফরকে 
আজীবন সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইরাছিলেন, তাহারাই 
তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। মাহৰ হিসাবে মীরকাশিম তাহার 
অকর্পণ্য শ্বশুর অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুযোগ পাইলে হয়তো 


সশাসকরূপেও . তিনি খ্যাতি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্ত 
ইংরেজদের প্রভত্ব তিনি সহ করিতে পারিলেন না। এজন্ড কলিকাতা 


হইতে অনেকদুরে যুঙ্গেরে গিয়া তিনি রাজধানী স্থাপন করিলেন। 
‘সেখানে তিনি সৈন্য ও শাসন বিভ 


মান্য কারণে ইংরেজদের সহিত তাহার 
নুতন নবাব ও ইংরেজ বিরোধ আরম্ভ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
শবাবের রাজ্যে বিনা শুন্ধে বাণিজ্য করিবার 
অধিকার পাইয়াছিলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারীরাও লাভের প্রত্যাশায় 
স/বমায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আইনতঃ তাহাদের নিজ নিজ পণ্যের 
অস্ত নবাব সরকারের নিদিষ্ট শুদ্ধ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্ত তাহারা 
নিজেরাও নবাবের প্রাপ্য শুক্ক দিতেন না। কোম্পানির ছাড় পত্র দিয়া 
নিজেদের বন্ধু ও অন্থগৃহীতদিগকেও বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার 
সবোগের অপব্যবহার  স্থুবিধা করিয়া দিতেন। ইহাতে দেশীয় 
বণিক্গণের বিশেষ অক্থুবিধা হইতে লাগিল। 


কারণ কোম্পানির কর্মচারীরা ও তাহাদের আশ্রিত ব্যবসায়িগণ শুষ্ক 
দিতেন না বলিয়া সন্তার জিনিৰ বিক্র 


ক্রয় করিতে পারিতেন | শীরকাশিম 
প্রথমে ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্ত তাহাতে কোন ফ 
শা। অবশেষে তিনি সমস্ত শুদ্ধ 
ভারতবর্ষীয় এবং ইংলগের ব্যবসায়িবুন্দ 


ব্-বিজর ৩০৩ 


সর অহরহ ১১০৬৭ উহা 
এ লাগিলেন। কিন্তু ইংরেজ বণিক্গণ ইহাতে অত্যন্ত অসন্ত হইল। 


৪ 


পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস্-হঠাৎ 
পাটনা শহর অধিকার করিলেন। তাহার 
এই উদ্ধত আচরণে প্রকাশ্য ভাবে বুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্ত যুদ্ধে 
নবাবের সৈন্য দুইবার পরাভূত হইল। এই পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া 
নীরকাশিম ৯৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত বন্দীকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান 
করিলেন। অবশেষে তৃতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়! তিনি অযোধ্যায় 
পলায়ন করেন এবং নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
অযোধ্যার নবাব সৈন্তসহ বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বল্সারে 
ৰা উভয় পক্ষের বুদ্ধ হইল। এবারেও নবাবের 
বন্সারের যুদ্ধ সৈন্যদল মেজর মন্রো কর্তৃক পরাজিত হইল 

(১৭৬৪ খুঃ)। মীরকাশিমের সহিত যখন যুদ্ধ 

আরম্ভ হয়, তখন কলিকাতার কাউন্সিল অপদার্থ মীরজাফরকেই আবার 
বাংলার নবাবী প্রদান করেন। ইহার বিনিময়ে ইংরেজগণের যুদ্ধে যে 
সকল ক্ষতি হইয়াছিল, মীরজাফরকে তাহা পুরণ করিতে. হইল এবং 
তাহারা বাণিজ্য সম্পর্কে যে সকল সুবিধা দাবি করিয়াছিলেন, তাহার 
সমস্তই প্রদান করিতে হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে 
মীরজাফরের মৃত্যু হইলে ইংরেজ কর্ণচারি- 
গণের আর একবার অর্থলাভের মহা স্থযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা 
মীরজাকরের এক পুত্রকে নবাব করিলেন এবং বাংলার গবর্ণর ও তাহার 
সহযোগিগণ তাহার নিকট ১৩৯,৩৫৭ পাউণ্ড আদায় করিলেন। ইহা! 
ছাড়া নূতন নবাবকে ইংরেজদিগের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় স্থবিধাগুলিও বাহাল 
করিতে হইল। এই ভাবে কোম্পানির কর্ম্ম- 
চারিবুন্দ অবাধে ঘুষ লইতে লাগিলেন। 
শৃঙ্খলা ও নিরমান্থ্বর্ভিতার যখন কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না, তখন 


পাটনা অধিকার 


মীরজাফরের মৃত্যু 


লর্ড ক্লাইভের পুনরাগমন 


৩০৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ডিরেক্টরগণ লর্ড ক্লাইভকে পুনরায় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বাংলার 
প্রেরণ করিলেন। 
অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি 2_এদেশে ফিরিয়া আসিয়া 
ক্লাইভ তাহার স্বাভাবিক উৎসাহ ও তৎপরতার সহিত কোম্পানির 
কাৰ্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অযোধ্যার নবাবের সৈন্য বল্সারের 
যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইলেও এতদিন সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। ক্লাইভ ফিরিয়া! 
আসিয়া সন্ধির সর্ত স্থির করিলেন। স্ুজাউদ্দৌলা৷ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা 
ক্ষতিপূরণ এবং এলাহাবাদ ও কোর! 
এলাহাবাদের সন্ধি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কোম্পানি 


এই জিল! দুইটি আবার অত্র দ্বিতীয় শাহ: 


আলমের বৃত্তিরপে অর্পণ করিলেন এবং তাহাকে প্রতি বৎসর 
ছাব্ৰিশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে 


নামাবশেষ বাদশাহের ্ট 
হর ১... ইয়া কোম্পানি রী রা টা 
উড়িম্তার দেওয়ানী 
দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিলেন। উড়িস্যা 
বলিতে এখন যে প্রদেশ বুঝার, তাহা তখন নাগপুরের মরাঠারাজের 
অধীন ছিল। যদিও মাদ্রাজের উত্তরস্থিত উত্তর সরকার (Northern. 
5arka%5) প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সৈন্যের বাহুবলে অধিকৃত হইয়াছিল, 
তথাপি এই সময় ক্লাইভ এ প্রদেশের জন্তও বাদশাহের সনন্দ সংগ্রহ 
করিলেন। বাংলার নবীন নবাবের আর শাসন-ক্ষমত| . রহিল না 
তাহার জন্য নির্দিষ্ট হারে বৃত্তির ব্যবস্থা হইল ( ১৭৬৫ খুঃ)। | 
দ্বৈত শাসন £ ক্লাইতের প্রবর্তিত শাসন-প্রণালী দ্বৈত শাসন 


(Double Government) নামে পরিচিত। 


দ্বৈত-শাসনের অস্গবিধ| 


/ ৰ 


রদ এ 


আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা করা। নবাব, নিজামভ বা 
শাসন বিভাগের ও ফৌজদারী বিচারের কর্তা ছিলেন। শনিজামত” 
বিভাগের কাজকর্ম্মের জন্য বাংলা ও বিহারের ছুইজন- নায়েব নিজাম: 
নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানির সন্মতি ব্যতীত কেহ এই পদ পাইতেন লা। 
সুতরাং কাগজপত্রে নবাবের ক্ষমতা অব্যাহত থাকিলেও দেওয়ানী ও 
নিজামত উভয় বিভাগেই প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের 
হস্তগত হুইল। অথচ আইনত: শাসন সম্পকে তাহাদের কোন 
দায়িত্ব রহিল না। 

অন্যান্য সংস্কার কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যে সকল: 
অনাচার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, তাহা দূর করিবার জন্তই ক্লাইভকে 
পুনরায় এদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল। 
ব্যক্তিগত ব্যবসায় যাহাতে লোপ পায় 
তাহার ব্যবস্থা করাও তাহার অন্ততম উদ্দেশ 
ছিল। ক্লাইভ আসিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে ব্যবসায় করিতে 
নিষেধ করিয়া দিলেন এবং কেহ কোনও প্রকার উপহার গ্রহণ 
করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে লিখিত 
প্রতিশ্রুতি লইলেন। কিন্তু তাহারা যে স্বপ্ন বেতন পাইতেন, তাহাতে 
তাহাদের চলিত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ক্লাইভ 
একটি ব্যবসায় সমিতি গঠন করিলেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ 
সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীবৃন্দ ইহার অংশীদার হইলেন। 
কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ক্লাইভের এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন 
নাই। পলাশীর বুদ্ধের পরে সেনা-বিভাগে শাস্তির সময়েও ডবল 
ভাতা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, অথচ 
যুদ্ধের সময় ব্যতীত এইরূপ অতিরিক্ত ভাতা 
দিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। সুতরাং ক্লাইভ ইহা বন্ধ করিমী 


ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও 
উপহার এহণ নিষিদ্ধ 


ডবল ভাত! 


৩০৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


দিলেন। ইহাতে সৈন্যদলের মধ্যে অনায়াসে বিদ্রোহ হইতে পারিত, 
কিন্ত ক্লাইভের দৃঢ়তায় তাহা সম্ভব হয় নাই। ছুই বৎসর কঠোর, 
পরিশ্রমের পর ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
তাহার স্বদেশবাসীরা পূর্ব ক্রটির জন্য এই সময় তাহাকে নানাপ্রকার 
নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্ত পালমেণ্টের বিচারে তিনি নির্দোক 
সাব্যস্ত হইলেন ( ৯৭৭৩ খুঃ)। ইহার পর বৎসর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 
লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন । 

ক্রাইভের কৃতিত্ব :_ক্লাইভই প্রন্কত পক্ষে ভারতবর্ষে বৃটিশ 
সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত৷। অনেকের ধারণা যে তিনি অনন্যসাধারণ 
ও সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্ত 
ইহা ঠিক নহে। দৃঢসঙ্কল, গ্রসুত্বাকাজকী 
রৰাট ক্লাইভ কখনও পরিশ্রমে কাতর অথবা! বিপদে বুদ্ধিত্ট হন নাই। 
তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসেই কর্ণাটকে বৃটিশ প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। 
তাহার বুদ্ধি ও বাহুবলেই বঙ্গদেশের বিপুল সম্পদ্‌ বুটিশের করতলগত 
হইয়াছিল। মাদ্রাজের উত্তর সরকার বিজয়ের গৌরব তাহারই প্রাপ্য ॥ 
ক্লাইভ অতিশয় ধনলোভী ছিলেন, স্বকার্য্য- 
দোফ-ক্রটি সাধনে তাহার স্ায়-অন্তায় বোধ ছিল না। 
স্বদেশের হিতসাধনে তিনি কখনও কুষ্ঠিত হন 
নাই। তিনি যে সময় এদেশে আসিয়াছিলেন, সে সময় লোকের, 
নীতিবোধ তেমন প্রবল ছিল না, তথাপি অপরের নাম জাল করিয়া 
তিনি যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন মতেই সমর্থন করা 
নয় নাও নবাবের নিকট উপহারের নামে উৎকোচ গ্রহণের কুফল 
অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিরাছিল। কিন্তু এ সকল দোষ-্রটি সত্বেও 

| তিনি যে একজন অসাধারণ কৃতী পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে নর 
ভারতবর্ষে তাহার কার্ধ্যাবলীর জট ইংলণ্ড না 
0 দত হংলগুবাসী তাহার নিকট/চিরকতজ্ঞ) 


me. 


-বিজয় ও হায়্দর আলির অদ্যুখান ৩০৭ 


তাহার দুর্বলতা ও দোষ-ক্রটির কথা এখন আর বড় কাহারো মনে পড়ে 
না, কিন্তু তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন 
সেই কথাই সকলে শ্রদ্ধার সহিত স্বরণ করে। 

ক্লাইভের অব্যবহিত পরবন্তী কাল £_ ক্লাইভের পরবর্ভা 
শাসনকর্তাদের আমলে দ্বৈত শাসনের দোবগুলি প্রবল হইয়া উঠিল। 
উৎকোচ ও অনাচারে দেশ পূর্ণ হইল। ইহার উপর আবার ১৭৭০ 
খৃষ্টাব্দে বাংলায় যে ভীবণ ছুভিক্ষ দেখা দিল, তাহাতে দেশের অবস্থা 
আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। ভারতের ইতিহাসে এই 
দুভিক্ষ চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। খাগ্ভাভাবে ও রোগের আক্রমণে 
বঙ্গদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। জনমানবের 
অভাবে শন্তক্ষেত্রগুলি অকধিত অবস্থায় 

ভীষণ দুভিক্ষ পড়িয়া রহিল। ছুতিক্ষ-গীড়িত অনশনক্লিষ্ট 
কৃষকদের দুঃখ দূর করিবার কোন ব্যবস্থাই 

হইল না, নিম উদ্াসীনতার সহিত রাজকর আদায় করা হইতে 
লাগিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ বলিয়াছেন, ১৭৭১ সালে ১৭৬৮ সাল 

অপেক্ষাও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। 

প্রথম ইন্গ-মহিব,র যুদ্ধ :__বাংলার স্তায় কর্ণাটকেও শাসনের 
অব্যবস্থা হইয়াছিল। এদিকে মহিযুর রাজ্যে 

0518 অসমসাহদী কুটবুদ্ধি হাযদর আলি ক্রমশঃ 
প্রবল হইয়া উঠিলেন। তিনি সাধারণ 

সিপাহীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অজ্ঞ ও নিরক্ষর হইলেও 
হায়দরের তীক্ষবুদ্ধি এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। 
মহিষুরের দলবই বা প্রধান মন্ত্রী যখন নামাবশেষ রাজার নামে রাজ্য 
শাসন করিতেছিলেন, হায়দর তখন তাহার অধীনে অশ্বারোহী সেনাদলে 
চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্ত বুদ্ধির ভোরে তিনি শীঘ্রই সেনানা়কের পে 


৩০৮ এ Hl ভারতবর্ষের ইতিহাস 


উন্নীত হইয়াছিলেন। - ইহার অত্যন্নকাল পরেই আপন: অংশ্রয়দাতাকে 


পদচ্যুত করিয়া এবং পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট জনপদের (“পলিগার+)- 


রাজাদিগকে দমন করিয়া তিনি মহিঘুরের 
রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। উত্তরে মরাঠা- 
দিগের সহিত তিনি সমকক্ষতা করিতে 
-পারিলেন না। মহিঘুর আক্রমণ করিয়া 
মরাঠারা হায়দর আলির নিকট ক্ষতিপূরণ 
আদায় করিলেন। কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ 
আলির সহিত বিরোধ ছিল বলিয়া হায়দর 
আলি নবাবের আশ্রয়দাতা ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনের জন্য নিজামের 
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। ১৭৬৭ 
খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্ত নিজামের 
চি রা তখন যুদ্ধম্পৃহা দূর হইয়াছে । অবশেষে 
নি হারদর আলিকে একাই বুদ্ধ করিতে হইল। 
১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অকস্মাৎ একেবারে 

অপ্রত্যাশিত ভাবে মা্রাজের পাচ মাইল. দূরে উপস্থিত হইলেন, 
এবং ইংরেজদিগকে আপন ইচ্ছামত সন্ধির শর্তে সম্মত হইতে 
বাধ্য করিলেন। উভয় পক্ষের বন্দীদিগকে 

মাদ্রীজের সন্নিকটে সন্ধি মুক্তি দান ও পরস্পরের অধিকৃত 

J প্রত্যর্পণ করিবার চুক্তি হইল। 

কেহ আক্রমণ করিলে ইংরেজগণ হায়দর আলি 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। হায়দরের নিকট 
ছিল অধিক; কারণ তিনি জানিতেন যে 
বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য দরকার হইবে৷ 


হায়দর 


স্থানসমূহ: 
অপর 
ক সাহায্য করিবেন 


ওরারেণ, হেগ্টিংস্‌, ৩০৯ 


পরে যখন, তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন, ইংরেজগণ তখন 

রপেক্ষ রহিলেন বিশ্বাসভঙ্গের 

উকি নিরপেক্ষ রহি । এই ভঙ্গের 

কথা হায়দর তাহার জীবনে ভুলিতে 
পারেন, নাই। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ বাংলার গবর্ণর হইবার অব্যবহিত পূর্ব অবস্থার 


ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 


একত্রিংশ অধ্যায় 


ওয়ারেণ হেগ্টিংস্‌ (১৭৭২-৮৫ খৃঃ) 
হেষ্টিংসের শাসন-সংস্কার 2_ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ বঙ্গদেশ সম্বন্ধে 
অনভিজ্ঞ ছিলেন না। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে কোম্পানির অধীনে চাকুরি 
লইয়া তিনি এদেশে আগিয়াছিলেন, তৎপরে রম্প্ুতৎপরতায় ও চরিত্র- 
গুণে তিনি কর্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করেন। গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তী 
হইয়া প্রথমেই তিনি কোম্পানির আধিক অবস্থার উন্নতি সাধনে 
মনোনিবেশ করেন। ক্লাইভের দ্বৈত শাসনে দেশের উপকার অপেক্ষা 
অপকারই অধিক হইয়াছিল। হেষ্টিংসের আমলে এই নীতির অবসান 
হইল। বাংলার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ.ও বিহারের 
নায়েব নাজিম মহন্সদ সীতাব রায় পদচ্যুত 
ডেপুটি নায়েবের পদচ্যুতি হইলেন। কলিকাতায় একটি “রেভিনিউ বোর্ড” 
অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় তত্বাবধানের জন্য 
সভ। স্থাপিত হইল এবং রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় 
স্থানান্তরিত হইল। রাজস্ব আদায়ের জন্য বৃটিশ কর্মচারী বা কলেইর 


৩১০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নিযুক্ত হইল এবং কোম্পানি বিশেষ যত্ব ও আন্তরিকতা সহকারে 
দেওয়ানীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 

সম্পাদনে 

উদ্যোগী হই- 
লেন। কৃবক ও জমিদারগণের 
সহিত পাঁচ বৎসরের ভজন্ত 
রাঁজন্ব সম্বন্ধীয় নূতন বন্দোবস্ত 
হইল এবং দেওয়ানী ও 


রাজস্ব সংস্কার 


ফৌজদারী বিচা- 
দেওয়ানী ও 
কোঁজদাসী রের জন কলি- 
ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ লত ও রি ও টি 
আদালত নামে দুইটি বিচারালয় স্থাপিত হইল। নবাব নামেমাত্র 
দেশের কর্তা রহিলেন, তাহার বিশেষ কোনও ক্ষমতা রহিল না। 
হার ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ তাহার বৃত্তির টাকা 


কমাইয়া কোম্পানির ব্যয়সক্কোচ করিলেন। 
এদিকে দিল্লীর সম্রাটের অবিবেচনায় হেষ্টিংস আরও বহু টাকা 
বাচাইবার স্থযোগ পাইলেন। 


অযোধ্যার নবাব ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম: 
ক্লাইভের নিকট হইতে বাদশাহ যখন বাৎসরিক করম্বরপ ছাব্বিশ 
'লক্ষ টাকা এবং এলাহাবাদ ও কোরাপ্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন 
তখন তিনি গৃহহীন ও নিরাশ্রয়। কিন্ত 


E 


হা 


ওঘারেণ হেষ্রিংস্‌ ৩১১ 


হেষ্টিংস্‌ মব্রাঠাদিগের আশ্রিত বাদশাহের বাৎসরিক কর ২৬ লক্ষ 
টাকা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন এবং 
এলাহাবাদ ও কোরা পুনরায় অযোধ্যার 
নবাবকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। অযোধ্যার 
নবাব ইহার বিনিময়ে কোম্পানিকে পঞ্চাশ 
লক্ষ টাকা দিলেন। ইহা ছাড়া অযোধ্যা বৃটিশ সৈন্য রাখিবার ব্যয় 
নির্ধাহার্থে কতক অর্থ দিতে সম্মত হইলেন। 

রোহিলা যুদ্ধ (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ) £__অযোধ্যার নবাব তাহার 
প্রতিবেশী রোহিলখগ্ডের আফগানদিগকে একেবারে দেখিতে পারিতেন: 
না। এই সমৃদ্ধ প্রদেশটির প্রতি 
তাহার বিশেষ লোভ ছিল। এদিকে 
,রোহিলাগণও মরাঠাদিগের ভয়ে জনৈক বৃটিশ কর্মচারীর সাক্ষাতে 
নবাবের সহিত সন্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অত্যন্ত সুক্ম বিচার 
করিলে মনে হইতে পারে যে হয় ত তাহারা সেবার আপনাদের 
প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। সুতরাং অযোধ্যার নবাব রোহিলখণ্ড 
অধিকার করিবার জন্য বুটিশের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং এইজন্য 
ইংরেজদ্রিগকে বহু অর্থ দিতে সম্মত হইলেন। অনেক বিবেচনার 
পরে হেষ্টিংস্‌ নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রোহিলাঁর! 
ইংরেজদিগের কোন অনিষ্ট করে নাই। রোহিলখণ্ড বাহুবলে 
অধিকার করিয়া থাকিলেও সুশাসনের গুণে রোছিলা সর্দারের হিন্দু 
গ্রজাদিগের শ্রদ্ধা ও গ্রীতিভাজন হইরাছিলেন। সুতরাং কেবল টাকার 
জন্য একটি প্রতিবেশী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হেষ্টিংস্‌ অতিশয় 
'অসদৃষান্তই দেখাইয়াছিলেন বলিতে হইবে । 

রেগুলেটিং ্যাক্ট বা নিয়ামক আইন (১৭৭৩ খৃঃ) $= 
আইনের চক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বণিক্সজ্ৰ হইলেও কাধ্যতঃ 


সরাঠা শক্তির পুনরভ্য্থান 


কাশীর সন্ধি 


যুদ্ধের কারণ 


৩১২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


তাহার! ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অংশের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন 
বৃটিশ পার্লামেন্ট এই ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অনেকে 
মনে করিতেন যে একটি সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব কয়েকজন বণিকের 
হত্তে রাখা সঙ্গত নহে। এই জন্ত ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলগডের প্রধান মন্বী লর্ড 
নর্ধের রেগুলেটিং এ্যাক্ট বা নিয়ামক আইন পালণমেন্টে গৃহীত হইল। 
তদঙ্ুসারে স্থির হইল যে ভারত সম্পর্কীয় 

৮2 বি কাগজপত্র অতঃপর মন্ত্রীদের অবগতির জন্য 
পাঠাইতে হইবে। বাংলার গবর্ণর এই আইনের বলে “গবর্ণর জেনারেল" 
“উপাধি পাইলেন এবং সপারিষদ গবর্ণর জেনারেল ভারতবর্ষের অন্থাস্ 
বৃটিশ শাসিত প্রদেশের উপরও কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। গবর্ণর জেনারেল, 
ব্যতীত চারিজন সদস্ত লইয়া তাহার পরিবদ্‌ (শাসন-সভা) বা কাউন্সিল 
গঠিত হইল। কোনও বিষয়ে দুইদিকে সমান সংখ্যক ভোট হইলে গবর্ণর 


জেনারেলের অতিরিক্ত ভোটে বিষয়টির চূড়ান্ত নির্ধারণের ব্যবস্থা হইল। 


র পরিষদের সদশ্তগণের নাম আইনে 
ট বৎসরের জন্ত নিযুক্ত হইলেন। 
কন কাউন্সিলরগণের মধ্যে একমাত্র রিচার্ড 
বারওয়েল ব্যতীত অপর কাহারও ভারতবর্ষ 

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। অবশিষ্ট তি 
ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন্‌ এবং ফিলিপ জ্রান্সিস্‌ পূর্বে কখ 
আসেন নাই। একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন শিয়তন বিচারক 


ই লইয়া কলিকাতায় একটি স্থভীম কোর্ট 

ৰা শ্রেষ্ঠ আদালত স্থাপিত হইল। এই 
কোর্টের সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতি সার ইলাইভা ইন্পে হেষ্টিংসের 
অন্যতম সহপাঠী ছিলেন। নত ডি, 


J 


ওনারেণ হে্টিংস্‌ ৩১৩ 


সরকারের সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে নির্দারিত হয় নাই। সুপ্রীম কোর্ট ( শ্রেষ্ঠ 
আদালত ) এবং সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের (অর্থাৎ বড়লাট ও তাহার সভার 
সদন্তগণের ) সম্পর্কও অতিশয় অস্পষ্ট রহিয়া 
গিয়াছিল। শীসন-সভার অধিকাংশ সদস্তের' 
অভিমতের বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনারেলের কিছুই করিবার ক্ষমতা ছিল না । 
হেষ্টিংস্‌ ও কাউন্দিলরগণ £_এই ব্যবস্থায় হেষ্িংস্এর অত্যন্ত 
অসুবিধা হইতে লাগিল। নূতন কাউন্সিলরগণ 
গ্রতিপদে তাহার কার্যে বাধা জন্মাইতে 
লাগিলেন। একমাত্র বারওয়েল ব্যতীত, 
তিনি কোনও কাউন্সিলরের সমর্থন পাইতেন না। প্রত্যেক ব্যাপারেই 
তাহার পরাজয় হইতে লাগিল। এইরূপ করিয়া শাসন-সভ। বা 
কাউন্সিলে তীহার লাঞ্চনার আর অবধি ছিল না। - অবশেষে ১৭৭৬ 
খৃষ্টাব্দে মনসনের মৃত্যু হইলে হেষ্টরিংস্‌ অতিরিক্ত ভোট দিয়া তাহার, 
ইচ্ছামত কাৰ্য্য করিবার ছ্থবিধা পাইলেন। 
নন্দকুমার £_হেষ্টিংসের বিপক্ষদিগের মধ্যে ফ্রান্সিমূই ছিলেন 
সর্ধপ্রধান। তিনি প্রকাশ্তভাবে হেষ্টিংসের 
48৮৮ নীতি ও কাধ্যাবলীর বিরোধিতা করিতে 
4 লাগিলেন। ফ্রান্সিস ও তীহার বন্ধুগণের 
মনোভাব কাহারো নিকট গোপন ছিল না। ' তাহারা পরোক্ষভাবে 
গবর্ণর জেনারেলের শক্রগণকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। হেষ্টিংসের 
শত্ৰুগণ তাহার বিরুদ্ধে উৎকোচ ও তহবিল তছ্রুপের অভিযোগ আনিতে 
লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে নন্দকুমার নামে একজন প্রতিষ্ঠাশালী উচ্চ- 
বংশীয় ব্রাহ্মণের অভিযোগই ছিল সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর | হেষ্টিংস্‌ ইহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রের' 
পাণ্টা অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, কিন্ত কাউন্সিলে তাহার প্রমাণ 


রেগুলেটিং এ্যান্টের দোষ-ক্রটি 


নুতন কাউন্সিলর- 
গণের বিরোধিতা 


অভিযোগ 


৩১৪ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস 


উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলেন। ছুই পক্ষের আনীত অভিযোগ 
সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত হইবার পূর্বেই যোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি 
নগাকুমারের নামে জাল করিবার অভিযোগ উপস্থিত করেন। সুপ্রীম 
কোর্টে ভুরির সাহায্যে তাহার বিচার হইল । 
মদ ১৯ ফাসি হয় (১৭৭৫ খুঃ)। 
নন্দকুমারের প্রতি বে সুবিচার করা হয় নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
গবর্ণমেন্ট ও স্গ্রীম কোর্টঃ__রেগুলেটিং এনে সুপ্রীম কোর্টের 
ক্ষমতা সুস্পষ্ট নির্দারিত না৷ থাকায় শীঘ্রই গবর্ণমেন্টের সহিত এই 


বিচারালয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। বিচার- 
বিরোধ ও তাহার 
ডিন পতিরা মনে করিতেন, তাহাদের ক্ষমতা 
অসীম, তাই তাহারা সর্বশ্রেণীর লোকের 
উপর ক্ষমতা পরিচালনা করিতে চাহিলেন। এমন কি তাহারা গবর্ণর 
‘জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলকে পর্য্যন্ত আদালত অবমাননার 
অভিযোগে অভিযুক্ত করিলেন। অবশেবে হেষ্টিংস্‌ সুপ্রীম কোর্টের 
প্রধান বিচারপতিকে ৬৫০০ পাউণ্ড বেতনে সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করিয়া এই শোচনীয় ছন্দের অবসান 


প্রথম ইন্গ-মরাঠা! যুদ্ধ ৪৯৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইএর গবর্ণর ও 
কাউন্সিল মরাঠা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। পাণিপথের 
তীয় যুদ্ধে মরাঠা শক্তি একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। বালাজী 
বাজীরাওএর মৃত্যুর পরে তাহার পুত মাধবরাওএর নেতৃত্বে শীঘ্রই এই 

ঠা, জাতি পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন 


|: পেশবার বয়স তখন বেশি নহে, তাহার 
ৰা প্িতৃব্য নাথ বা রাঘোবা পদে পদে তাহার প্রতিকূলতা করিতেছিলেন। 
৮1 b ৫ 


শি, 


৫ 


৯৯. 


ওতারেণ হেগিংস্‌ ৩১৫ 


নুরাকাজ্ার্‌ বশবর্ভী হইয়া রাঘোবা৷ মরাঠা জাতির চিরশক্রদের সহিত 
মিত্ৰতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বয়সে নবীন হইলেও পেশবা 
মাধবরাও হতাশ হইলেন না। তিনি রাঘোবার সকল চক্রান্ত পণ্ড 
করিয়া বিদ্রোহীদলের উপর স্বীয় প্রভৃত্ব স্থাপন করিলেন। তিনি 
হায়দর আলিকে দুইবার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং নাগপুরের 
উদ্ধত রাজার দর্প চূর্ণ করিয়া উত্তর ভারতে মরাঠা প্রভুত্ব পুনরুদ্ধারের 
জন্য একদল পরাক্রান্ত সৈন্ প্রেরণ করিলেন। তাহার সেনানায়কগণ 
রাজপুত ও জাঠদের নিকট চৌথ আদায় করিলেন এবং দিল্লী অধিকার 
করিলেন । মহাদাজী সিন্ধিয়! প্রমুখ কয়েকজন সর্দার রোহিলাদিগের 
প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন। কিন্ত রোহিলা 
রাজ্য আক্রমণের পূর্বেই নবীন পেশবার 
মৃত্যুর সংবাদ পাইয়| তাহাদিগকে পুণায় ফিরিয়া যাইতে হইল 
(১৭৭২ খৃঃ) । 
মাধবরাওএর পরে তীহার ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশবা হইলেন। 
মাধবরাও রাঘোবাকে শান্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, 
কিন্তু নারায়ণরাও পিতৃব্যের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাকে বন্দী 
করিলেন। রাঘোবাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না তাহার বড়যন্ত্রে বালক 
'নারায়ণরাও আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন ( ১৭৭৩ খুঃ)। 
ইহার পরে রাঘোবা যখন পেশবা হইলেন, তখন কেহই আপত্তি 
করিতে সাহস পাইল ন!! কিন্তু কয়েকমাস পরেই জানা গেল যে 
নারায়ণরাওএর বিধবা পত্রী অন্তঃসত্বা। 
রঘুনাখরাও ঝা রাঘোবা তখন রাজ্যের একদল প্রতিপত্তিশীলী লোক 
সেই অ-জাত সন্তানের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাঘোবার বিরোধিতা করিতে 
লাগিলেন। তাহারা স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক রাঘোবাকে 
পদচ্যুত করিতেই হইবে। ইহাও স্থির হইল যে নারায়ণরাওএর 


মাধবরাওএর মৃত্যু 


৩১৬ ভারতবর্ষের ইঙ্তিহাস 


পীর গর্ভে যি পুত না হইয়া কনা জন্মে, তাহা হইলেও দত্তক গুল 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে পেশবা করা হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ 
নারায়ণরাওএর বিধবা পদ্ধী একটি পুক্র সন্তান প্রসব করিলেন | নবজাত 
বালকের নাম হইল মাধবরাও নারায়ণ। তাহার নাবালক কাল 
টি পর্যন্ত সা নিয়োগ করিয়া রাজ্য 
শাসনের ব্যবস্থা হইল। যে যুবক ব্রাহ্মণের 

বুদ্ধিতে রাঘোবার প্রতিপক্ষগণ জয়ী হইয়াছিল, তাহার নাম 
. শানা ফড়নবীশ। ইনি পাণিপথের মহাযুদ্ধে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন। 
সরান হইতে বিতাড়িত রঘুনাথ অবশেষে বোদ্বাইএ ইংরেজদিগের 
‘শরণ লইলেন। বোশ্বাইএর ইংরেজগণের মরাঠাদিগের সহিত শত্রুতা 
ছিল না। তাহারা কেবল রাভ্য-লোভেই রাঘোবার পক্ষাবলম্বন 
নো করিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে সন্ধি 

হইল, রাঘোবা ইংরেজদিগকে বোম্বাইএর 

ং যুদ্ধের সমুদয় ব্যয়। 


অতঃপর কর্ণেল কিটিং 
করেন। কিন্তু এই সময়ে ক 
হেষংস্‌ নিজে সুরাটের 
কাউন্সিলের অধিকাংশ 


সত একদল পৈশ্ত লইয়া গুজরাটে প্রবেশ 
লিকাতার কর্তৃপক্ষ বুদ্ধে বাঁধা প্রদান করিলেন। 
সন্ধি অন্থসারে কাজ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্ত 
সদস্ত তাহাতে সম্মত হইলেন না ৷ তাহারা বোস্বাই 
পুরন্দরের সন্ধি গব্ণমেন্টের অঙ্গীকৃত সন্ধি উপেক্ষা করিয়া 
কর্ণেল আপউনকে পুণায় প্রেরণ করিলেন। 
এ স্থানে আবার সন্ধি হইল। ইহা দারা 


Er) 


ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ ৩১৭. 


তাঁহার! সন্ধির সর্ভ ভঙ্গ করিয়া রীঘোবাকে আশ্রয় দিলেন | এই সময়- 
ডিরেক্টরগণ বোস্বাই সরকারের কাঁধ্য সমর্থন করিলেন, সুতরাং পুনরায় 
সংগ্রাম আরস্ত হইল। কিন্ যুদ্ধে জয়লাভ করা দূরে থাকুক, মরাঠাদিগের 
হাতে পরাজিত হইয়া ইংরেজ সেনাপতিকে 
ওয়াড়গাওএর সন্ধি অত্যন্ত অপমীনজনক শর্তে সন্ধি করিতে 
হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ওয়াড়গাওএর 
চুক্তিতে ইংরেজগণ রাঘোবাকে মরাঠাদের হস্তে সমর্পণ করিতে এবং 
অধিরুত স্থান সমূহ প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইয়া ফিরিয়া আদিলেন। কিন্ত 
ইহার পরেই ওয়াডগাওএর চুক্তি অস্বীকার করিয়া ইংরেজেরা পুনরায় যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতি গভার্ডের অধীনে 
একদন সৈম্ত মধ্যভারতের পথে পশ্চিম 
উপকূলে উপনীত হইল । গডার্ড প্রথমে কয়েকবার মরাঠাদিগকে - 
পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনিও পুণার পথে পরাজিত হইয়া 
পুষ্-গ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি 
পপ্ছাম সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিলেন। ইহার পরে 
মহাদাজী সিদ্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে 
সলবইএর সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে 
রীঘোবাকে বার্খিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা হইল, ইংরেজগণ মাধবরাও 
.নারায়ণকেই পেশবা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহারা সাল্সেটি লাভ 
করিলেন বটে, কিন্তু সিন্ধিয়াকে অন্যত্র কিছু জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইল। 
দ্বিতীয় ইন্স-মহিষ_র যুদ্ধ ১৯৭৭৯ খৃষ্টাব্দে নিজাম বুটিশের 
বিরুদ্ধে দক্ষিণের দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংঘবদ্ধ করিবার আয়োজন 
করিলেন। মরাঠাগণ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, 
সুতরাং তাহারা সাগ্রহে নিজামের সহিত যোগদান করিলেন। 
হায়দর আলিও ইংরেজদের প্রতিশ্রতিভঙ্গের কথা ভুলিতে পারেন 


সেনাপতি গডাড 


সলবই সন্ধি 


৩১৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নাই, সুতরাং তিনিও ইহাদের সহিত মিলিত হইলেন। , ইংরেজগণ 
মহিতুরের অধীনস্থ ফরাসী উপনিবেশ, 
মাহে” অধিকার করায় হায়দর আলি ক্রুদ্ধ. 
হইয়াছিলেন। ইউরোপে এই সময় ইংরেজ ও ফরাসীদিগের 
মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল) সুতরাং, 

ভন ভারতবর্ষের বৃটিশ সৈন্দল ফরাসী উপ- 

_. নিবেশগুলি দখল করিলেন। হার়দর' 

আলি বলিলেন যে তাহার রাজ্যের অন্তর্গত মাহে অধিকার 
করিয়া ইংরেজগণ তাহার অপমান করিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাহাদের, 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণা করিলেন। ইহার অন্পকাল পরেই নিজাম যুদ্ধে 
বিরত হইলেন, কিন্তু হায়দর তাহাতে জক্ষেপ না করিয়া একাকী অসীম 
সাহসের সহিত বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি বেইলীর সৈদলকে 
তিনি, একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। অবশেষে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে. 
পোটো নোভো নামক স্থানে হায়দর ইংরাজ সেনাপতি কুটের.- 
হস্তে পরাজিত হইলেন। ইহার পরে মহিষ্র গৈন্য পুনরায় কর্ণেল, 
ব্রেথওয়েটের সেনাবাহিনীকে পরাজিত 

করে | ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে শুবিখ্যাত ফরাসী 


কারণ 


হায়দরের মৃত্যু 


নৌ-সেনাপতি সাফ্রেন তাহার নৌ-বাহিনী 
লইয়া ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু সেই বৎসরেই: 
হায়দরের মৃত্যু হইল। i 


স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসার বলে হায়দর আলি ভারতবর্ষের 


ভারতীয় ইতিহানে ইতিহাসে চির্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। : 
হায়দরের স্থান বিরোধ বিসহ্বাদে বিচ্ছির কু-শাসনপীডিত 


ৃ ক্ষুদ্র মহিষুরকে তিনি ভার 
3 ৃ 
hi পরিণত করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ le 


১) 


ওয়াধেণ হেষ্টিংস্‌ ৩১৯, 


শাসনকর্তার , সহিত সাধারণের দেখা সাক্ষাতের বাধা ছিল না ।. 
লেখাপড়া না জানিলেও তিনি নিজেই শাসনকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। 
তিনি সাহসী, দূরদর্শী ও উৎসাহী সেনাপতি ছিলেন। হায়দর 
কখনও পরাজয়ে নিরাশ হন নাই। তিনি তাহার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে: 
অক্ষরে পালন করিতেন, বুটিশের প্রতি তাহার মনোভাবে কোথাও 
অস্পষ্টতা ছিল না। আভ্যন্তরীণ শাসনের কঠোরতা সত্বেও মহিবুরে. 
তাহার নাম প্রশংসা ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইত। 

হাক্সদরের মৃত্যুতে সংগ্রামের অবসান হইল না। তাহার পুত্র টিপু 
১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি ম্যাথুস্‌কে সদলবলে বন্দী করেন |" 

কিন্ত সেই বৎসরেই ইউরোপ হইতে. 
টিপু স্থলতান ও শান্তির সংবাদ আসিয়া ভারতবর্ষে পৌছিল।' 
মাঙ্গালোর সন্ধি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বন্দী বিনিময় ও পরস্পরের, 
অধিরূত রাজ্য প্রত্যর্পণের চুক্তিতে: 

মাঙ্গালোরে ইংরেজ সরকারের সহিত টিপু স্থূলতানের সন্ধি হয়। 

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বংসরকাল ভারতে 
ইংরেজদিগকে আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠোর প্রতিকূলতার সহিত 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই সময় সামান্য একটি ভুল করিলেও 
তাহা মারাত্মক হইতে পারিত। সেই সঙ্কট সময়ে বুদ্ধি ও 
বিচক্ষণতা দ্বারা হেষ্টিংস্‌ এই নবজাত শক্তিকে আসন্ন বিনাশ হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড তখন তাহার প্রাচীন শক্ত ফ্রান্স ও স্পেনের 
এবং আমেরিকার উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, স্থৃতরাং 

ইংলও হইতে হেষ্টিংসের অর্থ অথবা সৈন্ত 

মিস সাহায্যের আশা ছিল না। এদিকে দীর্ঘকাল 
ধরিয়া যুদ্ধের ফলে -বাংলার ধনভাগ্ার 

শুন্যপ্রায়। সুতরাং যেমন করিয়া হউক অর্থসংগ্রহ করিতে না৷ পারিলে- 


৩২০ ভারতবর্ষের ই ত 


আর চলিতেছিল না। এই উৎকণ্ঠায় হেষ্টিংসের তখন, আর ন্যায় 
অন্তায় বিচারবোধ রহিল না। ; 

বারাণসীর চৈৎসিংহ £_বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের প্রতি 
হেষ্টিংসের আচরণ অনাবগ্যক কঠোরতা ও অনুচিত রঢ়তায় কলঙ্কিত 
চৈৎসিংহ অযোধ্যার নবাবের অধীনে একজন 

পুর্বব কথা 

করদ রাজা বা জমিদার ছিলেন। ১৭৭৫ 
খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যের আধিপত্য কোম্পানীর নিকট হস্তাস্তরিত হয়| 
কোম্পানির সহিত তাহার এইরূপ চুক্তি হয় যে চৈৎসিংহ যে' পৰ্য্যন্ত 
নিয়মিতরূপে কর দিবেন সে পর্যন্ত কোম্পানি কোন কারণে তাহার 
উপর অন্য কোন প্রকারের দাবি করিতে পারিবেন না, অথবা কাহাঁকেও 
তাহার রাজ্যের শাস্তিভপ্গ করিতে কিংবা শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতে দিবেন না। তথাপি হেষ্টিংস্‌ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজার নিকট 
অতিরিক্ত পাচ লক্ষ টাকা দাবি করিলে তিনি যথাসময়ে তাহা দিয়া- 
ছিলেন। ইহার পরে বার বার এইরূপ দাবি চলিতে লাগিল। অবশেষে 
হেষ্টিংস্‌ তাহাকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য সর 
রাজা তদনুযায়ী ক্ষুদ্র একদল অ 

হেষ্টিংস্‌ চৈৎগিংহের তথাকথিত 
জরিমানা 'করিলেন। 


যুদ্ধ 
রেল 


ৃ এবং 
চেৎসিংহকে বন্দী করিলেন। রাজার এই 
অপমানে তাহার প্রজাপুঞজ কুদ্ধ হইয়া কোম্পানির সিপাহীদিগকে হত্যা 
করিল। এই বিদ্রোহ সহজেই দমন ইইয়াছিল। 
বিদ্রোহ চেৎগিংহ গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। 

বাংসরিক চল্লিশ লক্ষ ট 

ক 

'প্রতিশতিতে তাহার রাজ্য নক 


দওয়া হইল। 


কিস বু 


ওয়াঁরেণ হেগ্ঠিংস্‌ ৩২১ 


অযোণ্যা'র বেগম £_অবোধ্যার নবাবের রাজকোবের অবস্থা 

তখন অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া নবাব ইংরেজ- 
- দিগকে তাহার প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে পারিতে- 
: ছিলেন না। হেষ্টিংস্‌ যখন প্রাপ্য টাকার 
জন্য পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন নবাব বলিলেন তাহার মাতা 
ও পিতামহীর যে টাকা আছে তাহা না পাইলে তাহার পক্ষে ইংরেজের 
টাকা পরিশোধ করা অসম্ভব। হেষ্টিংস্‌ যে কেবল নবাবকে বেগমদিগের 
টাকা আদায় করিবার অঙ্থমতি দিয়ছিলেন তাহা! নহে, এজন্ত ফৈজাবাদে 
একদল ইংরেজ সৈশ্ঠও প্রেরণ করিয়াছিলেন। অর্থের জন্য বেগমদিগের 
খোজ! রক্ষীদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার হইয়াছিল। 

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের নূতন ভারতীয় আইন প্রবন্তিত হইলে 
হেষ্টিংস আর ভারতবর্ষে থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না। ৯৭৮৫ 
খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

পিটের ভারত আইন (১৭৮৪ খৃঃ) £_ইংলগের প্রধান মন্ত্রী 
উইলিয়াম পিটের উদ্যোগে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে এক নূতন 
ভারত আইন গৃহীত হয়। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে 
ভারত-শাসন ক্ষমতা কোম্পানির নিকট হইতে 
ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের হস্তে হস্তাস্তরিত হুয়। 
ভারতবর্ষের সামরিক ও অগামরিক সমুদয় ব্যাপারে কর্তৃত্বভার একটি 
বোর্ডের উপর অপিত হয়। এই বোর্ড ছয়জন সভ্য লইয়া গঠিত হইল 
এবং বোর্ড অব কণ্ট্যোল বা নিয়ন্ত্রণ পরিবদ্‌ নামে অভিহিত হইল । প্রকৃত- 
পক্ষে বোর্ডের সভাপতিই সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। 
ভারতবর্ষের শাসনভার গবর্ণর জেনারেল ও তিনজন সদস্ত সম্বলিত একটি 
ক্ষুদ্র মন্ত্ণা সভার উপর অপিত হইল। তাঁহারা অধীনস্থ তিনটি প্রদেশের 
(বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ) বুদ্ধ, শান্তি, অর্থ ও বৈদেশিক ব্যাপারের 


5S 


অযোধ্যার বেগমের 
কাহিনী 


বোর্ড অব কন্টেল বা 
নিয়ন্ত্রণ পরিষদ্‌ 


৩২২ ভারতবধের ইতিহাস 


সমুদয় কাৰ্য্যভার পরিচালনের জন্য দায়ী হইলেন। এইরূপে লর্ড নর্থের 
রেগুলেটিং এ্যাক্টের কতকগুলি ক্রটি দূর হইল এবং শাসন সম্বন্ধে 
বৃটিশ সরকারও তাহাদের দায়িত্ব স্বীকার করিলেন। 

হেষ্টিংসের বিচার ৪ স্বদেশে ফিরিবার পর পার্লামেন্টে 
ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কু-শীসনের অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। 
সুদীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া এই অভিযোগের বিচার চলিতে থাকে। 
কিন্তু বিচারে হেষ্টিংস্‌ সকল অভিযোগ হইতে সম্মানে মুক্তিলাভ 
করেন। বিচারে অব্যাহতি পাইলেও এই অশান্তিতে তাহার মন 
ভাঙ্গিয়া গেল এবং জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি নিভৃতে অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে তাহার 
মৃত্যু হয়। 

হেষ্টিংসের চরিত্র 2 হে্টিংসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব অন্তাপি 
একেবারে লুপ্ত হয় নাই ; সুতরাং তাহার মন্যত্ব, রাজনীতি ও শাসন- 
প্রতিভা সম্পর্কে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা সহজ নহে। কতকগুলি 
বিষয়ে তাহাকে সমর্থন করা কঠিন । রোছিলা যুদ্ধে এবং চৈৎসিংহ 
ও অযোধ্যার বেগমদিগের ব্যাপারে তাহার আচরণ কখনই সমর্ঘন- 


নিন্দনীয় কার্যাবলী. যোগ্য নহে । মুৰ্ণিদাবাদ পরিদর্শন কালে 
মণিবেগমের নিকট হইতে দেড় লক্ষ টাকা 
গ্রহণ করিয়া তিনি যে তাহার চাকুরীর শর্তভঙ্গ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। হেষ্টিংসের শক্রপক্ষের বিদ্বেষ যতই নিন্দার হউক, 
পিট ও ডাগ্ডাপের শ্যায় ধীর ও বিচক্ষণ অমাত্যেরাও যে পার্লামেন্টে 
তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। 
হেষ্টিংসের উ্ধত্য ও অসহিষুণতার ফলেই সম্ভবতঃ তাহার বিরুদ্ধ- 
পক্ষের আক্রোশ অত তীব্র হইয়া! উঠিয়াছিল। কিন্তু তা 


হাকে যে বহু 
অসুবিধা ও প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ কি ২১, 


ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ ৩২৩ 


আবশ্তক। .হেষ্টিংস্‌ অক্লান্ত পরিশ্রমী ও অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। 
তিনি নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী 
ছিলেন। জনৈক লেখক তাহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, “হেষ্টিংসের 
বঙ্গদেশের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বাংলা ও ফাপি ভাবায়ও 
তাহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কোম্পানির অনুগত কর্ম্মদক্ষ 
কর্ম্মচারীরূপে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। রাজস্বের কাজে কিন্ত 
তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল না; তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন এ 
বিষয়ে তাহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। শাসনকার্য্যে, জিলা সংগঠন 
ব্যাপারে তাহার যে উৎসাহ ও কর্ম্মকুশলতা দেখা যাইত তাহার তুলনায় 
রাজস্ব সম্পর্কে তাহার বন্দৌবস্তের ফল বড়ই শোচনীয় |” 
সার জন ম্যালকম তাহার বিরুদ্ব-সমালোচক নহেন। তিনিও 
লিখিয়াছেন,_-“বাহারা তাহার একান্ত গুণগ্রাহী তাহারা হেষ্টিংসের 
ব্যক্তিগত সততার প্রশংসা করিলেও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, 
তখনকার শীসন-পদ্ধতি নানা প্রকারে কলুষিত ছিল ।” 
কিন্ত এ সকল ক্রটি-ব্চ্যিতি সত্বেও ভারতের ইউরোপীয় রাজ- 
পুরুষগণের মধ্যে তিনি চিরদিনই উচ্চন্থান 
ইতিহাসে হেষ্টংদের . অধিকার করিয়া থাকিবেন। জলপথে সাক্রেন 
টু ও স্থলপথে মরাঠা, নিজাম ও হায়দর আলি 
কর্তৃক ইংরেজগণ যখন আক্রান্ত, তখন তিনিই এদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব অক্ষ 
রাখিয়াছিলেন। তীহার অসাধারণ ক্ষমতার ইহাই সর্কত্রেষ্ঠ পরিচয়। 
রবার্ট লর্ড ক্লাইভের ন্যায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্বদেশ-সেবাও 


চিরন্মরণীয়। 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 


ম্যাক্কারসন্‌ হইতে মরা পর্যন্ত ভারতশীসকগণের বৃত্তান্ত ; 
মহিষুর ও মরাঠা সাআ্াজ্যের পতন 


কর্ণওয়ালিস্‌ ( ১৭৮৬-৯৩ খুঃ) £__হেষ্টিংসের ভারতবর্ষ ত্যাগের 
পর কাউন্সিলের প্রবীণ সন্ত ম্যাক্ফারসন্‌ অস্থায়ীভাবে গবর্ণর 
িউ জেনারেলের কাজ করেন। 
১৭৮৬ খুষ্টান্দে লর্ড 
কর্ণওয়ালিস্‌ বড়লাট বা গবর্ণর 
জেনারেলের কাধ্যভার গ্রহণ 
করেন। তিনি সন্ত্রান্ত ইংরেজ- 
বংখজাত এবং সরল আচরণ ও 
সততার জন্য বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে 
বৃটিশ কর্মচারীদের সুনাম নানা 
কারণে নষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং 
ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ প্রধানতঃ 
শাসন সংস্কারের জন্যই লর্ড কর্ণওয়ালিসের স্ঠায় সঙ্চরিত্র ব্যক্তিকে 
কর্ণওয়ালিসের কৰ্দ্ সমস্ত ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন। কতকগুলি 
কর্ণওয়ালিদের বিশেষ ক্ষমতা হাতে থাকায় পূর্ববন্তী 
সুবিধা বড়লাট অপেক্ষা তাহার কাজ অনেক সহজ 
হইয়াছিল। কাউন্সিলের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে তিনি নিজ 


*/ 


॥ 


মহিযুর রাজ্যের পতন : ৩২৫ 


ইচ্ছামত কাধ্য করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। একাধারে তিনি 
প্রধান সেনাপতি ও গবর্ণর জেনারেলের কাজ করিতেন । 

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ভারত আইনে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিয়া ভারতীয় 
রাজ্যগুলির সহিত সপ্ভাব স্থাপনের নীতি অনুমোদিত হইয়াছিল, কিন্ত 
চারি বৎসর অতীত হইতে না হইতেই লর্ড কর্ণওয়ালিসৃকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতে হইল। এই যুদ্ধে কোম্পানির রাজ্য আরও বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল। K 

তৃতীয় ইন্স-মহিষ,র যুদ্ধ $_কর্ণওয়ালিস্‌ নিজামের নিকট এক- 

খানি পত্রে ইংরেজের মিত্রগণের যে তালিকা] 

দিয়াছিলেন, মহিষুরের নাম তাহাতে ছিল 

না। সুতরাং টিপু সুলতান স্বভাবতঃই ইংরেজদিগের অভিপ্রায় সহ্বন্ধে 
সন্দিহান হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিবান্তুর রাজ্য 
আক্রমণ করিলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ইংরেজদের 
একজন পুরাতন মিত্র, সুতরাং টিপু যখন তাহার রাজ্য আক্রমণ 
করেন, তখন কর্ণওয়ালিস্‌ ইহাকে বুদ্ধ-ঘোবণ বলিয়াই ধরিয়া লইলেন। 
নিজাম ও মরাঠারা কেহই মহিষুরের শাসনকর্তার প্রতি সঙ্থষ্ 
ছিলেন না; সুতরাং কর্ণওয়ালিসের সহিত তাহারাও টিপুর বিরুদ্ধে 
যোগদান করিলেন। তৎপর সমবেত 

ত্রিশক্তির সন্ধি মিত্ৰশক্তি মহিষুর আক্রমণ করিলেন কিন্ত 

শীঘ্র আশানুরূপ জয়লাভ করা সম্ভব 

হইল না। কর্ণওয়ালিস্‌ নিজে এই যুদ্ধ পরিচালনা করা সত্বেও ১৭৯২ 
খৃষ্ঠাব্দের পূর্বে টিপু পরাজয় স্বীকার করেন নাই। অবশেষে 
- ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও অর্ধেক 
রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া টিপুকে সন্ধি করিতে 

হইল। ক্ষতিপূরণের টাকার জামীনস্বরপ সুলতানের ছুই পুভ্রকে 


কারণ 


সন্ধি 


| 


৩১৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


গবর্ণর জেনারেলের শিবিরে পাঠাইতে হইয়াছিল। সন্ধির সর্ভান্থুসারে 
মহিষুর রাজ্যের যে অংশ পাওয়া গিয়াছিল তাহা মিত্রশক্তিত্রয় ভাগ 
করিয়া লইলেন। 

শীসন-সংস্কীর £_সামরিক গৌরব অপেক্ষা শাসন সংস্কারের 
জন্যই লর্ড কর্ণওয়ালিসের নাম ভারতীয় ইতিহাসে অধিকতর স্মরণীয় 
হইয়| রহিয়াছে । তিনি দেখিলেন অল্প বেতনের কর্ম্মচারিগণ নানারূপ 
অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন করেন। এই 
দুর্নীতি দূর করিবার জন্য তিনি কর্মচারীদের 
বেতন বুদ্ধি করিয়া দিলেন। যেকোন প্রকারের অবৈধ উপার্জন 
নিষিদ্ধ হইল। এইরূপে এক সঙ্গে কোম্পানির কর্মচারীদের মৰ্য্যাদ! 
ও বেতন বৃদ্ধি এবং শাসনের কলঙ্ক দূর হইল, তৎসঙ্গে উপযুক্ত লোক 
নিয়োগেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

শাসনের সুবিধার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালি 
গুলি জিলায় বিভক্ত করিলেন। 


দুর্নীতি প্রতিকার 


স্‌ প্রত্যেক প্রদেশকে কতক- 
অপরাধীর শাস্তিদানের কতকগুলি 
জিলার শাসন-সংস্কার আদিম বর্ধর প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল, 

কিন্তু অন্ঠান্ত ব্যাপারে দেশের প্রচলিত 
পুরাতন আইনে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। তিনি রাজস্ব ও বিচার 
বিভাগ পৃথক্‌ করিয়া দিলেন এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের 


আইন অদাল ত . নপ্ত শ্বতন্র আদালত স্থাপন করিলেন। 


সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত 
আদালত পূর্বের স্ঠায় দুই বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত রহিয়া গেল। 
দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্ত একজন বুটিশ জজ ও তাহার সাহায্যের 
জন্য একজন হিন্দু পণ্ডিত ও একজন যুসলযান কাজি লইয়া! প্রত্যেক 
জিলায় জিলা আদালত গঠিত হইল ৷ জিলা আদালত ও সদর দেওয়ানী 


আদালতের মাঝামাঝি চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপিত 


কর্ণ ওয়ালিদ্লের শাসন-সংস্কার ৩২৭ 


হইয়াছিল। প্রাদেশিক বিচারালয়গুলিতে তিনজন করিয়! বৃটিশ জজ 
খাকিতেন। তাহাদের সাহায্যাৰ্থে হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ কয়েকজন 
দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন। এই চারিটি প্রাদেশিক আদালতের 
বিচারকগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন জিলার 
ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। 
কলেন্টর বা রাজস্ব সংগ্রাহকগণের বিচার-ব্যাপারে কোনও ক্ষমতা ছিল 
না। পুলিশ বিভাগ জিলা কোর্টের জজের অধীনে পরিচালিত হইত। 
জিলার জজকেই ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশের 
কার্যের সুবিধার্থে প্রত্যেক জিলা কতকগুলি 
থানা বা পুলিশ কেন্দ্রে বিভক্ত হইল। 
কর্ণওয়ালিস্‌ ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করিতেন ন! এবং তাহাদিগকে 
কখনও দাযিত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন নাই। কিন্তু উপযুক্ত বৃটিশ 
কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বেশি ছিল না। তিনি যে সকল শাসন-সংক্কার 
করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে তাহার অনেকগুলি পরিবপ্তিত করিতে 
হইয়াছিল। তাঁহার ভূমিকর-সন্ন্ধীয় ব্যবস্থা এখনও বাংলা, বিহার, 
উড়িয্যা ও বারাণসীতে প্রচলিত রহিয়াছে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত £_কর্ণওয়ালিস্‌ যখন শাসনভার গ্রহণ করেন 
তখন বাংলার ভূমিকরের ব্যবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খল ছিল। তখনও সরকারী 
h কর্ম্মচারীর! রুবকদিগের নিকট হইতে কর 
রাজস্ব আদায়ের পূব প্রথা আদায় করিতেন না। জমিদারদিগের জমির 
উপর কোনও স্থায়ী স্বত্ব ছিল না। যে অধিক খাজনা দিতে সম্মত 
হইত তাহাকেই নিৰ্দিষ্ট কালের জন্য রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া 
হইত। নূতন জমিদার অল্লকালের মধ্যে 
বেশি লাভ করিয়া লইবার জন্ত প্রজার প্রতি 
রৎগীড়ন করিয়া অর্থ আদায় করিতেন। সুতরাং ইহাতে কৃষকদের 


কলেক্টর 


থানা ও দারোগা 


দোষ-ক্রুটি 


৩২৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ছুরবস্থার সীমা ছিল না। জমিদারের অত্যাচারে অনেক সময় রিলে 
অকিত পড়িয়া থাকিত। ইহার ফলে জমির মূল্য কমিয়া যাইতে 
লাগিল। কেবল তাহাই নহে-_দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোভীর দল অসম্ভব 
রাজস্ব দানের প্রতিশ্রতিতে জমিদারী ইজারা লইত, কিন্ত কাধ্যকালে 
তাহা দিয়া উঠিতে পারিত না। সুতরাং প্রতি বৎসর কি পরিমাণ 
রাজস্ব আদায় হইবে, তাহারও কোন স্থিঃত| ছি 


ছল না। গবর্ণমেন্টের 
প্রধান আয় ভূমিকর, তাহাতে এইরূপ অনিশ্চয়তা থাকিলে শাসন 
পরিচালনে নানারূপ 


বিশৃঙ্খল! অশ্ন্তাবী। লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ ইংলগ্ডের 
জমিদারবংশের লোক ছিলেন, তাহার নিজের দেশে জমিদারগণ জমির 
গত মালিক। সুতরাং বাংলাদেশেও তিনি সেই প্রথা উপযোগী 
হইবে মনে করিয়া জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
(Permanent Settlement) করিতে চাহিলেন। তিনি প্রত্যেক 
চি্াযী বন্দোবস্ত জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের 
জন্য স্থির করিয়া দিলেন, এবং যতকাল 
নির্দিষ্ট রাজস্ব সময় মত দেওয়া হইবে ততকাল জমিদারগণের স্বত্ব 
মম্যাহত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল। ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ তাহার এই 
ওভাৰ অনুমোদন করিলেন এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলায় চিরস্থারী 
বন্দোবস্ত প্রবন্ভিত ইইল। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
বন্দোবন্তের 


পোব-গুণ 


৯ কর্ণওয়ালিসের চিরস্থারী 
দোষ-গুণ সম্পর্কে অনেক 


প্রজা অপেক্ষা “মরা থাকেন। ইহা দ্বার 
জমিদারের হুবিধ| হইয়াছিল বটে, 
রক্ষিত হয় নাই। 
দরের তারতম্যে যে 


কিছু কৃষকদের স্বার্থ সং 
ককের পরিশ্রমলন্ধ লাভের অংশ এবং বাজার 


বুটিশযুগের প্রারন্তে ভারতবর্ষ ৩২৯ 


৩৩০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


লাভ হইত তাহা জমিদারেরা বিনা চেষ্টায় বিনা অর্থব্যরে পাইরা 
খাকিতেন। এদিকে গবর্ণমেন্ট জমিদারী বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন না ৰলিয়| অতিরিক্ত ব্যয় সন্কুলনের জন্য অন্যান্য শ্রেণীর লোক- 
দিগকে নানাপ্রকার কর দিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 
প্রথম প্রথম জমিদার সম্প্রদায় এই ব্যবস্থার বিশেষ উপকৃত হন নাই। 
নুতন আইনের অর্থ বুঝিতে না পারায় যথাসময়ে অনেকেরই খাজনা 
ভিত বাকী পড়ে, সুতরাং তাহাদের সম্পত্তি 
হস্তান্তরিত হইয়া বায়। পরবর্তীকালে নূতন 
আইন দ্বারা প্রজার স্বার্থ বহপ্রকারে রক্ষার বাবস্থা হইয়াছে। মোটের 
উপর অন্যান্য প্রদেশের প্রজা অপেক্ষা বাংলার প্রজাপুঞ্জের অবস্থা 
অনেকটা ভাল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বঙ্গদেশে প্রভাব ও 
গ্রতিপন্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হ্ইয়াছে। নূতন ব্যবস্থার 
রাজস্বের পরিমাণ অনেকটা স্থির হইয়া গেল। সে সময় প্রয়োজন 
হইলেই বাংলার রাজস্ব দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজকে সাহায্য করিতে 
হইত, সুতরাং কর্ণওয়ালিসের এই বন্দোবস্তে কোম্পানির কম সুবিধা 
হয় নাই। 
স্তন সনন্দ ৪১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আরও 
সনন্োের বিয়া বৃদ্ধি ২০ বৎসরের জন্য ইংলণ্ডের সরকারের নিকট 
- হইতে নূতন সনন্দ পাইলেন। ভারতীয় 
ব্যবসায়ে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুপ্র রহিল। কেবল সাধারণ 
ইংরেজ ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর ৩০০ উন ওজনের মাল চালান 
দিবার অনুমতি পাইলেন। কর্ণওয়ালিসের সমর্থন ব্যতিরেকে এই সময়ে 
কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার অক্ষু থাকিত কিনা সন্দেহ। 
কর্ণওয়ালিসের চরিত্র ৯ কর্ণওয়ালিস্‌ অসাধারণ প্রতিভাবান্‌ 
পি বলি খ্যাভিলাভ করেন নাই, তাহার সততা ও শাসন-সংস্কারের 
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আন্তরিকতা দ্বারাই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। উৎকোচ 
- ও অন্ঠান্ত দুর্নীতি রহিত করিবার জন্য তিনি 
সৰ্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের 
প্রতিভার যাহা সম্ভব হয় নাই, কর্ণওয়ালিসের নিশ্্ল সততায় 
তাহা অনেক পরিমাণে সম্ভব হইয়াছিল। ইহাই তাহার সর্বাপেক্ষা 
গৌরবের বিষয়। 

সার জন শোর (১৭৯৩-৯৮ খৃঃ) ৪__লর্ড কর্ণওয়ালিসের পরে 
কোম্পানির অভিজ্ঞ কর্মচারী সার জন শোর গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত 
হইলেন। সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ তিনি গবর্ণর জেনা- 
রেলের পদ পাইয়াছিলেন। কিন্ত এই কার্যে তিনি তেমন যোগ্যতার 
পরিচয় দিতে পারেন নাই। গুরুতর রাজনৈতিক প্রয়োজনেও তিনি 
পিটের ভারত সম্বন্ধীয় আইনের নির্দেশ 
অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। দেশীয় 
রাজন্তবর্ের কলহ বিবাদে তিনি হস্তক্ষেপ না করিয়া ওদাসীন্য নীতি 
(Policy of Non-intervention) অবলশ্বন করিয়াছিলেন। অবশ্য 
কখনও যে তিনি এই নীতির অন্তথা করেন নাই, এমন নহে। 
কোম্পানির অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে 
তিনি নবাবের অস্তিম ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া তাহার পুলের দাবী 

অগ্রাহ করেন, এবং নবাবের ভ্রাতা সাদত 
অবোধ্যার বানের আলির সহিত নূতন ব্যবস্থা করিয়া তাহাকেই 
সহিত নূতন সন্ধি 
নবাব ঘোষণা করেন। সাদত আলি ইংরেজ- 

দিগকে এলাহাবাদ ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে শান্তিপ্রিয় শোরের 
আমলেও ভারতে বুটিশ রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

মরাঠা সাআাজ্য £_মরাঠাগণ যখন হীনবল নিজামের বিরুদ্ধে 
তখন সার জন শোর উদাসীন ছিলেন বলিয়া তাহার 


কর্ণওয়ালিসের কৃতিত্ব 


উদাসীন্য নীতি 


যুদ্ধ করেন, 


ত ভারতবর্ষের ইত্তিহাস 


তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। সলবইএর সন্ধিতে মহাদাতী সিদ্ধিরা উত্তর 
ভারতে প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা বিস্তারের 
ভারি স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দুর্বল 
উত্তর বিজর 
বাদশাহকে তিনি বন্তস্বরূপ ব্যবহার করিয়া 
অতি শীম্রই হিন্দুস্থানে একটি নূতন মরাঠা সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। 
মহাদাজী সিন্ধিয়া ইউরোপের নানা দেশ হইতে আগত ভাগ্যান্বেধী 
সৈনিকদিগকে লইয়া শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। 
তিনি মরাঠাদিগের প্রাচীন বুদ্ধ-পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং 
নূতন ব্যবস্থার ফলে তিনি তাহার মুসলমান ও হিন্দু গ্রতিদন্দীকে 
শীঘ্রই পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় সুচতুর রাজ- 
নীতিজ্ঞ নানা ফড়নবীশ পুরা শাসন করিতেছিলেন। মহাদাজী 
তাহার প্রভাব খর্ব করিবার জন্য এক বিরাট বাহিনী লইয়া দক্ষিণে 
অগ্রসর হইলেন। মুখে বলিলেন নবীন পেশবাঁকে শ্রদ্ধানিব্দেনের 
ইট জন্ই তিনি পুণায় যাইতেছেন। তাহার 
অনুপস্থিতিতে প্রতিবেশী হোলকরের সহিত 
মহাদাজীর কর্মচারীদের বিরোধ বাধিল। তারপর দুই দলে যে যুদ্ধ 
হইল, তাহাতে সিন্ধিয়ায় শিক্ষিত সেনাদলের নিকট হোলকর পরাজিত 
হইলেন। কিন্ত দক্ষিণাপথে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্বেই ১৭৯৪ 
খৃষ্টাব্দে অকন্মাৎ মহাদাজীর মৃহ্য হয়। তাহার পরে তাহার দত্তক 


পুত্র দৌলতরাও মহাদাভীর বিশাল রাজ্য ও বিরাট সেনাবাহিনীর 
অধিনায়ক হইলেন। ইহার এক বৎসর পরে মলহর রাও হোলকরের 


পুত্রবধূ অইল্যাবাইএর মৃত্যু হইলে তুকোভী হোলকর ইন্দোরের শাসন- 
কর্তা হইলেন। তুকোজী একজন অভিন্ঞ সেনাপর্তি ছিলেন, কিন্ত 
রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার কুশলতা ছিল না বলিলেই চলে। 


নিজাম ও মরাঠাগণ ৪ মহাদাজীর মৃত্যুর পরে নানা ফড়নবীশের 


টিটি সিন তর —— 
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আর তেমন কোনও প্রতিদবন্দী রহিল না। মরাঠা সাত্রাজ্যে সে সময়ে 
তাহার মত প্রভাব আর কাহারও ছিল না। নিজামের সহিত পেশবার 
বহুদিন হইতেই মনোমালিন্য চলিতেছিল | যদিও তৃতীয় পক্ষের ক্ষমতা 
খর্ব করিবার জন্য এই ছুই শক্তি কখনও কখনও মিলিত হইতেন, তথাপি 
তাহাদের পুরাতন অনৈক্য কিছুতেই দূর হয় নাই। মরাঠাগণ ‘চৌথ’ 
ও “সরদেশসুখা*র দাবি লইয়া যে কোনও সময়ে নিজামের সহিত যুদ্ধ 
বাধাইরা দিতে পারিতেন। মরাঠাগণ বলেন যে এই সময়ে নিজামই 
যুদ্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজগণ বলেন, নানা 
ফড়নবীশের অসীম ক্ষমতা-লিপ্নাই এই 
সংগ্রামের প্রধান কারণ। খর্ডা নামক স্থানে 


সম্মিলিত মরাঠা সৈন্তের নিকট নিজাম সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন 
(১৭৯৫ খৃঃ)। পরাজিত নিজামকে প্রায় অদ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া 
দিয়া সন্ধি করিতে হইল। বড়লাট শোর যদি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ফল হয়ত অন্রূপ হইত। 

পুণীয় গোলমাল £_খর্ডার যুদ্ধে নিজামের শক্তি একেবারে 
নষ্ট হইয়া যাইতে পারিত, কিন্ত এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তিনি আসন্ন 
বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। তরুণ পেশবা৷ মাধবরাও নারায়ণ, নানা 
ফড়নবীশের কঠোর অভিভাবকত্ব সহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্য। 
করেন। ৯৭৯৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশবা হইলেন, কিন্তু তিনি 
যেমন দুর্বল তেমনি প্রকৃতি ছিলেন। মরাঠা সাম্রাজ্যের পতনের 
পথ তিনি পরিষ্কার করিয়া দিলেন। 

লর্ড ওয়েলেস্লি (১৭৪৮-১৮০৫ খৃঃ) ৯৭৯৮ খৃষ্টাব্দে 
সার জন শোর কর্ম্মত্যাগ করিলে আর্ল মণিংটন ভারতবর্ষের গবর্ণর 
জেনারেল নিযুক্ত হন। মার্কু ইস্‌ ওয়েলেস্লি নামেই তিনি সমধিক 
পরিচিত। তিনি যখন বৃটিশ ভারতের শীসনতার গ্রহণ করেন তখন 


খর্ডা বা কুর্দালার যুদ্ধ 


৩৩9. ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ফরাসীদিগের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল । ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের 
প্রাধান্ত সর্বপ্রকীরে নিরাপদ করাই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য। পেশবা, 


২885 সকলেরই ফরাদী কর্মচারী পরিচালিত শক্তি- 


শালী সেনাদল ছিল এবং মহিব্ুরের টিপু স্থূলতানও ফরাসীগণতন্তের" 
একজন প্রধান মিত্র ছিলেন। দেশীয় সৈশ্তদলে ফরাপী প্রভাব বিনষ্ট. 
করিয়া বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য লর্ড ওয়েলেস্লি উৎকচিত হইয়া, 


উঠিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 

সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং বশ্ততামূলক মৈত্রীর ( Subsidiary 

Alliance) সাহায্যে তিনি এই সঙ্কল্প সাধনে উদ্যোগী হইলেন। 
তাহার এই নৃতন নীতি যেমন স্পষ্ট তেমনি সরল। এই ব্যবস্থা 


অস্থসারে বৃটিশ সরকার ভারতীয় মিক্রদিগের রাজ্য বহিঃশক্র ও গৃহশক্রর' 


অধীনতামুলক মিত্রতা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন। এই উদেশ্যে প্রত্যেক আশ্রিত 
রাজ্যে বৃটিশ দৈন্য রাষিবার বাবস্থা হইল এবং ইহাদের সর্কবিধ 


বায় নির্কাহার্থে প্রত্যেক আশ্রিত রাজাকে তাহার রাজ্যের এক অংশ 
ছাড়িয়া দিতে হইল। ব 


সত্য দুর্বল রাজা ব্যতীত কেহই স্বেচ্ছায় এই 
ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারেন না। তাই হীনবল নিজাম সৰ্বপ্ৰথমে 
এই অধীনতামূলক মিত্রতায় সম্মত হইলেন। 

মহিষুরের পতন ৯-মহিদূরে টিপু সুলতানের সহিত এই সময় 
মরিসাস দ্বীপের ফরাসী শাসনকর্ভার পত্রাপাপ চলিতেছে জানিয়া 


ওয়েলেফূলি তাহার বিরদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নি ০ 


সি্ধিয়া, হোল্কর এবং নিজাম ইহাদের" 


মহিবুররাজ্যের পতন ৩৩৫ 


অবলম্বন করিয়া টিপু বুটিশের সহিত অবীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ 
হইলেই তাহার রাজ্যরক্ষা হইত, কিন্ত তিনি 
অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে 
রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষাকল্পে বীরের মত 
যুদ্ধ করিয়! টিপু সুলতান দেহত্যাগ করিলেন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে 
মহিযূরে মুগ্নিম রাজত্ব বিলুপ্ত হইল । ॥ 

টিপুর চরিত্র টিপু সুলতান একাধারে বহু গুণের অধিকারী 
ছিলেন। তিনি সাহসী, বীর, স্তায়নিষ্ঠ নরপতি এবং অক্লান্তকশ্মী 
শাসনকর্তা ছিলেন । সেকালের রাজাদের ব্যক্তিগত. জীবনের কলঙ্ক- 
কলুষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নির্মল চরিত্র ও পবিত্র 
জীবনের আদর্শই তাঁহাকে উদ্ধ,দ্ধ করিত। তাহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের' 
অভাব ছিল না। বৈদেশিক রাজনীতি পর্যালোচনায় তাহার বিশেষ 
অনুরাগ ছিল । এ বিষয়ে তাহার সমকালীন ভারতীয় নৃপতিগণ অপেক্ষা 
তাহার আসন অনেক উর্দে। ফ্রান্স ও তুরু্ধ দেশে তিনি দূত প্রেরণ 
করিয়াছিলেন এবং আফগানিস্থানের জামান শাহের সহিত তাহার 
পত্রালাঁপ ছিল। তাহার সমসাময়িক কয়েকজন ইংরেজ লেখক তাহাকে 
মুক্তকঠে প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহার জনপ্রিয়তার উল্লেখ, 
করিয়াছেন। কিন্তু অনেকে আবার তাহাকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, উদ্ধত, 
স্বেচ্ছাচারী, ধর্ম্মান্ধ ও অনুদার রাজা বলিয়া মনে করেন। মাঁঝে মাঝে 
উপর প্রকৃতির প্ররিচয় পাওয়া গেলেও টিপু স্বভাবতঃ নির্দয় ছিলেন না। 
মুসলমান বৰ্ম্মানুরাগী হইয়াও তিনি হিন্দু মন্দির সংস্কারে অর্থদান 
করিয়াছেন, কিন্ত পিতার ন্যায় তাঁহার রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি অথবা 
সুদ্ন বিবেচনা "ছিল না। সংস্কারের নামে অনেক সময়েই তিনি 
অনাবশ্যক পরিবর্তন সাধনে মত্ত হইতেন। কতকটা উদ্ধত প্রকৃতির 
বলিয়া পরাজয় স্বীকার তাহার নিকট অসহা বোধ হইত, তাই? 


শ্রীরক্ষপত্তনের পতন ও 
টিপুর মৃত্যু 


৩৩৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


স্বাধীনতা ত্যাগের পরিবর্তে জীবন বিসর্জনই তিনি শ্রেয় বলি 
মনে করিয়াছিলেন। 

মহিষুূর বিভাগ 2 টিপুর মৃত্যুর পরে মহিবুরের উপকূল প্রদেশ 
ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লইলেন।- নিজামের রা্য-সন্নিহিত স্থান 
সমূহ তাহাকে দেওয়া হইল। অবশিষ্ট অংশে প্রাচীন হিন্দুবংশের 
একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করা৷ 
রি হইল। কিন্ত নিজামের অংশ কার্য্যতঃ বৃটিশ 
ঃ গবর্ণমেণ্টেরই কর্তৃত্বাধীনে রহিল | মহিবুর 

এখনও চারিদিকে বৃটিশ রাজ্য পরিবেষ্টিত। 
অন্যান্য রাজ্যাথিকার £_পিটের ভারত আইনে স্পষ্ট নির্দেশ 
ছিল যে ভারতবর্ষে আর রাজ্য বিস্তার করা হইবে না। কিন্ত 
ওয়েলেসুলির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বৃটিশ প্রতুত্ বিস্তারে শাসক ও শাসিত 
উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইবে। এইজন্য নূতন রাজ্য অধিকারের সুযোগ 
ুরাট ও তাঁঞ্জোর রি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ১৭৯৯ 
খৃষ্টাব্দে স্থরাটের নবাব ও তাঁঞ্জোরের রাজাকে 
পেন্সন দিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করা হইল। ইহার ছুই বস 
পরে ৯৮০৯ খৃষ্টান্দে কর্ণাটকের নবাব বড়যন্ত্রের অভিযোগে তাহার 
কৰ্ণাটক ও অযোধ্যা রাজ্য হারাইলেন। অযোধ্যা রাজ্যের 
আয়তনও  কমাইয়া দেওয়া হইল। 


সার 
জন শোরের মনোনীত নবাব সাদত আলির বিরুদ্ধে কু-শাসনের 
অভিযোগ সত্বেও তাহাকে পদচ্যুত কঁর| হইল না। হার নিকট 


হইতে দোয়াব নামে প্রসিদ্ধ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সমৃদ্ধ প্রদেশ 


গ্রহণ করা হইল। সেই সঙ্গে বর্ত্তমান গোরক্ষপুর ও রোহিলখণ্ 
বিভাগও ইংরেভের হস্তগত হইল। - 
মিশর ও পারস্য £_ওয়েলেস্লি প্রাচ্যদেশে ফরাসী প্রভার 


or 


/ল্লঞ॥ রি, pan সপ্ন খর 


মরাঠা সাশ্রাজ্যের পতন ৩৩৭ 


করিবার অভিপ্রায়ে পারস্তের শাহের দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন। 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত শান্তি স্থাপিত হইলেও ওয়েলেস্লি ভারতবর্ষের 
ফরাসী উপনিবেশ কয়েকটি ফিরাইয়া দিতে 
অস্বীকার করিলেন। ইহার ফলে আবার 
যখন এই ছুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন আর ভারতবর্ষে 
ফরাসীদের দাড়াইবার জায়গাও রহিল না। 

মরাঠা সাআজ্য £_মরাঠা সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর 
হইতেছিল। ১৮০০ খুষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের 
মৃত্যুর সঙ্গে মরাঠা রাজ্যের সৌভাগ্য অস্তহিত 
হুইল। মরাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিভীবান্‌ নায়কেরা একে একে প্রায় 
সকলেই গত হইয়াছিলেন। মহাদ|জী সিদ্ধিয়া, মলহররাও , হোলকর 
এই সময় জীবিত ছিলেন না। তাহাদের বংশধরগণ গৃহবিবাদে শক্তি 
ক্ষয় করিতে লাগিলেন । ইন্দোর সিংহাঁসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ 

উপস্থিত হইলে দৌলতরাও সিন্ধিয়া তথায় 
আপনার গ্রভূত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইলেন । 

কিন্তু তুকোজীর পুত্র বশৌবন্তরাও হোলকর অত্যন্প কালের মধ্যে 
তাহার বংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং শীঘ্রই সিদ্ধিয়া 
ও হোলকরের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। 

বেসিনের সন্ধি £_ক্রমাগত বড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা 
দুর্বল পেশবা মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় 
করিয়া তুলিলেন। যশোবন্তরাওএর ভ্রাতৃহত্যার প্রতিহিংসা লইবার 
জন্য যশোবন্ত সগৈন্যে দক্ষিণ আক্রমণ করেন এবং সিদ্ধিয়া 
ও পেশবার সম্মিলিত দৈন্যদলকে পুণার 
অনতিদূরে পরাজিত করেন। বাঁজীরাঁও * 
রাজধানী হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। তখন বশৌবস্তরাও 

২২ 


ফরাদী প্রভাব বিনাশ 


নান! ফড়নবীশের মৃত্যু 


যশোবন্তরাও হোলকর, 


বাজীর1ওএর পলায়ন 


৩৩৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বিনায়করাওকে*্* পেশবার মস্নদে অভিবিভ্ত করেন। বাজীরাও 
এতকাল লর্ড ওয়েলেস্লির আন্ুগত্যযূলক মিত্ৰতা স্বীকার করেন নাই, 
কিন্তু এবারে দেখিলেন বুটিশের শরণ গ্রহণ ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর 
নাই। তাই ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধি-স্থত্রে পেশবা বুটিশের অধীনস্থ 
মিত্র হইলেন এবং একদল বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যে পুণার ফিরিয়া গিয়া 
পুনরায় পেশবাপদে অধিষ্টিত হইলেন। পরাক্রান্ত মরাঠা সর্দারগণ 
বৃটিশ প্ৰভুত্ব স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাহারা প্রকাশ্যে যুদ্ধের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। অপদার্থ পেশবা শীঘ্রই নিজের ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়া গোপনে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্ত 
সাম্রাজ্যের এই সঙ্কট সময়েও মরাঠা সর্দারগণ সম্মিলিতভাবে শত্রুর 
.. বিরুদ্ধে দীড়াইতে পারিলেন না। দিদ্িয়া 

বুটিশের বিরুদ্ধে মরাঠ। রি 
নৃপতিগণের সংগ্রাম ও বেরারের ভোসলা-বংশীয় রাজা যখন 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, হোলকর 
তখনও নিরপেক্ষ ছিলেন। অবশেষে যখন তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলেন, তখন বৃটিশ সৈন্তের নি সিন্ধিয়া ও বেরারের রাজা? 

সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছেন 

দ্বিতীয় ইল-মরাঠ। বু (১৮০৩-১৮০৫ খৃঃ ) হওয়েলেস্লি 
সংগ্রামের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। বেসিনের সন্ধির ফলে 
ইংরেজদের অনেকগুলি সুবিধা হইয়া- 
ছিল। গবর্ণর জেনারেলের ভ্রাতা আর্থার 
ওয়েলেসুলির নেতৃত্বে একদল শক্তিশালী বৃটিশ সৈন্য পূর্বেই পেশবার 
রাজ্যে অবস্থান করিতেছিল। লর্ড লেকের 
নেতৃত্বে অপর এক দল সৈশ্ত উত্তর ভারতে 
সিন্ধিয়ার সৈন্ডদ্রলের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। সিন্ধিয়ার অধীনস্থ 


আর্থার ওয়েলেন্লি 


লেক 


* ললাঘোবার পোষ্য পুত্র অমৃতরাওএর পুত্ৰ । 
৫. 


et Ta Hn খা ১ 


মরাঠা লাআজ্যের পতন ৩৩৯ 


ইউরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ 
করিলেন এবং তাহার নেতৃহীন শিক্ষিত সেনাবাহিনী বিশেষ কিছুই 
করিয়া উঠিতে পারিল না। আর্থার 
ওয়েলেস্লি আসাই নামক স্থানে সিন্ধিয়া ও 
বেরার-নাগপুর রাজ ভোৌসলার সম্মিলিত সৈশ্যদলকে পরাভূত করেন । 
ভোৌসলার বাহিনী আরগীওএ পুনরায় 
পরাজিত হইল। ইতিমধ্যে দিল্লী ও আগ্রা 
লাসোয়ারী সিন্ধিয়ার হস্তচ্যুত হইল এবং উত্তরভারতে 
তাহার সৈহ্দল দিল্লী ও লাসোয়ারীতে 
লেক্‌ কর্তৃক পরাজিত হইল। তখন আর শাস্তি স্থাপন 
কর! ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর রহিল না। দেবগাওএর সন্ধিতে 
দেবগাওএর সন্ধি শাঁগপুরের রাজা ইংরেজের হাতে উড়িষ্যা 
ছাড়িয়া দিয়া অবীনতামূলক মিত্রতায় 
আবদ্ধ হইলেন। সিদ্ধিয়াও ইংরেজের 
বশ্ততা শ্বীকার' করিয়া সুরজী অঞ্জনগাঁওএ সন্ধি করিলেন। 
ইংরেজদ্রিগের সহিত সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ নিজাম বেরার 
প্রদেশ ও আহন্মদনগর পাইলেন। পাঁচ মাসের যুদ্ধে বিরাট মরাঠ 
সাম্রাজ্য বুটিশের পদানত হইল - 
যশোবস্তরাও হোলকর এতদিন যুদ্ধের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে- 
ছিলেন, এইবারে তিনি সন্মুখ সমরে অবতীর্ণ 
হইলেন। মরাঠাদের পুরাতন রণনীতি 
অবলম্বন করিয়া তিনি কর্ণেল মন্সনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন । 
° ইহার অল্প দিন পরেই দীগের যুদ্ধে তাহার 
ভাগ্য বিপৰ্য্যয় হইল। কিন্ত অনেক চেষ্টা 
করিরাও সেনাপতি লেক্‌ যখন ভরতপুর দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন 


আসাই 


আরগাও 


সুরলী অগ্জনগাওএর সন্ধি 


হোলকর 


দীগের যুদ্ধ 


be ভারতবর্ষের ইচ্চিহাস টং 


না তখন মরাঠাদের মধ্যে আবার একটু আশার সঞ্চার হইল। যাহা 
হউক ভরতপুরের রাজা বুটিশের সহিত 
সন্ধি করিলেন এবং ওয়েলেস্লির ইংলণ্ডে 
চলিয়া যাওয়ার পরে বৃটিশ নীতি পরিবর্তনের ফলে হোলকরও 
কোৌনক্রমে নিশ্চিত বিনাশ হইতে রক্ষা পাইলেন। 
লর্ড ওয়েলেস্লির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ৪_ওয়েলেস্লির 
নীতির ফলে ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যের বিস্তার হইলেও কোম্পানির অজজ্র 
অর্থব্যয় হইতে লাগিল। সুতরাং বিলাতের কর্তৃপক্ষ গবর্ণর 
জেনারেলের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুমোদন করিলেন না। 
যখন মন্মনের পলায়ন এবং ভরতপুরে লর্ড লেকের পরাজয়ের 
সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিল, তখনই তাহার প্রতি স্বদেশে ফিরিবার 
আদেশ প্রেরত হইল। 
ওয়েলেস্লির সাফল £_ ভারতবর্ষ শাসনে লর্ড ওয়েলেস্লি 
অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মহিবুর বাজ্য ধ্বংস 
করিয়াছিলেন এবং মরাঠাশক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব করিয়া দিয়াছিলেন। 
এই সময় হইতে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাইভ 
ভারতে বৃটিশ সাত্রাজ্যের প্রতি করিয়াছিলেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ সেই 
হটশ-পরু হপ্তিটিত  সীত্রাছ্য আশু বিনাশ হইতে রক্ষা করেন, 


এবং ওয়েলেস্লি তাহার পরিদর বৃদ্ধি করেন। 
সাত্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি অনেক সময়ই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ 


অমান্য করিতেন কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে তাহার কাৰ্য্যই ঠিক 
হইতেছে, তাহার উপরওয়ালাদের আদেশ ঠিক শহে। যদিও যুদ্ধ এবং 
কুট রাজনীতি লইয়া তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি শাসন-সমস্তা 
সম্পর্কেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত যে একটি 
বিশাল দেশ শাসন সম্ভব নহে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং 


ভরতপুর অবরোধ 


ূ লর্ড মিন্টো ৩৪১ 


সিভিলিয়ানদিগের শিক্ষাদানের জন্য তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহারই পরামর্শক্রমে 
ইংলণ্ডেও বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার জন্ত 
একটি কলেজ স্থাপিত হইল । যে সকল ইংরেজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য 
স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ওয়েলেস্লির নাম 
চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । : 
লডকর্ণওরালিস্‌ (১৮০৫ খৃঃ) £_যুদ্ধ বিগ্রহের কুফল দূর করিয়! 
ভারতবর্ষে শাস্তি স্থাপনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে পুনরায় ভারতবর্ষে 
প্রেরণ করা হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে আগিয়া পৌছিবার তিন মাস 
পরেই গাজিপুরে তাহার মৃত্যু হয়। তৎপরে 
কাউন্সিলের প্রবীণ সদন্ত সার জর্জ বালে 
fe অস্থায়ী ভাবে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন । 
সার জর্জ বালে (১৮০৫-১৮০৭ খুঃ) $_বার্লে। কর্ণওয়ালিসের 
নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং হোলকরের সহিত অতিশয় উদার 
শর্তে সন্ধি করিলেন। পরাজিত মরাঠ। 
হোলকরের সহিত সন্ধি 
| সর্দার যে কেবল শুধু তাহার হৃত রাজ্য 
ফিরিয়া পাইলেন তাহা নহে, রাজপুতানায়ও তাহার প্রাধান্ত ও 
রব অধিকার অব্যাহত রহিল। বিগত যুদ্ধে রাজপুত রাজগণ ইংরেজদের 
যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদিগকে পুনরায় হোলকরের 
কবলে ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। 
লর্ড মিন্টো! (১৮০৭-১৩ খৃঃ) ৪১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত্বর্ষের গবর্ণর 
জেনারেল হইবার পূর্বে লর্ড মিণ্টো বিলাতের বোর্ড অব. কন্টে টালের 
সভাপতি ছিলেন। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া তিনি এই নু নৃতন পদ গ্রহণ 
করেন। ডিরেক্টরগণ তাহাকে শান্তির নীতি অবলম্বন করিতে বলিলেন। 
সেসময় ইংরেজগণ ফরাসীদের আশঙ্কায় সর্বদাই ত্রস্ত থাকিতেন এবং 


ফোট নি কলেজ 


কণওয়ালিসের মৃত্যু 


৩৪২ ভারতবর্ষের ইতিহাস fh 


(ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতিতে এই ভীত পরিচয় পাওয়া যাইত। 
| ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নৃতন গবর্ণর জেনারেল পারন্ত 
ও আফগানিস্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। 
কিন্তু বৃটিশ দূত আফগানিস্থানের রাজ- 
ধানীতে পৌছিবার পূর্বেই রাজনৈতিক ৰবিপর্য্যয়ে কাবুলের অভিযান 
ব্যর্থ হয়। পারস্তে প্রেরিত দূতগণের চেষ্টাও সফল হইল না। 
কাবুল ও পারগ্তের দৌত্য ব্যর্থ হইলেও মিন্টো লাহোরের শিখ 
রাজ! রণজিৎ সিংহের সহিত যে সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা! 
বহুদিন পৰ্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। 

রণজিৎ সিংহ £১৭৯২ খৃষ্টাব্দে যখন রণজিতের পিতার মু 
হয়, তখন তাহার বয়স মাত্র বারো বংসর। 


আফগানিস্থান ও পারন্যে 
দূত প্রেরণ 


ত্য 
আহম্মদ শাহের মৃত্যুর 
৮1 কিয়ৎকাল পরে তাহার 
পৌন্র জমান শাহ কাবুল 

ও পঞ্জাবে পিতামহের অধিকার 
প্রাপ্ত হন। রণজিৎ তাহার সাহায্য 
করিলে জমান শাহ প্রীত হইয়া 
রাজা উপাধি প্রদান করিয়া 
ভাহাকেই লাহোরের শাসনকর্তা 
নিয়োগ করেন। রণজিৎ তখন 
মাত্র ১৯ বৎসরের যুবক। শিখগণ 
এই সময় বিভিন্ন দল বা “মিস্ল'এ 
বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্জাবে 

রণজিৎ সিংহ তখন শাস্তি অথবা শৃঙ্খলা ছিল 
শা। রণজিৎ সিংহ দেখিলেন নূতন সাত্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার 
ইহাই সর্ক্বোতম স্থযোগ। ইহার অনতিকাল পরেই তিনি আফগান 


২ 


১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ ৩৪৩ 


প্রতৃত্ব অস্বীকার করিরা ক্রমশঃ পঞ্জাব ও কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার 
করেন। সৈগ্ুদিগকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত. তিনি সুদক্ষ ইউরোপীয় 
কর্মচারী নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ইংরেজদিগের নিকট বাধা না 
পাইলে শতদ্র নদীর দক্ষিণেও তাহার প্রাধান্ত স্থাপিত হইত। এই 
সময় স্থানীয় গোলযোগের এক স্থযোগে 
রণজিৎ লুধিয়ানা অধিকার করিয়াছিলেন। 
শতদ্রর এপারের শিখ রাজগণ তাহার ভয়ে বুটিশের আশ্রয় প্রার্থনা 
করিলেন। লর্ড মিন্টো চার্লপ্‌ মেটকাফকে রণজিতের দরবারে প্রেরণ 
করেন এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে অমুতসরে ইংরেজদের সহিত লাহোররাজের 
“মৈত্রী” স্থাপিত হইল শতদ্রর দক্ষিণ তীরের 

. শিখদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না 
বলিয়া রণজিৎ প্রতিশ্রুতি দিলেন। লুধিয়ানায় বৃটিশ সেনা-নিবাস 
স্থাপিত হইল। এমনি করিয়া শতদ্রর তীর পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রভাব 
বিস্তৃত হইল। 

সামুদ্রিক অভিযান 2--১৮১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অধিক্কত মরিসাস 
ও বুরবন দ্বীপ আক্রমণ করা হইল। ১৮১১ 
খৃষ্টাব্দে ওলন্দীজদিগের বাণিজ্যকেন্দ্র যবদ্বীপ 
ইংরেজদের হস্তগত হয়। গবর্ণর জেনারেল নিজেই এই অভিযানে 
যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্ত যুদ্ধশেষে একমাত্র মরিসাস ব্যতীত 
অপর সব দ্বীপগুলিই পূর্ব মালিকদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল। 

পুনরায় সনন্দ লাভ £-১৮১৩ খৃষ্টান্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
আবার নূতন সনন্দ পাইলেন। ভারতবর্ষে 
কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত 
হইল, কিন্তু চীনে একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
অধিকার আরও কিছুকাল অক্ষুণ ছিল। 


লুধিয়ান। অধিকার 


“চির-মৈত্রী” সন্ধি 


মরিনাস, বুরবন ও ববদ্ধীপ 


কোম্পানির একচেটিয়া 
অধিকার অবসান 


S32 ভাঁরতবর্ষের ইতিহাস 


লর্ড ময়রা (১৮১৩-২৩ খৃঃ ) 2১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আর্ল মিণ্টোর পরে 
আল” অব্‌ ময়রা ভারতে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ইতিহাসে 
তিনি মাকুহিস অব, হেষ্টিংস্‌ বা লর্ড হেষ্টিংস্‌ নামেই অধিক; পরিচিত। 
নুতন গবর্ণর জেনারেল নিজেই একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, এবং 


ওর়েলেসুলির কাজ তিনিই সমাপ্ত করেন। কিন্ত মরাঠাদ্িগের সহিত, 


সংঘর্ষের পূর্বের তাহাকে হিমালয়ের দুদ্ধর্য পার্বত্য জাতির বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল 1 
ইঙ্দ-গুর্খ। যুদ্ধ (১৮১৪-১৬ খৃঃ) ৪ ক্লাইভের পলাশী বিজয়ের 
কিছুকাল পরেই পৃদ্বীনারায়ণের নেতৃত্বে গুর্থাগণ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নেপাল 
HEE উপত্যকা ও কাটমঞণ্ডু অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। ক্রমে গুর্থারাজ্োের দক্ষিণ সীমা 
আসিয়া বৃটিশ ভারতের উত্তর সীমান্ত রেখার সহিত মিলিত হইল । 
এই শীমানা স্থনিদ্দিষ্ট না থাকায় শর্ধাগণ অনেক সময়েই ইংরেজ রাজ্যে 
অনধিকার প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড 
হেষ্টিংসৃ তাহাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
গবর্ণর জেনারেল নিজেই এই যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, 
এবং চারিটি বিভিন্ন স্থান হইতে একই সময়ে গুর্থারাজ্য আক্রান্ত হয়।, 


লা গর্যাসেনাপতি অমর সিং থাপা কিছুদিন বীর 


বিক্ৰমে বুদ্ধ করিবার পর ইংরেজসেনাপতি 
অক্টারলোনির নিকট আত্ম-মপ্ণ করিতে বাধ্য হন। তারপর, 


অক্টারলোনি গুর্ধা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। নেপালীগণ 

দেখিলেন আর যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই। তখন সগৌলিতে সন্ধি হইল 
নবি ঘর নু 

সগোঁলির সন্ধি এই সন্ধি অনুসারে গুথাগণ বর্তমান কুমায়ুন, 


গাড়োয়াল জিলা এবং তরাইএর অধিকাংশ 
স্থান ইংরেজ সরকারকে ছাড়িয়া দিলেন। পিকিমে তাহাদের আর - 


০৯ ০৯৯ 


পিণ্ডারী যুদ্ধ ৩৪৫ 


দাবি রহিল লা এবং কাটমগ্ুঁতে একজন বৃটিশ রেসিডেণ্ট বা প্রতিনিধি 
রাখা স্থির হইল। 

পিপ্তারী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮ খৃঃ) £_ইহার পরে লর্ড হেষ্টিংস্‌ পিণ্ডারী 
দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই নির্ম্মম লুঠনকারীদল নিরীহ জনসাধারণের 
ধনসম্পদ্‌ লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। সকল 
ধৰ্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাদের 
দলে ছিল। প্রতিবংসর শরৎকালে নির্দিষ্ট 
স্থানে সমবেত হইয়া তাহার! লুঠন কার্য্যের জন্য চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িত। ইহারা প্রায় কখনই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইত 
না, শক্রসৈন্ের আগমনের সংবাদ পাইলেই পলায়ন করিত। 
সুতরাং তাহাদিগকে দমন করা সহজ ছিল না, অথচ তাহাদের 
উপদ্রবেরও বিরাম ছিল না.। ইহাদের কয়েকজন নেত! অতিশয় 
শক্তিশালী হইরাছিল। লর্ড হেষ্টিংস্‌ ইহাদিগকে দমনের পর্বের দেশীয় 
রাজাদের পরামর্শ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন। ১৮১৮ 
খৃষ্টাব্দে পিওারীদল প্রায় ধ্বংস হইল। পিগারীদের একজন প্রবীণ 
নায়ক, করিম খাঁ, ইংরেজের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করিল। তাহাকে যুক্তপ্রদেশে ক্ষুদ্র 
একটি রাজ্য দেওয়া হয়। অন্যতম নেতা চিতু ব্যাত্র কর্তৃক নিহত 
হইয়াছিল। সঞ্থপ্রধান পিগারী সর্দার 
আমীর খা পূর্বেই ইংরেজদিগের বশ্যতা 
স্বীকার করিয়াছিল। তাহাকে টঙ্কের নবাবী দেওয়া হইল। এইরূপে 
হিং বন্ধ পশু অপেক্ষাও ভয়ানক, যুদ্ধ অথবা মহামারী অপেক্ষা 
ভয়াবহ, সমাজ ও শৃঙ্খলা-বিধ্বংগী ভীবণ উপদ্রব হইতে ভারতবর্ষ 
রক্ষা পাইল। 

তৃতীর ইন্জ-মরাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৯ খৃঃ) £=ইহার মধ্যে লর্ড 


পিওারীদের পুর্বকথা 


করিম খা ও চিতু 


আমীর থা 


৩৪৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


হেষ্টংস্‌ আবার মরাঠাদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। 
পেশবা সঙ্থষ্টচিন্তে বুটিশ প্রতুত্ব স্বীকার করিতে 
পারেন নাই। সুতরাং তিনি ইংরেজদিগের 
বিরুদ্ধে গোপনে নানারূপ বড়ন্ত্র করিতে লাগিলেন । ইহাতে ক্রমাগতই 
তাহার ক্ষতি ও অপমান হইতে লাগিল। অবশেষে কোঙ্কন প্রদেশ 
ছাড়িয়| দিয়া তাহাকে করেকটি দুর্গের অধিকার ত্যাগ করিতে হইল 
এবং মরাঠা সাত্রাজ্যের নেতৃত্বপদও পরিহার করিতে হইল । কিন্তু প্রধান 
প্রধান মরাঠা সর্দারগণ আপনাদের দ্বাধীনতাহানির জন্য অসন্থষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। তাহারাও পেশবার মত বৃটিশ প্রভুত্ব বিলোপ করিবার জগত 
উদগ্রীব ছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে একদল 
সৈন্তসহ পেশবা সহসা কিফির (বিকি ব 

খাড়কি) বুটিশ দূতনিবাস আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাহার সে আক্রমণ :). 
সীতাবল্দি ব্যর্থ হইল। কয়েক সপ্তাহ পরে নাগপুরে 
) আক্রমণ কিয় আপ্পা সাহেব সীতাবলৃদিতে বৃটিশ রেসিডেন্সি 
পরাজিত হইলেন। হোলকরের সৈহদল মাহিদপুরে 
সাহিদপুর, কোরেগাও . বিধ্বস্ত হইলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হোলকর 
আষি  * : ভাঁড়াতাড়ি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। 
পরাজিত হইয়া ছি কোরেগাও এবং আছ্রির যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে 
এ তীয় বাভীরাও সার জন দ্যালকমের নিকট 
ভি ‘লেন (১৮১৮ খৃঃ) | আগ্রা সাহেব পঞ্জাবে পলায়ন 

ছকাল পরে রাজপুতানায় তাহার মৃত্যু হইল। 
বুদ্ধের ফল 2-_বাজীরাও পদচ্যুত হইলেন। তাহার সহিত ২ 
পেশবার বৃত্তি পেশবা পদ লুপ্ত হুইল এবং তাহার রাজ্য 

বৃটিশ সাত্রাজ্যতুক্ত হইল। পদচ্যুত পেশবাকে 
বৃত্তি দিয়া বিদায় করা হইল) কানপুরের 


যুদ্ধের কারণ 


কিকির যুদ্ধ 


আট লক্ষ টাকা বাৎসরিক 


মরাঠা সআ্রাজ্যের পতন ৩৪৭ 


নিকট ঝিঠুর নামক স্থানে তিনি তাহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যাপন 
করিতে লাগিলেন। আগ্রা সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া তাহার সৈন্যদল 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইল। নরম্মদার উত্তর 
তীরস্থ ভৌসলা রাজ্যের অংশ বুটিশের 
অধিকারভুক্ত হইল। ভৌসলা রাজ্যের একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে 
নাগপুরের গদীতে স্থাপন করা হইল। সাতারার সিংহাসনে শিবাজীর 
ংশধর প্রতাপসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। 

এইরূপে শতদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ 
পর্য্যন্ত বৃটিশ প্রভৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। নামাবশেব বাদশাহ 
ইংরেজের বুত্তিভোগী হইলেন, তাহার আধিপত্যের অভিনয়টুকুও 
অবশেষে পরিত্যক্ত হইল। নিজাম বৃটিশ আশ্রিত, মরাঠা শক্তি 
সম্পূর্ণ বিধবস্ত। দুৰ্ব্বল রাজপুতগণের নূতন 
সার্বভৌম শক্তির বিরুদ্ধে দড়াইবার মত 
সাহস, শোর্য্য অথবা ইচ্ছা কিছুই ছিল না। নামে করদ রাজগণ 
সকলেই বুটিশরাজের সমকক্ষ মিত্র, কিন্তু কার্যত: তাহাদের বিন্দুমাত্র 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা রহিল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস্‌ যখন 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন, তখন ভারতে প্রকৃত স্বাধীন রাজ্য বলিতে 
রণজিৎ সিংহের পঞ্জাব এবং নেপালের গুর্থা রাজ্য ব্যতীত আর 
একটিও অবশিষ্ট ছিল না। ‘ 


নাগপুর ওঁ সাতারা 


ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রাধান্য 


ত্রয়ক্রিংশ অধ্যায় 


অর্ধ ও পঞ্চনদে সাম্রাজ্য প্রসার এবং সমাজ সংস্কার 
এই যুগের বৈশিষ্ট্য £১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষে বৃটিশ 
আধিপত্যের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। বুটিশের বিজয় বাহিনী 
ইহার পূর্বে শতদ্র হইতে বঙগপুত্র এবং 
শত ওনপূতের পরপারে কর্ণকুলি পৰ্যন্ত অগ্রমর হইয়াছিল। ১৮২৩. 
বৃটিশ সাত্রাজ্যের সীম! বিস্তার পর বৃটিশ ভারতের সীমান্ত এই 
নদীগুলি ছাড়াইয়া পূৰ্ব্বে ব্রহ্মদেশের আরাকান ও টেনাসেরিম এবং 
পশ্চিমে পঞ্চনদের পরপারে ঈলেমান ও কীর্থর পর্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
হইল। পররাষ্-সম্প্কীয় নীতিরও আমূল পরিবর্তন স্চিত হইতে 
লাগিল। ফরাগী-সম্রাট্‌ বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে এশিয়ায় 
ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের আশা চিরদিনের জন্য অন্তহিত হইয়াছিল । 
নিও কিন্ত ইংরেজগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন 


না। ফরাসীর স্থলে রুশগণ প্রবল হইয়া উঠিল। 
এই নবশক্তির অস্যু্থানে ইংরেভেরা শঙ্কিত হইলেন। কারণ, ভারত- 


বর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত রুশিয়ার প্রভাব ধীরে ধীরে প্রসারিত 
হইতেছিল। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 

ন রি টি যুগে সামাজিক ও অঙ্গন টি 
বিষয়েই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সমাজ- 

সংস্কার ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বেটি ও ভালহৌসীর নাম বিশেষভাবে 
স্রণীয়। লর্ড এলেনবরার আমলে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ হয়। দেশীয় 
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বুপতি শাসিত বহু জনপদ বৃটিশ শাসনাধীনে আনিয়া ডালহৌসী আসমুদ্র 
হিমাচল ভারতখণ্ডে বৃটিশ আধিপত্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সাআ্াজ্যের দৃঢ় ভিত্তি 
সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল ঝটিকাঁর মধ্যেও 
অটল রহিল । এই সময় হইতে ইংলগ্ডের অপ্রতিহত শাসন এ দেশ- 
বাসিগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 

লড আমহাষ্ট (১৮২৩-২৮ খৃঃ) £_লৰ্ড হেষ্টিংসের পরে লর্ড 
আমহাষ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল বা সৰ্বপ্রধান শাসনকর্তীর পদে 
নিযুক্ত হন। তাহার শাসনকালের সর্ববাপেক্ষা স্বরণীয় ঘটনা প্রথম 
ব্ৰহ্মযুদ্ধ ও ভরতপুর অধিকার । 

প্রথম ব্রহ্গযুদ্ধ (১৮২৪-২৬ খৃঃ) আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে 


সমগ্র ভারতে 
বুটিশাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা 


আলোম্প্রা নামে একজন নৃপতি ত্রহ্মদেশে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া 


অতিশয় প্রবল হইয়া উঠেন। তদ্ংশীয়গণের 
শাসনাধীনে ব্রহ্মদেশের আধিপত্য চারিদিকে 
প্রসারিত হইতে লাগিল। ১৮২১-২২ খৃষ্টাব্দে আগাম ব্রহ্ষের 
পদানত 'হইল। রাজ্যের পর রাজ্যজয়ের আশায় উৎফুল্ল হইয়া 
বর্গের রাজা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস্‌কে চট্টগ্রাম, ঢাকা, 
মুখিদাবাদ ও কাশিমবাজারের অধিকার ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন। “ 
আগাম ও আরাকানের বিদ্রোহীদল বুটিশের আশ্রয় লইয়া বুটিশ।ধিকৃত 
ভারত হইতেই ত্রহ্ধরাজ্য আক্রমণের আয়োজন করিতেছিল। 
বহ্মরাজের সহিত ইংরেজদের বিরোধের ইহাও একটি কারণ। 
বঙ্গদেশের সেনানায়কগণ বঙ্গদেশ জয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 
ইংরেজগণ সর্প্রথমে আসাম হইতে ব্রহ্ম 
রাজ্যের সৈশ্ুদিগকে তাঁড়াইয়া দিলেন এবং 
পরে রেস্ুণ অধিকার করিলেন। ব্রহ্মসেনাপতি মহাবন্দুল শক্ত দমনে 


ব্ৰন্মের অভ্যুদয় 


বুটিশের রেঙ্গুণ অধিকার 


৩৫০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্ত ডোনবিউ নামক স্থানে গুলীর আঘাতে. 
তাহার মৃত্যু হয়। বৃটিশ সৈন্যদল তখন মান্দালরের দিকে অগ্রসর 
হইল। ব্ৰহ্মরাজ উপায়াস্তর না দেখিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। 


ইয়ান্দাবোর সন্ধি ~~" 
শা. আরাকান) টেনাসেরিম, আসাম, কাছাড়, 


জয়স্তিয়া ও মণিপুর ছাড়িয়া দিতে হইল 
এবং ব্রন্মের রাজধানী আভা শহরে একজন 
বৃটিশ প্রতিনিধি (রেসিডেন্ট ) রাখা স্থির 
হইল। ইহা ছাড়! ব্ৰহ্মের রাজার নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 
আদায় কর! হইল। 
ভরতপুর অধিকার (৯৮২৬ খৃঃ ) £_ব্যুদ্ধের প্রারস্তে কয়েক 
স্থানে ইংরেজের পরাজয়ে একদল লোক মনে করিলেন বুটিশ শাসনের 
দিন হয়তো শেব হইয়া আসিতেছে, তাই ভারতের সামনস্তরাজগণের 
মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইল । ভ্রতপুরের রাজার মৃত্যু হইলে 
দুর্জননালের দুরাশা তদীয় লাতুপুত্ দুর্জনসাল, রাজকুমারকে 
অগ্রাথ করিয়া নিজেই সিংহাসন দাৰি 
করেন। গবর্ণর জেনারেল বুঝিতে পারিলেন যে এইরূপ অন্তায় 
আচরণ সহ করা সামস্তরাজ এবং বুটিশরাজ কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর 
নহে। তিনি সিংহাসনের প্রকৃত উদ্তরাধিকারীকে সমর্থন করাই 
স্থির করিলেন। লর্ড কথ্বারমিয়ারের নেতৃত্বে একদল গৈশ্ঠ 


আসাম, আরাকান 
ও টেনানেরিম অধিকার 


প্রেরণ করা হইল। ১৮০৫ খৃষ্টাবে লর্ড লেক ভরতপুরের দুর্গ 
আক্রমণ ত যাই 

১211 হি করিতে বাইয়া বিফলমনোরথ 

ঠা হংয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড কম্বারমিয়ারের 


আক্রমণে সেই মহাছুর্গ থিং 
ছুঙ্জনসাল নির্বাসিত হইলেন। দর্গ বিধ্বস্ত হইল। 


4 


১ 


লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ৩৫১ 

লার্ড উইলিয়াম বেণ্ডিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খৃঃ) £_লৰ্ড আমহাষ্টের 
পর লর্ড উইলিয়াম বেট্টিঙ্ক ভারত- 
বর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদে 
নিযুক্ত হইলৈন। তিনি: ১৮২৮ 
খৃষ্টাব্দে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। 
তাহার সাত বৎসরের অক্লান্ত 
চেষ্টার ফলে ভারতে এক নবযুগ 
প্রবর্তিত হয়। শাসনসংক্কার, 
সাত্রাজ্যপ্রসার, সমরোগ্ম প্রভৃতি 
ব্যাপারে তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌, 
ওয়েলেস্লি, ডালহোৌসী প্রভৃতির 
ন্যায় কৃতী ছিলেন না, কিন্তু 
অমঙ্গলকর রাজনৈতিক ও সামাজিক 
বিধান রহিত করিয়া ভারতের কল্যাণ সাধনে তাহার স্ায় দৃঢ়তা 
tle ও সদাশয়তা আর কেহই দেখাইতে পারেন 
নাই। এই কারণেই ভারতের ইতিহাসে 


লর্ড উইলিয়াম বেটিষ্ক 


তাহার নাম স্বরণীয় হইয়া আছে। 
আত্মিক ব্যবস্থা £__লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক শাসনভার গ্রহণ, 
করিয়া আতিক অবস্থার উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করিলেন । 
£ রাজপুরুষগণের অনেকের বেতন হ্রাস ও ! 


বেতন ও ভাতা হ্রাস ভাতা কমাইয়া দেওয়া হইল। আয়- 


আফিম বৃদ্ধির জন্য মালবে উৎপন্ন আফিমের উপর 
জমির বন্দোবস্ত শুন্ধ নির্ধারিত হয়। মাদ্রাজ ও আগ্রায় 


জমির নূতন বন্দৌবস্তের ফলে রাজকোষে 
যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার সময় কর্তৃপক্ষ বাংলার, 


৩৫২ ভারতবর্ষের ইতিহাস এ 


পরী বন্দোবস্ত” নীতির অহন করেন নাই। সার টমাস 
মন্রোর তত্বাবধানে ১৮১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৭ খৃষ্টান পর্যন্ত মাদ্রাজে' 
জমির বন্দোবস্ত হয়। এই প্রদেশে রায়ত্ওয়ারী প্রথা অনুস্থত হইয়াছিল, 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট কয়েক বংসরের জন্ রায়ত, এবং গবর্ণমেন্টের মধ্যে 


সরাসরি চুক্তিতে জমি দেওয়া হইত। বর্তমান যুক্ত প্রদেশের আগ্রা 

অঞ্চলে সাধারণতঃ ত্রিশ বংসরের চুক্তিতে ভূমি-রাজন্ব স্থির করা হইল। 

এক্ষেত্রে গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসিক অথবা তাহাদের প্রতিনিধিদের 
‘সহিত চুক্তি কর! হইয়াছিল । 

বিচার ব্যবস্থা $_কলিকাতার বাহিরে প্রাদেশিক কোর্ট বা 

আদালতগুলি লয়৷ দিয়! ছিলার 

২ নী কলেক্টরগণের ডে ক্ষমতা ন্যস্ত করা 


হইল। বিচারালয়ে পারস্ত ভাবার স্থলে 
“দেশীয় ভাষা প্রবর্তিত -হয়। কর্ণওয়ালিসের শীসনসংক্কারের ফলে! 
'ভারতীয়গণ বিচার ও শাসন বিভাগে উচ্চপদ লাভে বঞ্চিত হইয়া- 


FE ছিলেন। এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া বেটিক্ক 
টান ম হিস ভারতীয়দ্িগের জন্য সব্জজের পদ স্থষ্টি 
সংখ্যাবৃদ্ধি 

করেন। ভারতীয় বিচারকগণের বেতন বৃদ্ধি 

করা হইল, এবং তাহাদের এলাকাঁও বিস্তৃত হয়। এই সংস্কারের ফলে | 

বিচারকারধ্য অল্প সময়ে স্বল্প ব্য;য় সুদম্পন্ন করা সম্ভব ইইল। 
পররাষ্ট্র নীতি :_নূতন বড়লাট 

যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া শান্তিতে কালয 


সীমান্তস্থিত রাজগণের সহিত ] 

[পনের পক্ষপাতী ছিলেন। : 

আমীরের সহিত সি. রুশ প্রভাব প্রতিরোধ করিবার উদেশ্যে } 
তিনি সি্ধুর আমীরগণ এবং রণজিৎ সিংহের 

সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়া | 

. কষশগণ ছুদ্র্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 


b> 


এ 


সমটুজ-সংস্কার ৩৫৩ 


উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত রাজপুরুষগণ সর্বদাই ইহাদের আক্রমণের 
. আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকিতেন। 

ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নির্দেশাস্থযারী তিনি সাধারণতঃ বুটিশ-আশ্রিত 
রাজ্য সমূহে ওদাসীন্ত-নীতি ( Policy of Non-intervention ) 
অবলম্বন করিয়া চলিতেন। আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ 
ছিল বলিয়া অযোধ্যাদি প্রদেশের কু-শাসনও তাহাকে সহ করিতে 
হুইয়াছিল। কিন্ত সব ব্যাপারেই “যা হয় হউক’ বলিয়া একেবারে 
উদাসীন থাকাও তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। এই নিমিত্ত 
১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কাছাড় অধিকার 
করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ীভাবে 
মহিধুর রাজ্য বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে , 
কুর্ীকে বুটিশ সাম্রাজ্যের অন্তনিবি্ট করিয়া লন। কিন্ত সাত্রাজ্য- 
বিস্তার তাহার মূল লক্ষ্য ছিল না। সাধারণের কল্যাণ সাধনের 
জন্যই তিনি এই সকল জনপদে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত করিতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন। 

সমাজ-অংস্কীর £__সতীদাহ নিবারণ এবং ঠগী দমনে বেটিঙ্কের 
নাম ভারতের ইতিহাসে চিরন্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সতীর আসল 
অর্থ পতিব্ৰতা সাধবী রমণী। সেকালে যে সকল হিন্দু বিধবা মৃত 
পতির জলন্ত চিতায় দেহ বিসৰ্জ্জন করিতেন, * 
তাহাদিগকে বিশেষভাবে ‘সতী’ বলা হইত। 
সতীদাহ প্রথা সাধারণের মনে এমন 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে 
সাতশত হিন্দু রমগী স্বামীর জলন্ত চিতায় গ্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন 
বলিয়া কথিত আছে। লর্ড উইলিয়াম বেটিগ্চ এই নিৰ্ম্মম অনুষ্ঠানের 
সুলোচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়| ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই কু-প্রথা রহিত 


২৩ 


কাছাড় ও কুর্গ অধিকার 


সতীদাহ নিবারণ 


১৮২৯ খুঃ 


)- 


- লাভের যোগ্যতা অর্জন ও সমাজ সং 


RG ভারতবর্ষের ইতিহাস 


করিয়া দিলেন। যাহারা এই আদেশ অমান্ট করিবে তাহাদের প্রাণদঞ্ ' 
/ 


হইবে বলিয়া ঘোবণা করা হইল। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি ভারতীয় সমান্ড-সংস্কারকগণ এই লোকহিতকর অনুষ্ঠানে 
কর্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিলেন। 

ঠগী দমন +_-“ঠগ” নামে পরিচিত দ্থ্যদল অসতর্ক পথিকদিগকে 
শ্বাসরোধ করিয়া অথবা বিব প্রয়োগে হত্যা করিয়া তাহাদের লুষ্ঠিত অর্থে 
জীবন ধারণ করিত। কোঙ্কন ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই 
ইহাদের গতিবিধি ছিল। ইহাদের অনেকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ এবং 


চিহ্ন থাকিত ; সেগুলি অপর কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। বেটিক্ক 


ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য সার উইলিয়াম শ্রীম্যান্‌কে নিযুক্ত 
করিলেন। ছয় বৎসরের মধ্যে শ্রীম্যান্‌ হাজার হাজার “ঠগের” প্রতি 
উপযুক্ত দণ্ড-বিধান করিয়া ভারতের রাজপথ নিষণ্টক ও পথিকগণের, 
ধনগ্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। 


পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা (১৮৩৫ খৃঃ) £-সরকারী উচ্চপদ- 


ার--এ সকলই স্ু-শিক্ষার উপর 
নির্ভর করে। বেটিফ্ক এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার শাসনের 


শেষ বৎসর নূতন ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বিত হৃয়। ভারতে কি" 
শিক্ষার প্রবর্তন কর্তব্য এবং সরকারী কর্ম্মে কি ভাষার ব্যবহার সঙ্গত, 
তাহা লইয়া দুইটি ভিন্ন মতাবলবিদলের মধ্যে এই সময়ে ঘোর বিতর্ক 
উপস্থিত হয়। একদল পণ্ডিত এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ও 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষপাতী হইলেন, অপর দল প্রাচ্য শিক্ষা- 


পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুমোদন তু মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। 

দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ 
(2 হোরেস্‌ হেয্যান্‌ উইল্যন। কিন্ত পথত দলেরই 
পরিশেষে জয়লাভ হয়। এই জয়লাভের মূলে প্রধানতঃ ছিলেন: 


অন্ন াহতি৬৪৬....২১-৬.১০, nd সু নীতি হত 


fs 


শিক্ষা-সংস্কার ৩৫৫ 


ব্যবহার-সচিবু লর্ড মেকলে ; তাহারই উপদেশাস্্যারী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 
ভারত গবর্ণমেন্ট এই মর্ন্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, 
অতঃপর শ্লিক্ষার জন্য যে সরকারী অর্থ ব্যরিত হইবে তাহা! 
একমাত্র ইংরেজি শিক্ষার প্রচারের ভন্তই নির্দিষ্ট থাকিবে। ভারত 
সরকারের নব শিক্ষাপদ্ধতি ভারতে যুগান্তর উপস্থিত করিল। 
ইহার ফলে এদেশে রাজকার্য্যে ও সাহিত্যক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার 
প্রচলন হইল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অবাধ প্রসারের 
পথ উন্মুক্ত হয়। ভারতীয়দের সরকারী উচ্চপদে নিয়োগের পথও 
নব শিক্ষার ফলে সুগম হইল। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের 
প্রতিষ্ঠাও এই সময়েই হইয়াছিল। 

১৮৩৩ অন্দের সনন্দ £__-উপরে যে অভিনব শিক্ষানীতির কথা 
বিবৃত হইয়াছে তাহা এক হিসাবে ১৮৩৩ অব্দে লব্ধ কোম্পানির সননোর 
অবশ্থন্তাবী ফল। এ বৎসর বিলাতের পালেমেন্ট মহাসভা কোম্পানিকে 
যে নূতন সনন্দ দান করেন তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় যে, ভারত- 
বাসীই হউক বা ইংলগেখরের অন্য যে কোন প্রজাই হউক সকলেই 
জাতিধর্সমনিব্রিশেষে উচ্চপদ লাভে অধিকারী হইবে। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে উচ্চপদ প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন নব শিক্ষাপদ্ধতির, 
অন্যতম উদ্দেশ্য। চীন দেশে বাণিজ্য করিবার যে একচেটিয়া 
অধিকার কোম্পানির ছিল তাহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের নূতন সনন্দ 
অনুযায়ী উঠিয়া যায়। পূর্বে শাসন-তন্বের প্রধান রাজপুরুবকে “বঙ্গের 
গবর্ণর-জেনারেল” বলা হইত। নূতন সনন্দ অনুযায়ী তাহার উপাধি 
পরিবর্তন করিয়া "ভারতের গবর্ণর-জেনারেল? 
আখ্যা প্রবর্তিত হইল। বোম্বাই ও মাদ্ৰাজ 
প্রদেশের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা লুপ্ত হইল। আগ্রাকে গবর্ণর শাসিত 
রাষ্ট্রে পরিণত করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল বটে, কিন্ত কার্য্যতঃ উক্ত 


ভারতের গবর্ণর-জেনাজ্রল 


৩৫৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


প্রদেশের শাসনভার একজন লেফটস্থাণ্ট গবর্ণরের হস্তে ন্যস্ত 
করা হয়। গবর্ণর-জেনারেলের শাসন 
টা) পরিষদে একজন ব্যবহার-সচিব নিযুক্ত 
করিয়া সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক লর্ড মেকলেই উহার প্রথম ব্যবহার-সচিব 
নির্বাচিত হইলেন। 
বেণ্িঙ্ক যুগের মনীবিগণের পরিচয় £ ভারতের সামাজিক 
উন্নতিবিধানে এবং জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যে সকল প্রখ্যাতনামা পুরুষ আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই লর্ড বেটিঙ্কের সমসাময়িক 
রাঁজা রামমোহন রায় _ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে রাজা 
রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। 
তিনি সমাজ সংস্কারকগণের অগ্রণী এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
অপরাপর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ডেভিড, হেয়ার ও হেন্রী ভিভিয়ান 
ডিরোজিওর নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্গে নবশিক্ষা পদ্ধতির যাহারা অগ্রদূত 
আলেকজাণ্ডার ডাফ, ছিলেন, ইহারা তাহাদের অন্যতম ; এই 
সময়েই আলেকজাগুার ভাফ, জেনারেল 
এসেমর্িজ, ইন্ষ্রিটিউশন নামক বিগ্বানিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন ; কর্ণেল 
টড রাজস্থানের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া যশস্বী হন। বাংলা সাহিত্যে 
রাজস্থানের ইতিহাসের প্রভাব সৰ্ব্বজনবিদিত। 
উইল্সন্‌ খগ্থেদের অন্তুবাদ প্রচার করেন। ভারতের উপাসক সম্প্রদায়- 
গুলির ইতিহাসও তিনি লিখিয়াছিলেন। বাংলার গদ্ধ-সাহিত্যের 
অন্ততম অষ্ট! স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রধানতঃ এই ইতিহাস অবলম্বন 
করিয়া তাহার অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। * 
সার চার্লস মেটকাফ_( ১৮৩৫-৩৬ খৃঃ) £ লর্ড বেটিন্ক ১৮৩৫ 
খৃষ্টান্দে পদত্যাগ করেন। সার চার্লস্‌ মেটকাফ 


হোরেস হেমাঁন 


২ আগ্রা প্রদেশের নূতন 
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সদ 


প্রথম আফগান যুদ্ধ ৩৫৭ 


গবর্ণর হইয়া আাসিয়াছিলেন। তিনিই অস্থায়ীভাবে গবর্ণর জেনারেল 
ইন নিযুক্ত হইলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান 
রি তাহার শাসনকালের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় 
ঘটনা । অতঃপর লর্ড অক্ল্যাওকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করা হয়। 
লর্ড অক্ল্যাণু (১৮৩৬-৪২ খৃঃ) £_বড়লাট পদে নিযুক্ত হইবার . 
তিন বৎসর পরে লর্ড অক্ল্যাও দুদ্ধর্ব আফগান জাতির সহিত 
সমরে_ প্রবৃত্ত হন। এই বুদ্ধের ফলে কেবল যে তাহার নিজের 
যশ ম্লান হইল তাহা নহে, ইংলণ্ডের এক 
বিশাল-বাহিনী আকফগানিস্থানের প্রান্তরে 
বিধ্বস্ত হইয়া গেল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
ইংরেজ-প্রতুত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু এই বিপৎপাতের 
জন্য বড়লাট মুখ্যতঃ দায়ী নহেন। লর্ড পামারষ্টোন এই সময় 
ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন; প্রধানতঃ তাহারই কুশ-ভীতির 
ফলে এই যুদ্ধ ঘটে | কিছুকাল হইতে মধ্য এশিয়ায় রুশিয়ার শক্তি 
বদ্ধিত হইতেছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পারস্তের দরবারে রুশ প্রভাব 
প্রবল হইয়া উঠে। রুশিয়ার এইরূপ শক্তি 
বুদ্ধিতে বুটিশের উদ্বেগের ফলেই লর্ড বেটি 
সিন্ধুদেশের আনীরদের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৩৭ 
অকে রুশদিগের প্ররোচনায় পারসিকেরা আফগানিস্থানের হিরাট 
আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়; ইহাতে ইংরেজদের মনে দারুণ শঙ্কা 
উপস্থিত হইল। লর্ড পামারষ্টোন ভাবিলেন ভারতসাআাজ্যের আসন্ন 
বিপদ উপস্থিত। তিনি ইহার প্রতিবিধানের জন্য ভারত গবর্ণমেন্টকে 
বন্রবান্‌ হইতে পরামর্শ দেন। লর্ড অক্ল্যা্ড 
আফগ্রানিস্থানের আমীর দোস্ত মহন্মদের 
সহিত সখ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলেকজাগার বার্ণেস্‌কে দুতরূপে 


প্রথম আফ-গান যুদ্ধ 


১৮৩৯-৪২ খুঃ 


রুশ প্রতিরোধ নীতি 


দোত্ত মহম্মদ 


৩৫৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


কাবুলে. প্রেরণ করেন। ভারত গবর্ণমেন্টের অহথরোে মহারাজ! 
রণজিৎ সিংহ যদি আফগ্রানদিগকে পেশোয়ার শহর প্রত্যর্পণ করিতে 
সম্মত. হন তবে আমীর বৃটিশের সধ্যাবদ্ধ হইতে প্রস্তুত, এইরূপ 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত লর্ড অকৃল্যাও শিখরাজের বিরাগভাজন 
হইতে সাহসী হইলেন না। ফলে দোস্ত মহম্মদ রুশিয়ার এক দূতকে 

' সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড অক্ল্যাও দোস্ত যহন্মদকে তাড়াইয়া 
তাহার স্থানে বৃটিশের আজ্ঞাবীন কোন আফগান নায়ককে বসাইবার 

সঙ্কল্প করিলেন।. কাবুলের ভূত পুর্ব _নরপতি শাহ সুজা এই সময় 

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি: বুধিয়ানায়. বুটিশের বৃত্তিভোগী হইয়া বাস 

রী করিতেছিলেন। বড়লাট তাহাকেই পচ্ছন্দ 


করিলেন ; শাহ সুজা, রণজিৎ সিংহ এবং ইংরেজ এই তিন পক্ষ মিত্রতা- 
স্থত্রে আবদ্ধ হইলেন ( ১৮৩৮ খুঃ) 


যুদ্ধারস্ত £_ প্রথমে মিত্রশক্তির জয়লাভ হইল। কান্দাহার, গজনী 
শাহ হুজার রাজ্যাভিষেক এবং কাবুল তাহাদের অধিকারে আসে। 
পি দোস্ত মহন্মদ আত্মসমর্পণ করিলেন এবং 

তাহার স্থানে তাহার প্রতি্বন্বীকে বিজয় গৌরবে অভিষিক্ত করা হইল। 
কিন্ত আফগ্রানগণ শাহ স্থজাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না। তাহার 
রাজন বৃটিশ সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে লাগিস। ্বাধীনতাপ্রিয় 
আফগ্রানগণ স্বতঃই বৈদেশিকদের প্রতি গভীর বিদ্বেষ 
করিত। বিদেশী পৈনিকগণের নীতিবিরুদ্ আচরণের ফলে 


ও গুহ হইতে টানিয়া 

-.. কুশলতার অভাব আনিয়| নির্দয়ভারে ৰ হত্যা করে (১৮৪৯ খৃঃ) ) 

বৃটিশ বাজপ্ররুষগণ এই দারুণ বিপদের সময় কিছুমাত্র সাহস ও. 
নক $ £ 


ee খর হু 


এ 


লর্জ এলেনবরা ৩৫৯ 


কাৰ্্যকুশলতা.দেখাইতে পারিলেন না।. তখনও বৃটিশ সেনা কাবুল 
দুর্গ অধিকার করিয়া মিত্রবল না আসা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে 
পারিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ স্থানত্যাগ করাই সঙ্গত বলিয়া মনে 
করিলেন। বুটিশের কাবুলস্থিত অমাত্য ম্যাকৃনাটন দোস্ত মহল্মদের 
পুল আকবর খাঁর সহিত এক অপমানকর সন্ধি স্থাপন করিয়া বমিলেন। 
ইহার পর ম্যাক্নাটন আকবর খাঁর সহিত সাক্ষাৎকার কালে 
নিহত হন। 

বুটিশ নায়কগণ তখন গোলাবারুদ সব ত্যাগ করিয়া একরূপ নিরন্তর 
হুইয়াই তুবারাচ্ছনন দুর্গম প্রান্তরের মধ্য দিয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। দারুণ শীতে ও আফ্গানদের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে ক্রমশঃ 
হীনবল হইয়া তাহারা ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
আকবর খাঁ ক্রুদ্ধ আফ্গাঁনদিগকে শান্ত 
করিতে পারেন নাই। আফ্গান প্রান্তরের 
'বিপদসন্কুল পথে ফিরিয়া আসিবার কালে বুটিশ সৈন্য ও অনুচরবর্ধের 
‘সংখ্যা প্রায় ১৬,৫০০ ছিল। ইহাদের মধ্যে ১২ জন আকবর খাঁর 
নিকট আত্মসমর্পণ করে । আর বাকি সব পথে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 
কেবল ডাঃ ব্রাইডন নামক এক ব্যক্তি জালালাবাদে ফিরিয়া আসিয়া 
তাঁহাদের এই শোচনীয় কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। 

লর্ভ৬এলেনবরা! (১৮5২-৪৪ খৃঃ) £__আক্গান যুদ্ধে ইংরেজ 
গবর্ণমেন্ট এতদূর ভগ্নোদ্যম হইয়াছিলেন যে লর্ড এলেনবরা ১৮৪২ 
অন্দে বড়লাটের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ধ্বংসাবশিষ্ট বৃটিশ সৈন্তের 
“আফ্গান-ভূমি ত্যাগই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। কিন্ত পরাঁভবের 
কলঙ্ক লইয়া পলায়ন সকলের মনঃপৃত হইল না) অবশেষে 
গবর্ণমেন্ট কান্দাহার হইতে নট এবং পেশোরার হইতে পোলককে 
বুদ্ধে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। বুটিশবাহিনী গজনী নগর 


বৃটিশ সৈন্যের ধ্বংস 


৩৬০ ভারতবধের ইতিহাস 


এবং দুর্গ বিধ্বস্ত করিল) আগ্রেয়ান্তর দ্বারা কাবুলের প্রকাণ্ড 
বাজার উড়াইয়া দেওয়া! হইল। বৃটিশ সেনা অতঃপর বিজর়গঞের 
ভারতে ফিরিয়া আসিল 3 লর্ড এলেনবরা তাহাদিগকে অত্যধিক 
জাকজমকের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। দোস্ত মহম্মদকে কাবুলে 
ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। শাহ সুজা ইতিমধ্যেই 
শব্ৰহপ্তে নিহত হইয়াছিলেন। 

॥ সিন্ধুদেশ জর (১৮৪৩ খৃঃ) £_ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে 
ee সিন্ধু দেশ তালপুরের আমীর বা মীরগণের 
EM দ্বারা শাসিত হৃইতেছিল। বহুদিন হইতে 

“ সরকারের দৃষ্টি এইদেশের দিকে 
প্রসারিত হইয়াছিল। ১৮০৯ ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দ আমীরদিগের সহিত 
বন্ধুতা-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়! বৃটিশ গবর্ণমে্ট সিন্ধভূমি হইতে ফরাসী 
প্রভাব বিলুপ্ত করিয়া দেন। বেটিঙ্ক আমীরদিগের সহিত এক সন্ধি 
করেন। তাহাতে স্থির হয় যে হিন্দুহ্থানের বণিক ব্যবসায়িগণ 
সিদ্ধুদেশে বিনা বাধায় ব্যবসায় করিতে পারিবেন। কিন্ত সামরিক 
আয়োজনের জন্য সিন্ধুজনপদে রণতরী প্রভৃতি প্রেরণ নিষিদ্ধ থাকিবে 

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে অক্ল্যা সিন্ধুদেশে একজন, 

প্রতিনিধি নিয়োগ প্রতিনিধি (Resident) রাখিবার ব্যবস্থা 
করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে পূর্বের সন্ধি ভঙ্গ 

করিয়া এক নূতন সন্ধির প্রবর্তন করা হয়, তাহাতে সিন্ধুদেশকে 
পষ্টরপেই বৃটিশ কর্তৃ্বাধীনে আনা হইল এবং একদল সৈন্য রাখার 


দির যাহা খরচ তাহা! আমীরদিগের নিকট 


হইতে 
নিন্দে আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে 
ই 


ইবেজরাজের প্রতিকুলাচিরণ করিয়াছেন 


বলিয়া আশীরদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করা হয় ॥ 


৬. 


গোফ্লির়র সংগ্রাম - ৩৬১ 
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১৮৪২ খৃষ্টাব্নে সার: চালস্‌ নেপিয়র রাজনৈতিক ও সামরিক বিধি 


ব্যবস্থা করিবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া 
সিন্ধদেশে প্রেরিত হন। নেপিয়র এমন' 
ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন যেন তিনিই 
সিদ্ধুদেশের প্রকৃত মালিক। তাহার উদ্ধত ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হইয়া" 

দুৰ্দান্ত বালুচি যোদ্ধগণ ইংরেজ প্রতিনিধির 


দিন্ধুদেশ 
নেঁপিয়র 


বালুচি বিদ্রোহ র 

মিয়ানী ও দাবে। আবাসস্থল আক্রমণ করিল (১৮৪৩ খৃঃ )। 
তখন রীতিমত বুদ্ধ আরম্ভ হয়। মিয়ানী এবং 
দাবো নামক স্থানে টি ₹রেজ সৈন্য 

সিন্ধুদেশ জয় [বো নামক স্থানে দুইটি যুদ্ধে ইংরে সৈন্যদল" 


| জয়লাভ করে। আমীরগণ রাজ্য হইতে 
বিতাড়িত হইলেন এবং সিন্ধুজনপদ বৃটিশ এলাকাভুক্ত হইয়া গেল। 
গোয়ালিয়র সংগ্রাম (১৮৪৩ খৃঃ) £_ ১৮১৭-১৯ খৃষ্টাব্দের মরাঠা/ 
যুদ্ধের অবসানে,যে সকল দেশীয় রাজ্য শতক্র নদের দক্ষিণস্থিত ভীরত- 
খণ্ডে বর্তমান ছিল তন্মধ্যে সিদ্ধিয়া বংশ শাসিত, চল্লিশ সহজ সৈনিক- 
সুরক্ষিত, গোয়ালিয়র রাজ্যই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া! পরিগণিত 
হইত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সিন্ধিয়া অপুত্ৰক অবস্থায় স্বৰ্গারোহণ- 
করিলে এক বালককে দত্তক পুভ্ররূপে গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসান- 
হয়। এই বালকের অভিভাবক নিয়োগ সথন্ধে গোলযোগ উপস্থিত 
হইল এবং গোয়ালিয়রের বিশাল সেনাদলে অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। লর্ড এলেনবরা দেখিলেন যে এই বৃহৎ গোয়ালিয়র 
বাহিনী যদি পঞ্জাবের শিখদের সহিত যোগদান করে, তাহ! হইলে: 
ইহাদের সন্মিলিত শক্তিকে দমন করা৷ ইংরেজদিগের পক্ষে কঠিন, 
হুইবে। তিনি এই মিলনের সম্ভাবনা দুরীভূত 
করিবার জন্য চম্বল নদীতীরে শৈন্য প্রেরণ 
করিলেন। মহারাজপুর এবং পনিয়ারের রণক্ষেত্রে সিখিয়ার সৈশ্ঠদল 


মহারাজপুর ও পনিয়ার 


-৩৬২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


পরাজিত হইল। গোয়ালিয়রের শাসনভার এক অমাত্য সভার উপর 
অপিত হুইল এবং স্থির হইল যে এই সভা স্থানীয় বৃটিশ প্রতিনিধির 
পরামর্শ অনুসারে রাজকাধ্য পরিচালন করিবেন। রাজ্যের .সৈন্তসংখ্যা 
কমাইয়া দেওয়া হয় এবং কতিপর বৃটিশ পেনাশায়কের অধীনে একটি 
সৈন্যদল গঠিত হইল ৷ র্‌ 

লর্ড হাডিগ্ (১৮৪৪-৪৮ খৃঃ) 2১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেনবর! 
বিলাতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ পাইলেন | ইহার পরে সার হেন্রী 


(পরে লর্ড) হাডিজ্জ ভারতের সর্বপ্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
‘ইনি একজন বিচক্ষণ যোদ্ধ,পুরুষ ছিলেন। 
আভ্যন্তরীণ সংস্কার £__বড়লাট পদে অধিচিত 


হইয়া ইনি দেশীয় 
াজ্যগুলির মধ্যে শিশুহত্যা ও সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন 
এবং খন্দদিগের মধ্যে যাহাতে নরবলি প্রথা উঠিয়া যায়, তাহার জগ্ঠও ৮ 
বিশেষ আয়াস স্বীকার করেন। শিক্ষার উন্নতি 
সামাজিক Oa 
টি বিধানে ইনি উদ্ভোগী ইইয়াছিলেন। এই 
শহৎকাৰ্য্যে সাফল্য লাভের জন্ত ভারত সরকার 


ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্বাসাগর, 


* মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের যনীবিগণের নিকট বিশেষভাবে খনী । 


- সাজি 


পঞ্চনদ্ে সাত্রাজ্য প্রসার ৩৬৩ 


একত্রিত করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। সে আশা 


চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। তথাপি তিনি: একেবারে ভগ্গোগ্তম 
হুইলেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে হায়দারুর যুদ্ধে তিনি আফগ্রানদিগকে 
পরাজিত 'করেন। দশ বৎসর পরে নাওসেরার নিকটস্থিত থেরির 
মহাবুদ্ধেও তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন । ৯৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার 
শিখদিগের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আসে এবং শুরশ্রেষ্ঠ হরিসিংহ নালওয়াঁর 
সুযোগ্য হস্তে সীমান্ত প্রদেশের রক্ষাভার অপিত করা হয়। বিজয়দৃপ্ত 
-শিখদিগের আক্রমণের উদ্দাম বেগ আফ গান সীমান্ত ছাড়াইয়া সিদ্ধুদেশে 
পৰ্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরেজেরা আবার রণজিৎ সিংহের 
অজেয় বাহিনীর গতিরোধ করেন। বারংবার সাম্রাজ্য বিস্তারে ভগ্ন- 
মনোরথ হইলেও রণজিৎ জীবনসায়াহ্নে যে রাজ্যে অপ্রতিহত ভাবে 
শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, উহার পরাক্রম এবং এ্রশ্বর্ষ্যের 
খ্যাতি দুরদূরান্তে ছড়াইর়া পড়িয়াছিল। রণজিৎ শুধু একটা সাত্রাজ্যই 
স্থাপন করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি যে দুদ্ধর্য খুলুসা সৈন্যদল স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন তাহা স্ববশে আনিতে বুটিশ-সিংহের বিলক্ষণ বেগ পাইতে 
হুইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাবীর মানবলীলা সন্বরণ করেন। 
তখন রাজ্যে দারুণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল রাজধানীর 
'অমাত্যবর্দ রাষ্ট্রশাসনে অক্ষম হইলেন এবং খালুসা সৈন্তগণ রাজ্যের 
সর্ধসবর্বা হইয়া উঠিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে 
রণজিতের নাবালক পুভ্র দলীপ পিংহকে 
পিতৃ সিংহাসনে স্থাপিত কর! হয় এবং রাণী বুন্দা বা বিন্দন তাহার 
অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে খাল্মাবাহিনীর নায়কগণই 
৪ প্রক্কৃতপক্ষে রাজ্য চালাইতেছিল |. লাহোরের 
যুদ্ধের কারণ 

ly অমাত্যগণ ইহাদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শেষে ইছারা স্থির 


খাল্সা সৈন্যদল 
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মলে করা সঙ্গত নহে। তাহারা ভাবিয়াছিল যে ইংরেজেরা৷ তাহাদের 
স্বাধীনতা হরণ করিতে উগ্ভত। ইংরেজদ্িগের কয়েকটি কাধ্যের জন্য 
শিখদিগের এই বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়। শতদ্র নদের উপর সেতু 
নিৰ্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ইংরেজগণ নৌকা তৈয়ারী করিতেছিলেন। 
মগতানের দিকে অগ্রসর হুইবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধদেশে একদল সৈ 
) < হইয়াছিল এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের দুর্গ সমূহে দলে দলে 
নূতন সৈন্যের সমাবেশ হইতে লাগিল। এই বি 


দিলেন, তখন তাহার! স্বতঃই ভাবী 


পুল সমরায়োজন 
শিখদিগের নিকট অবিদিত রহিল না। সতরাং যখন লাহোর 
দরবার জন্মভূমির এই আসন্ন বিপদের কথা খাল্সাগণকে বুঝাইয়া 


যুদ্ধের আরম্ভ হয়। চারিটি যুদ্ধ 


ফিরু শহর, ফিরোজ শহর বা ফিরোজশায়, তৃতীয়টি আলিওয়ালে 
এবং চতুর্থট সোত্রাগুতে। 


বিচলিত হইল। কিন্তু শেষে ভীষণ যুদ্ধের পর শিখ সৈন্যদল 
দিল। অমাত্য লালসিংহের অযোগ্যতার জন্যই এই পরাজয় ঘটিয়াছিল 
ফিরোজশা (১৮৪৫ খৃঃ) £ 


রে ইংরেজগণ 
ফিরোজশাতে শিখদিগের পরিখা-বেষ্টিত সেনানিবেশ আক্রমণ 


Ir 


fr 


পঞ্চনকে সাভ্রাজ্য প্রসার ৩৬৫ 


করিলেন। , শিখেরা অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । দলে 
দলে ইংরেজসৈন্ত অগ্রসর হইতে গিয়া প্রতিহত হইল । ইংরেজদিগের 
প্রচুর বলক্ষয় হইয়াছিল। কিন্তু শিখ সেনাপতি তেজসিংহ হঠাৎ 
রণস্থল পরিত্যাগ করায় শিখদিগের আবার পরাজয় হইল। যদি 
মোখমচীদ বা হরিসিংহের ন্যায় সাহসী এবং রণদক্ষ সেনানী এই 
বুদ্ধ পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলে ইহার ফল বোধ হয় 
অন্যরূপ হইত। 
আলিওয়াল এবং সোত্রাওঁ (১৮৪৬ খৃঃ) £-১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 
রণজুরসিংহ মজীথিয়ের অধীনে শিখেরা শতদ্র নদ অতিক্রম করিল এবং 
আলিওয়াল নামক স্থানে ইংরেজদিগের সহিত এক ভীষণ যুদ্ধে খাল্সা 
সৈন্য পুনরায় পরাজিত হইল। শিখ সৈন্তদলের অধিকাংশ তখন 
সোব্রাপ্ুর সুরক্ষিত গড়ে অবস্থান করিতেছিল। কুয়াসার অন্ধকারে 
ইংরেজেরা শিখদ্িগকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিল। এবারও 
শিখদিগের পরাজয়ের কারণ শিখ সৈন্তাধ্যক্ষদিগের অভাবনীয় 
অকর্মপ্যতা, যাহার গূঢ় রহস্ত অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত। 
লাহোর এবং অস্থতসরের সন্ধি (১৮৪৬ খৃঃ ) £_বুদ্ধাবসানে 
বৃটিশ বাহিনী নৌ-সেতুর উপর দিয়া শত্রু পার হইল। ইংরেজেরা 
লাহোরের নিকট শিবির স্থাপন করিলেন এবং শিখ-সর্দারদিগকে 
বিপাশার মধ্যবর্তী জালন্ধর দোয়াব এবং শিখ মহারাজের শত্রুর 
বামনিকস্থ ভূ-সম্পন্তি বৃটিশ রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট হইল। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ 
কিছু টাকা নগদ ও কিছু টাকা কাশ্মীর ও জন্ঘু রাজ্য বিক্রয় করিয়া 
দিতে হইল। শিখ সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়| 
দেওয়া হইল। গোলাৰ সিংহ নামে লাহোর 
রাঁজসরকারের অধীনস্থ এক শাননকর্তা কাশ্মীর ক্রয় করিলেন। 


_গোলাব সিংহ 
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অস্ুতসরে এক নূতন সন্ধি হইল, তাহাতে গোলার সিংহ ও তাহার 
উত্তরাধিকারীদিগকে ক্রীত “দেশের রাজ! বলিয়া স্বীকার করা হইল। 


রি কিছুদিন পরে লাহোর দরবারের" সহিত, 
জাগা GS সন্ধি হইল । এই সন্ধিতে পঞ্জাবে 
টা একদল বৃটিশ সৈশ্য এবং রাজকাধ্যের জন্ঠ 


একটি অমাত্য-সভা গঠন স্থির হয়। প্রকৃত পক্ষে লাহোরের বুটিশ, 
প্রতিনিধিই সর্কে-সবধণ হইলেন 


লর্ভ/ভালহোৌজী (১৮৪৮-৫৬ খৃঃ) লৰ্ড হাডিঞ্জের-পর ১৮৪৮ 


(২) রাজ্য: 
( Doctrine of Lapse ). 


অঙসারে সামন্ত রাজ্য গ্রহণ ; (৩) অন্ঠান্ত উপায়ে রাজ্যাধিকার 5 


(৪) আভ্যন্তরীণ সংস্কার । 

ডালহোশী পঞ্জাব ও পেগ এই দুইটি প্রদেশ বাহুবলে জয় করিয়া- 
ছিলেন এবং তজ্জন্ত তাহাকে ছুইটি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল ॥ 
এই ছুই যুদ্ধ দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ ( ১৮৪৮-৪৯ খৃঃ) এবং দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ 
(১৮৫২ খৃঃ ) বলিয়া খ্যাত। 

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খৃঃ ) £_পঞ্জারে বৃটিশ আধিপত্য 
স্থাপনে শিখেরা সন্ত হইতে পারে নাই। যদিও ইংরেজের সহিত 
সংগ্রামে তাহাদের অপরিমিত 


ছিল, তথাপি তাহারা আপনা 
পরাভূত মনে করে নাই। শিখ 
লাঞ্ছনার জন্য বিশ্বাসঘ 
বরূপ ইংরেজের অনুগ্রহ 


বলক্ষয় হৃইয়া-- 
দিগকে সম্পূর্ণ 
বীরগণের মনে 
[তক গেশাপতিগণই 
নাত করিয়াছিল টে, 


যুদ্ধের কারণ 


হইয়াছিল বে তাহাদের 
দায়ী। ইহারা পুরস্কার 


৯০ 


পঞ্চনদে,সাআাজ্য প্রসার ৩৬৭. 


কিন্ত সেই সঙ্গে দেশের লোকের শ্রদ্ধা হারাইল। রাণীমাতা বিন্দনের" 
প্রতি কঠোর ব্যবহার অসন্তোষের অগ্রিকে এমনি করিয়া জালাইয় 
রাখিয়াছিল যে উহা যেকোন মুহুর্তে বিরাট আকার ধারণ করিয়া 
মহাপ্রলয় সংঘটিত করিতে পারে । এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে তাহা 
শীঘ্রই প্রমাণিত হইল। মৃলতানের শাসনকর্তা মূলরাজের সহিত 
লাহোরের অমাত্যবর্ণের বিরোধ হওয়াতে, তিনি পদত্যাগ করেন 
লাহোর দরবার এই পদত্যাগ মঞ্জুর করিলেন। খাঁ সিংহ নামক 
মূলতানের নূতন শাসনকর্তা দুইজন ইংরেজ কর্ম্মচারী সমভিব্যাহীরে যখন" 
মূলতানে পৌছিলেন,তখন ইংরেজ কর্মচারী 
দুইটি নিহত হন। এই ব্যাপারে মূলরাজ সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। লাহোরের কর্তৃপক্ষ রাজা শেরসিংহের 
অধীনে একদল সৈম্ঠ মূলতানে পাঠাইলেন। তাহারা কিন্তু বিদ্রোহীদের: 
সহিত মিলিত হইল । মহারাণী ঝিন্দনের 
মহারাণী বিন্দন ওরোচনায় সমগ্র পঞ্জাবে অসন্তোষের অগ্নি' 
জলিয়া উঠিল এবং শিখ সন্দীরগণ রণসাজে- 
সজ্জিত হইতে লাগিলেন।॥ পেশোয়ার পাইবার লোভে শিখদিগের 
পুরাতন শত্রু আক্গানরা শিখদিগের পক্ষে যোগদান করিল। 

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লর্ড ডালহৌগী ঘোষণা করিলেন,__. 
“শিখ জাতি যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়াছে; তাহাদিগের সমর-সাঁধ অবশুই 
মিটিবে।” লুর্ভ_গফ্ষের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য ইরাবতী নদী 
অতিক্রম করিল। শিখ সেনাপতি শেরসিংহ তখন রামনগরে শিবির 
ফেলিয়! অবস্থান করিতেছিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল বুদ্ধ বাধিল। 
ই. শেরসিংহ কামান ও যুদ্ধের অন্তান্য সরঞ্জাম 
লইয়া চিলিয়ান্ওয়ালা নামক দুর্গম স্থানে 
আশ্রয় লইলেন।, এখানে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৩ই- 


মূলরাজ 


চিলিয়ান্ওয়ালার খুব 
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জানুয়ারি, ৯৮৪৯ খৃঃ )। সৈনিক ও সেনানায়ক লইয়া বুটিশের ২,৪০০ 

লোক, কয়েকটি কামান ও তিনটি পতাকা ন হইল। কিন্তু ১৮৪৯ 

- খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারি ইংরাজেরা মূলতান 

SEER জয় করিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর 

লর্ড গফ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাটে শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন 

- (২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯ খৃঃ )। এইবারে 

চা শিখ লৈদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। 

>২ই মার্চ শেরসিংহ অন্তর ত্যাগ করিলেন এবং শিখগণ বুটিশের 

১৮৪০১৭ 

বশ্যত| স্বীকার করিল। ২ মাচ্চ লর্ড ডাল 

পতর্ারা পঞ্জাব ইংরেজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। দলীপ 

সিংহ নিজে এই সকল ব্যাপারে লিপ্ত না 

ছা থাকিলেও তাহাকে উহার ফলভোগ করিতে 

হইল। তিনি সিংহাসন্চ্যত হইলেন এবং 

পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত হইল। 3 

দ্বিতীয় ত্হ্ম যুদ্ধ (১৮৫২ খৃঃ ) * বৃটিশ বণিকদের সহিত 47 
রববাসীর সাব ছিল না। বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিগণও ব্রহ্মদেশে 
অপমানিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পু আরম্ভ হইল। ভালহৌসীর 
কার্ধ্য-তৎপরতার ফলে অলপকাল মধ্যেই বৃদ্ধের বিরাম এবং বিরোধের 
চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রথম ব্রহ্ম বুদ্ধে ইংরেজের! যে ভ্রম 
করিয়াছিলেন, এবারে আর তাহা হইল না। বিজয়ী বুটিশসৈন্ঠ 
একে একে মার্ভাবান্‌, রেস্ুণের বিখ্যাত প্যাগরোডা, বেসিন, প্রোম এবং 
পেগ অধিকার করিল। বর্ম গবর্ণমেন্ট যথাবিধি সন্ধি করিতে অস্বীরুত 
বই হইলে, ইংরেজেরা ঘোবণাদারা পেগ প্রদেশ 
হাচশ বাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। পেগ 


প ভারত সাম্রাজ্যের ুর্বদিকের সীমানা 


তাহার জন্ত বৎসরে 


বৃটিশ অধিকারভূক্ত হই 


ua 


ব্ৰন্নেপ্দাত্রাজ্য প্রসার ৩৬৯ 


১১১53১৪1232 রাত 
সাল্উইন্‌ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বঙ্গোপসাগর-কুলে সৰ্ব্বত বৃটিশের 


-জয়-পতাক! উড্টীন হইল । 

স্বত্বভুংশনীতি ( Doctrine of Lapse ) :—ভারত_ সরকারের 
অনুমোদিত উত্তরাধিকারীর অভাবে আশ্রিত ও অস্থগৃহীত সামন্ত রাজ্যের 
স্বত্ব সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত, এই নীতি অনুসারে লর্ড ভালহৌসী 
অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য 'বুটিশ অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। 
তিনি মনে করিতেন যে দেশীয় নৃপগণের শাসন অপেক্ষা বৃটিশ 
শাসন প্রজাবর্শের পক্ষে কল্যাণকর । তাই তিনি প্রচার করিলেন যে 
বুটিশের আশ্রিত এবং অনুগূহীত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুভ্রক 
“অবস্থায় পরলোকগমন করিলে সেই রাজ্য বৃটিশ সাত্রাজ্যতুক্ত হইবে। 
সরকার বাহাদুর অনুমোদন না করিলে কোন রাজ্যে দত্তক পুলের স্বত্ব 
স্বীকৃত হইবে না। এই নীতি অনুসারে সাতারা, ঝাসি, নাগপুর এবং 
অন্তান্ত কয়েকটি রাজ্য বৃটিশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল ; কর্ণাটক ও 
তাঞ্জোরের ভূতপূর্বব নৃপগণের বৃত্তি ও পদমধ্যাদা সম্বন্ধেও এরপ ব্যবস্থা 
করা হয়। দ্বিতীয় বাজীরাওএর দত্তক পুত্র 
নানাযাহেব সম্বন্ধে বলা হইল যে তাহার 
পিতাকে যে মাঁগহার] দেওয়া হইয়াছিল উহা তাহার ব্যক্তিগত সন্মান ; 
তাহার অবর্তমানে এ মাসহারা তাহার উত্তরাধিকারী পাইবেন না। 

“প্রজার হিতার্থে রাজ্যাধিকীর” ₹_ লর্ড ডালহৌসী অন্ত 
উপায়েও অনেক দেশীয় রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । “স্বত্ব-ভ্রংশ” নীতির 


নানানাহেব 


উল্লেখ না করিয়া বেটিক্কের স্ায় কেবলমাত্র “প্রজার মঙ্গল” এই" 


অজুহাতে ত তিনি: কয়েকটি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার মতে 
দেশীয় “কু-শাসন” অপেক্ষা বৃটিশ শাসনই 
অধিক মহগলদা়ক। কু-শাসনের জন্যই 


অযোধ]ার নবাব বাহাদুরের বিস্তীর্ণ জনপদ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ 
১৪ 


অযোধ্যা 


Re 


৩৭০ ভারতবধষের হতিহাস 


রাভ্যাস্তর্গত করা হইল । অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে 
বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করা হয় । 
সিকিম, সন্দলপুর এবং বেরার £-হুইটি বৃটিশ প্রজার উপর 
অত্যাচার করার অপরাধে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিকিম রাজ্যের কিয়দংশ: 
ভারত গবর্ণমেন্ট অধিকার করিয়া. লইলেন। উড়িধ্যার অন্তর্গত 
সঙ্লপুরের রাজা অপুত্রক অবস্থায় যৃত্যুযুখে পতিত হইলে, সম্বলপুর 
বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। দক্ষিণাপথে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাহার রাজ্যে 
একদল বৃটিশ সৈন্য প্রতিপালনের ব্যয়ের 
FEARS নিমিত্ত কোম্পানিকে যে টাকা দিবেন 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা সময়মত দিতে পারেন নাই বলিয়! 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি হয়, তাহাতে নিজাম তাহার পূর্ব খণের 
পরিবর্তে বেরার প্রদেশটি বুটিশ সরকারকে সমর্পণ করেন। 
আভ্যন্তরীণ শাসন £_ুদ্ধাদির আয়োজন ব্যাপারে লর্ড 
ডালহোসী যেমন দক্ষ ছিলেন, শাসন ব্যাপারেও তাহা হইতে কিছু কম 
ছিলেন না। তিনি সেকেলে কার্ধয-পদ্ধতি বদ্লাইয়া শাসন-বিভাগের,: 
সবিশেষ উন্নতিবিধান করেন। রাস্তা তৈয়ারী, রেলপথ নির্মাণ এবং 
পর়ঃপ্রণালী খনন দ্বারা যাহাতে দেশের শীবৃদ্ধি হয় সেই উদ্দেষ্যে তিনি 
টাকার পূর্ত বিভাগের (81110 Works Depart- 
২ ment) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহারই 
সময় প্রথম ভারতীয় রেলপথ নির্মিত হয় এবং গঙ্গার বিখ্যাত খাল 
খনন সম্পূর্ণ হয়। তিনি লোহিত সাগরের মধ্য 


দিয়া বিলাত হইতে 
ভি জজ টি 
সন্ত! ডাকটিকিট ও ঠারতে জলপথে গমনাগমনের হি 
টোল বানি এতডিন্ তিনি ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ 
I অর্থাৎ বৈদ্যুতিক বাৰ্তা 


বহন এবং অল্প 
ডাক মাশুলে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার 


৩, 


রা এছ. 


এ 


শ্মাসন-সংস্কার ৩৭১ 


সময়ে হিন্দু বিধবাদিগের পুনবিবাহের ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ হয়। পণ্ডিত 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একান্তিক যত্রে এই নূতন আইন প্রবন্তিত 
হইয়াছিল। ধৰ্ম্মান্তর গ্রহণে যাহাতে সম্পত্তি নষ্ট না হয় বড়লাট 
তাহারও ব্যবস্থা করেন। বাংলা প্রদেশ সুশাসনের জন্য. একজন 
A লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বা ছোটলাট নিযুক্ত 
চির হইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সার চাল্‌ সূ উড. 
বিলাত হইতে তাহার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিষয়ক 
আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন। ভারত গবর্ণমেপ্ট এই আজ্ঞাপত্র অন্থ্যারী 
শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন ও বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের উদ্যোগ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 
কোম্পানি পুনরায় এক সনন্দ পান, ইহাই তাহাদের শেষ সনন্দ । 
বিলাতে ডিরেক্টর বা পরিচালক সভার গঠন পরিবর্তিত হয়। 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চ রাজকার্য্যে (সিভিল সাভিস ) 
কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ায় স্বজন পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা 
অনেকটা কমিয়া গেল । 
লর্ড ডালহোসীর কার্য্যের সমালোচনা! 2 লর্ড ভালহৌসী 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । সমরায়োজন ও রাজ্যভয় ব্যাপারে তিনি অসাধারণ 
শক্তি ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। তিনিই ভারতের অভ্যন্তরে বৃটিশ 
আধিপত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন। শাসন বিভাগে তিনি যে সকল 
স্থনিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এবং প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে যে আয়াস 
স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসনীয় । কিন্তু তিনি ক্ষমৃতাপ্রিয় ও 
কতৃত্বাভিমানী ছিলেন, কাহারও সহিত তাহার মতদৈধ ঘটিলে তিনি 
তাহা সহ করিতে পারিতেন না। সামন্ত রাজ্যগুলি অধিকারকালে 
দেশীয় লোকের মতামত তিনি বড় গ্রাহ্থ করেন নাই ; তাহার পরবর্তী 


১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ 


৩৭২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


শাসনকর্ভীর সময়ে যে ভীষণ সমরানলে সমগ্র আব্যাবর্ড ভস্মীভূত 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল সেই ব্যাপারে ডালহোসীর দায়িত্ব বড় 
কম নহে। 
লর্ভক্যানিং (১৮৫৬-৬২ খুঃ) : লর্ড ডালহৌসীর পর লর্ড 
ক্যানিং ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। এদেশে আসিয়া ইনি 
= সর্বপ্রথমে যে কাজগুলি করেন, 
তাহার মধ্যে কলিকাতা, 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 
হা (১৮৫৭ খুঃ) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। এই 
সকল বিগ্ভায়তন দেশের মধ্যে 
যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার 
করিয়াছে : তাহার প্রভাব 
অপরিমেয়। ভার তবাসী 
আগ্রহের সহিত গ্রতীচ্যের 
দর্শন, সমা'জবিধি, অর্থনীতি, 


রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি আয়ন্ত করিতে 
আরম্ভ করিল। ফলে এদেশে এক নব 


বিশ্ব 


লর্ড ক্যানিং 


‘স্‌ এবং তাহার পরবর্তী 
ফলে ধীরে ধীরে বন্ধিত 
হইবার উপক্রম হইল। এই 
হী বিদ্রোহ বলিয়া খ্যাত 


& 


রি 


সিপাহী বিদ্রোহ ৩৭৩ 


সিপান্তী বিদ্রোহের কারণ £₹_সিপাহী বিদ্রোহের কারণ 
অনেকগুলি। ডালহৌসীর সামস্তরাজ্য কবলিত করার প্রয়াস, তাহার ; 
অনুমোদিত স্বত্বলোপ নীতি এবং দিলীর বাদশাহকে পুরাতন রাজধানী 
হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা, এ সমস্তই 
প্রাচীন রাজবংশীয়দিগের মনে ভীতির সঞ্চার 
করিয়াছিল। অসন্তোষের ভাব অযোধ্যা 
বিশেষ করিয়া! দেখা দেয়। সিপাহী সৈন্যদলের বহু লোক এ প্রদেশের 
অধিবাসী ছিল। ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের ঈপ্সিত উচ্চাকাজ্া 
পুরণ ও শাসন-কর্তৃত্বলাভের পথ ইংরেজের , 
সামাজিক ও Lh 
না রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া 
আসিতেছিল। প্রাচীন পন্থী ভারতীয়দিগের 
মধ্য হইতেই বাংলা, বিহার, অযোধ্যা ও গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী দেশের 
অধিকাংশ সিপাহী সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহারা অন্গমান করিতেছিল যে 
ভারতবর্ষকে এবং ভারতীয়দিগকে ইউরোপের ধৰ্ম্ম ও সভ্যতার অনুগামী ,. 
করাই গবর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত সমাজ-সংস্কার ও নব শিক্ষা-পদ্ধতির উদেশ্য । 
পুণ্যধাম আৰ্য্যাবর্তের বাহিরে ব্ৰহ্মাদি দেশে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় 
সিপাহীদিগের রাজভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে 
লাগিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুশিয়াবাসীদিগের 
বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ, ইউরোপীয় কর্মচারীর সংখ্যা হাস, এবং 
সেনাদলের উচ্ছঙ্খলতার প্রসার লক্ষ্য করিয়! সিপাহীগণ মনে করিল এই 
সময়ে সহজেই ইংরেজদিগকে বিপর্যস্ত করা যাইতে পারে। অবশেষে 
যখন এনৃফিল্ড রাইফেল নামক এক প্রকা 
বন্দুক প্রচলন করা হইল, যাহার 
পশু-চধ্িতে প্রস্তুত, তখন অসন্তোবের বহ্নি প্রজলিত হইয়া 
হইতে নৰ্ম্মদ! তীর পর্য্যন্ত ভূমিখগ গ্রাস করিতে উদ্বত হইল। 


রাজনৈতিক 
কারণ 


সামরিক কারণ 


চব্রি-নির্দিত টোট! 


৩৭৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


সিপাহী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য :_এই বিদ্রোহ মুখ্যতঃ সমরব্যবসারী 
সিগাহীদের ব্যাপার এবং প্রধানতঃ তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
কেবলমাত্র: অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে ইহ! জাতীয় বিপ্লবের আকার 
ধারণ করিয়াছিল। বিদ্রোহীদের পক্ষে কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী 
নায়কের আবির্ভাব হয় নাই। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে বিশেষ 
এক্য ছিল না এবং তাহারা এমন সব কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল যাহার 
বিকলতা অবশ্ঠস্তাবী। একমাত্র মধ্য-ভারতের বিদ্রোহীরা রণকৌশল 
EEE এবং সুনেতৃত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিল। 
ইহাদের নায়ক নায়িকাগণের মধ্যে এক বীর 


রমণীর নাম সর্বাপেক্ষা স্বরণীয় । ইনি ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই । 
বিদ্রোহের বিস্তার 


কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ 


দিল্লী, কাণপুর এবং লক্ষে) 
করিল। ন্্মদার দক্ষিণে 
শিখ ও ও্বাদিগের GE বিশেষ কোন চিন দেখা দেয় 
রালভক্তি নাই। সার জন লরেন্স ও হার সহকরিগণ 
পঞ্জাবের শিখ সর্দারদিগকে সংযত বাখিয়া- 

ছিলেন। গোয়ালিয়রের সার দিনকর রাও, হায়দ্রাবাদের টা 


সিপ্ধাহী বিদ্রোহ ৩৭৫ 


সালার জঙ্গ, এবং নেপালের গুর্থাৰীর সার জঙ্গ বাহাছ্ুর-_-এই তিনজন 
ভারতবাসীর প্রযত্রে বিদ্রোহ-বন্কি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে 
পারে নাই। 

কাণপুর £_শেব পেশবা দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের উত্তরাধিকারী 
নানাসাহেব কাণপুরের নিকট বিঠুরে বাস করিতেন। তিনি স্থানীয় 
বিদ্রোহী দলের নেতা হইয়া নিজেকে পেশবা বলিয়া প্রচার করিলেন 
এবং বৃটিশ গৈন্তাবাস আক্রমণ করেন। নিরাপদে এলাহাবাদে 
.পৌছাইয় দিবার প্রতিশ্রুতিতে ছূর্গরক্ষী সৈন্তেরা সপরিবারে আত্মসমর্পণ 
করিল। কিন্ত ইহারা যখন নৌকাযোগে নদী পার হইতেছিল তখন 
তাহাদিগের উপর অজস্র গুলিবর্ষণ করা হয়। পুরুষদিগের মধ্যে প্রায় 
সকলেই নিহত হইয়াছিল; স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগকে বন্দী করা হইল। 
নীল ও হাভেলক্‌ কাণপুরে আসিয়া এই অত্যাচারের দারুণ প্রতিশোধ 
লইলেন। কিন্তু ইহাদিগের আগমনের পূর্বেই বন্দীদিগকে নির্দিয়ভাবে 
হত্য। করিয়া কুপ মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল । 

দিল্লী ৪_বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা! ছিল দিল্লী। এ নগর দখল 
করিয়া বিদ্রোহীদের কাবু করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। 
অন্বাল1 হইতে একদল বৃটিশ সেনা আসিয়া দিল্লীর সন্নিহিত পাহাড় 
অধিকার করিয়া সেখান হইতে নগরের উপর লক্ষ্য রাখিল। পঞ্জাব 
হইতে সার জন লরেন্স একদল নুতন সৈন্য পাঠাইলেন। নবাগত 
সৈনিকগণের মধ্যে নিকল্সন্‌ নামে একজন তেজস্বী যোছ্ধা এবং একদল 
শিখ ছিল | নিকল্সন্‌ দিল্লীর কাশ্মীর ফটক উড়াইয়| দিলেন। শহর 
ইংরেজদের অধিকারে আসিল। বিজয়ী নিকল্সন্‌ কিন্তু সমরক্ষেত্রে 
প্রাণত্যাগ করিলেন। হডজ্রন্‌ নামে একজন দুর্দান্ত সৈনিকের 
নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী বাদশাহ, তাহার ছুই পুক্র এবং এক 
.পৌন্রকে খুজিয়া বাহির করিয়া রাজকুমারগণকে গুলি করিয়া মারিল। 


ও ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বাদশাহ রেঙ্গুণে প্রেরিত হইয়া তাহার অবশিষ্ট দিনগুলি বন্দীভাবে. 
কাটাইয়াছিলেন। 3] 

লক্ষ্নৌ £_সার হেন্রি লরেন্স কিছুকালের জন্য লক্ষ রেসিডেন্সী 
(বৃটিশ প্রতিনিধির আবাস ) রক্ষা করিয়া বিদ্রোহীর গুলিতে প্রাণ 
হারাইলেন। অচিরে হাভেলক্‌ ও আউট্রাম সসৈন্ঠে রেসিডেন্দীতে 


“ 


| হইয়া কাণপুরের | 
গৈন্যাধ্যক্ষ উইওস্বামূকে পরাজিত করে; কিন্তু শেষে সার কোলিন্‌ 


ক্যাম্পবেল কর্তৃক তাতিয়া তোপি বিতাড়িত হন। ইত্যবসরে তাতিয়া Re 
ঝাঁসির রাণীর সহিত যোগ দিয়া মধ্য-ভারতে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া 

দিয়াছিলেন। সার হিউ রোজ বেতোয়ার যুদ্ধে তীতিয়া তোপিকে 

সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিলেন এবং বাসি দখল করেন। 
তাতিয়া গোয়ালিয়রের দিকে প্রস্থান করিলেন। 
মহারাজা বুটিশের মিত্র ছিলেন কিন্তু তাহার সৈ 
মিলিত হইল। সেনাপতি রোজ কালবিলম্ 


রাণী এবং. 
গোয়ালিয়রের, 
দল বিদ্রোহীদের সহিত 
না করিয়া দুইটি যুদ্ধে 
বিদ্রোহীদের পরাজিত ক য়াছিলেন। একটি 
বা রিয়াছিলেন। একটি 


1 


(জুন, ১৮৫৮ খৃঃ)। পরবৎসর তাতিয়া শক্রহস্তে বরা প্রঁড়িলেন এবং, 
বিচারে তাহার ফাঁসী হইল। 


নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় 
লইলেন এবং আর কখনও তাহাকে বৃটিশ রাজ্যে দেখা যায়, নাই । 


- 


কোম্পানু-রাজত্বের শেষ ৩৭৭: 


* একটা দেশের শাসনভার সামান্ত 


অযোধ্য। ও রোহিলখণ্ডে শান্তি স্থাপন £_অযোধ্যা ও 
রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহাগ্রি নির্বাপিত করিবার ভার লইলেন সার কোলিন্‌, 
ক্যাম্পবেল । নেপালের সার জঙ্গ বাহাদুর একদল গুর্খা তাজিয়া 
ব্যাহারে তাহীর বিশেব সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মাচ্চ 
মাসে লক্ষৌ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ অধিকারে আসিল; কিন্ত হি 
তালুকদারের দুর্গম প্রদেশে অনেকদিন খওযুদ্ধ চালাইয়াছিল। হি 
মাসে রোহিলখণ্ডে বেরেলী নগর অধিকৃত হওয়াতে উত্তর ভারতের রর 
বিগ্রহ এক রকম থামিয়া গেল। ৯৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই সন 
ভারতে শাস্তি ঘোবণা করা হয়। 

কোম্পানি-রাজত্বের শেষ :_পিপাহী-বিত্রোহ কোম্পানি-রাভদ্বের 
অবদান ঘটাইল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারতবর্ষের মত এত বড়; 


বণিক্‌ সম্প্রদায়ের উপর ফেলিয়া রাখা 
আর যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন নাঁ। 
স্থির হইল যে.ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর 
নিজ শাসনাবীনে যাইবে। এই ব্যবস্থা 
অনুসারে, ভারতবর্ষে যথাবিধি শান্তি 
ঘোষিত হইবার পূর্বেই 
চর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পালা 
ঠা নেন মহীসভায় এক 
আইন পাশ হইল। ইহাতে বিধিবদ্ধ 
হইল বে, ভারতবর্ষের শীসনভার 
ইংলণ্ডেশ্বরীর নিজসহস্তে শ্প্ত হইবে। 
তাহার নামে রাজমন্ত্রীদিগের মধে 
সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া পঞ্চদশ সদ সমন্বিত একটি সভার 


মছারাণা ভিক্টোরিয়া 
ঢ একজন বিশিষ্ট অমাত্য ভারত- 


১... 


৩৭৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


সাহায্যে ভারতবর্ষের শাসন-সংরক্ষণ কার্য্য পরিচালন করিবেন। গবর্ণর 

জেনারেল “রাজ-প্রতিনিবি” ( Viceroy ) 

ইংলগেখরীর অধীনে ভারতবর্ষ উপাধিতে ভূষিত হুইবেন। এই ব্যবস্থাকে 

EAE, Sil SEE --কারণ 

42,৯০০, (০ - 176%, কো্পানির লিগ সভার (Board of 

0০1৮০] ) সভাপতি হিসাবে যিনি প্ৰ্ৃতপক্ষে ভারত শাসন করিতেন 
তিনিও ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন একজন মন্্ীই ছিলেন। 

মহারাণীর ঘোষণা-পত্র (The Queen’s Pr 

১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ খুঃ৪_ লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদে এক বিরাট 

‘দরবার করিয়া প্রচার করিলেন যে ইংলগেখরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া 


শ্বহত্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঘোষণা-পত্রকে ভারত- 
বাসীদিগের মহাসনন্দ ( Magna 019) বলা হুইয়া থাকে। ইহা 


জানান হইল যে অতঃপর 
ধর্ম এবং সামাজিক ব্যাপারে 


00187796100 ) 


রাজকাধ্যে নিযুক্ত হইবেন ; বিজ্রোত 
প্রত্যক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত 
নিষ্কতি দেওয়া হইবে৷ 


ব্যাপারে 
বু শাজদও হইতে 


ত 


রর 


টি 


| 
| 


ষষ্ঠ খণ্ড 
বর্মন ভারত 
চতুন্ধিংশ অধ্যায় 


নবতন্ব প্রবর্তন ও বুটিশাধিরাজ্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি 


(১৮৫৮-৮০ খৃঃ ) 


এই সময়ের বিশেষত্ব £_ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসনাধীনে 
যাওয়ার পর প্রথম বাইশ বৎসরকে আমরা রাষ্ট্রতন্তরের পুনঃসংস্কার ও 
বৃটিশ সার্বভৌম শাসনের পূর্ণ অভিব্যক্তির কাল বলিতে পারি। 
“বিদ্রোহের ঝড় থামিয়! গিয়াছিল। দেশের সৰ্ব্বত্ৰ শান্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইলে প্রজা পুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি, শাসন-যন্ররের পুনর্গঠন, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি 
এবং বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে সাত্রাজ্য রক্ষার উপাম্ম--উ্ভীবিত 
হইতেছিল। এই সময়ের শেবার্দে অখণ্ড ভারতবর্ষে একচ্ছত্র মহারাজ্য 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের 

একচ্ছত্র রাজ্য প্রতি সহিত ভারতের সামন্ত নাজন 
বৃটিশাধিক্ৃত জনপদবাসী প্রজাবর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা 
হইয়াছিল 5 কিন্ত এই সকল নূতন রকমের বিধি ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান 
সত্বেও ভারতের দুঃখ দৈন্য ঘুচিল না। 

রি ৃ্িক্ষের করাল ছায়া ভারতাকাশ ছাইয়। 

নৈলিল ছাদের STUN দ্ত NS 
.গণ্যামান্ত অনেক লোক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহাদের চেষ্টা 


“সর্বত্র সফল হয় নাই। ফলে বহুলে কের প্রাণহানি হইয়াছিল। 


৩৮০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


প্রথম রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-৬২ খৃঃ ) 8 


বিদ্রোহানল নির্বাপিত করিবার সময় ক্যানিং সাহস ও পৌরুবের 
সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম ধৈধ্য ও স্ুস্থিরতার পরিচয় দিয়াছিলেন ; 
সেইভগ্তই তিনি পরিণামে জয়লাভ করেন। তাহার দেশীয় লোকেরা 
অনেকে ইহাতে জুদ্ধ হইক্া তাহাকে “কিরুণানিধি ক্যানিং” বলিয়া 
বিজ্রপ করিত, কিন্ত রাজ্যশাসন ব্যাপারে 
5 অন্ত পরিচয় দেন নাই 
বলিয়া আজও ভারতবাসীর নিকটে এ বিদ্রপাত্মক উপাধিই তাহার 
সম্মানের পরিবর্ধন করিতেছে। 
“শান্তি প্রতিষ্ঠা *-রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবার পর কয়েকমাস 
ক্যানিংএর শাস্তিস্থাপন করিতেই কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি আশি 


্বলংশ নীতির অবদান রাজা মহারাজাদিগকে অভয় দিয়া ঘোষণা 


ডি 
অস্বীকার করিয়া বা অন্ত কোন ছলে দেশীয় রাজ্য আর বৃটিশ 
অধিকারভুক্ত করা হইবে না। 


সমর বিভাগে গৃতিন ব্যবস্থা! £ বিদ্রোহের পর বুটিশ সৈনিকের 


সংখ্য| বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তোপখানার ভার বৃটিশ কন্মচারীদের: 
সম্পূর্ণ অধীনে রাখা হইল। 


আভ্যন্তরীণ শাসন :_এই সময়ে আরও কয়েকটি নূতন 


বাজনা আইন বাবস্থা বিধিবদ্ধ হইল । জমিদারদিগের উৎ- 


শা হইতে ক্বকদিগকে রক্ষা করিবার ভন্ত 
নীলকরদিগের অত্য চার হই টড 
১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে “বাজনা আইন” পাশ হ্য়। 


rr 


সার্জন লরেন্স ৩৮১ 


~~ 


-মেকলে যে সকল বিধি-নিয়মের পাগুলিপি প্রস্তুত করিয়া গিরাছিলেন, 
১৮৫৯-৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সেগুলির প্রচলন A 
হইল। ইহার মধ্যে ৯৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রবন্তিত 
ফৌজদারী দণ্বিধি আইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পরবত্সর পুরাতন 
সুপ্রীম কোট বা মুখ্য বিচারালয় ও সদর 
আদালতগুলি সংযুক্ত হইয়া “হাই কোট” 
‘নামে খ্যাত হইল এবং প্রত্যেক বৃহৎ প্রদেশেই একটি করিয়া 
হাই কোর্ট স্থাপিত হইল। এ বসরেই 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সমূহে আইন 
প্রণয়নের উদ্দেশ্তে বে-সরকারী সভ্য 4 
মনোনয়নের ব্যবস্থা হইল। 

সিপাহী বিদ্রোহ এবং উহার পরবর্তা নূতন সামরিক ব্যবস্থার ফলে 
সরকার বাহাদুরের বহু টাকা খণ হইয়াছিল। 
ও খণ শোধ এবং রাজকোষ পূরণের জন্য 
রাজস্ব-সচিব উইল্সন্‌ আয়ব্যয় সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত 
করিলেন; তাহার মধ্যে আয়কর (18901091018) প্রবর্তন সর্বপ্রধান। 
উইল্‌সনের পর লেইং রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত হন এবং তিনি করেন্নি 

1ট অর্থাৎ কাগজের মুদ্রার প্রচলন করেন। 

লডএল্গিন (১ম ) ( ১৮৬২-৬৩ খৃঃ) 2 লর্ড ক্যানিংএর পরে 
লর্ড এল্গিন ভারতের বডলাট হইয়া আসিলেন। এদেশে আসিবার 
অল্পকাল পরেই হিমালয়ের একস্থানে ইহার মৃত্যু হয়। 

সার জন লরেন্স ( ১৮৬৪-৬৯ খৃঃ) £__সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
'নববিজিত পঞ্জাব'প্রদেশে যিনি শাস্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন 
মেই সার জন লরেন্স ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এল্গিনের পরে স্থায়ী বড়লাট 
নিযুক্ত হইলেন। 


আইন সংস্কার 


হাই কোর্ট ১৮৬১ খৃঃ 


এ 


১৮৬১ এ ্টাব্দের 
কাউন্সিল আইন 


আয়ব্যয় সংস্কার 


৩৮২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


আফগানিস্থান সম্পর্কে ওদাসীন্য নীতি 2 আফ্গান- 
সাবীর দোস্ত মহহ্ররর মৃত্যুর পর তাহার পুক্রদিগের মধ্যে কাবুলের 
সিংহাসন লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে সার জন লরেন্স 
হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই নীতি “বিজ্ঞোচিত 
তুষ্ণীস্তাব” ( Masterly Inactivity ) বলিয়া খ্যাত। আমীরের" 
প্রিয় পুত্র শের আলি যখন বিজয়ী হইয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন, তখন বড়লাট তাহাকে কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার" 
করিয়াছিলেন। 

ভুটান যুদ্ধ £১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভূটান যুদ্ধে ‘তুষ্ণীস্তাব নীতি”র' 
কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। হিমালয়ের পুর্বখণ্ডে ভূটিয়াদের 
বাস। ইহারা উত্তর বাংলা ও আসামের কতকগুলি বৃটিশাধিকৃত 
সমপদ আক্রমণ করে এবং ইহাদের হস্তে বৃটিশ দূত অপমানিত 

দেওয়ানগিরির যুদ্ধ হন। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এই দুর্ক্যবহারের' 


ভুটিয়াদিগকে বাৎসরিক একটা বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হইলেন। 

দুক্তিক্ষ এবং জনহিতকর ব্যবস্থা ১১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িয্যায়' 
উড়ি দক্ষ, ১৮৬৬ হুঃ এবং ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ড ও রাজ- 
পুতানাতে ছুভিক্ষ দেখা দিল। এত 
মিত্ত গবণমেন্টের বিশেষ কোন সুব্যবস্থা না 
জলসেচন বিভাগ. থাকায় ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় হইল। ভবিষ্যাতে 
যাহাতে এইরূপ বিপত্তি না ঘটে তাহার জন্য 
লরেন্স একটি জলসেচন বিভাগ খুলিলেন এবং নিয়ম করিয়া দিলেন 


০ 


জজ. 


আভচন্তরীণ শাসন ৩৮৩. 


যে অন্নাভাবে মৃত্যু হইতে প্রজাবর্গের রক্ষণে গবর্ণমেণ্ট কম্্রচারিগণ 
সৰ্ব্বদা বাধ্য থাকিবেন। 

লর্ড মেয়ো! (১৮৬৯-৭২ খৃঃ) :_ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী “রক্ষণশীল” 
দলভুক্ত লর্ড মেয়োকে অতঃপর ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিয়া 
পাঠাইলেন। 

পররাষ্ট্রনীতি ৪ কার্ধযভার গ্রহণের পরেই নূতন বড়লাট: 
আম্বালায় একটি দরবার করিয়া আফ্গানি- 
স্থানের আমীর শের আলিকে যথাবিধি 
সধর্দনার দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন | 

স্ুয়েজ খাল ও বৃটিশ রাজপুজের ভারত ভ্রমণ $১৮৬৯ 
খৃষ্টাব্দ দুইটি ঘটনার জন্য বিশেষভাবে ন্মরণীয়। ইংলও ও ভারতের, 
ভাগ্য যে সুত্রে গ্রথিত তাহা এই দুইটি ব্যাপারে আরও দৃঢ় হইয়াছিল। 
আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে স্ুয়েজ খাল খনিত হওয়ায় ভারত 
হইতে ইংলণ্ডে যাইবার পথের দুরত্ব কমিয়া বায় এবং মহারাণী 
ভিন্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ভারত ভ্রমণে 
আসিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত বৃটিশ রাজবংশের প্রীতির বন্ধন- 
অধিকতর দৃঢ়ীভূত করিয়া দেন। 

আভ্যন্তরীণ শাসন লর্ড মেয়ো রাজস্ব সংস্কার দ্বারা বিশেষ 

দির প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই 
“প্রাদেশিক চুক্তির ( Provincial Con— 
৮৪০8) প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে ভারত 
গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে খরচের জন্য কেন্দ্রস্থ রাজকোষ 
হইতে কিছু অর্থ"নিদিষ্ট করিয়া দিয়া স্বত্ত তহবিলের ব্যবস্থা করেন। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও তহবিল হইতে খরচ চালাইবেন এবং নিজ নিজ 
আধিক অবস্থার উন্নতি বা অবনতির জন্ত দায়ী থাকিবেন। প্রাদেশিক- 


আম্বালা দরবার 


প্রাদেশিক চুক্তি 


৩৮৪... ভারতবর্ষের ইতিহাস 


গবর্ণমেণ্টের ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে পৃথকৃভাবে শাসন ব্রিবার ক্ষমতা 
এইরপে প্রবর্তিত হইল। এই ক্ষমতা ১৯১৯ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এ 
সংস্কারের ফলে বিশেষভাবে বদ্ধিত হইয়াছে। মেয়ে! ককষি-বিভাগ 
] হাপন এবং রাস্তা, রেলপথ ও পয়ঃপ্রণালী খননাদির দ্বারা দেশের 
প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন! তাহারই সময় বে প্রথম 
লোক গণনার সথব্রপাত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আন্দামান পরিদর্শনে গিয়া 
তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জনৈক পাঠান কয়েদীর ছুরিকাঘাতে 
নিহত হন । 
লডড'নৰ্থ ক্ৰুক্‌ (১৮৭২-৭৬ খৃঃ) 
ছিলেন, কিন্তু দেশীয় নৃপতিগণের স 


মেয়োর হত্যা 


+_-পরবর্তা বড়লাট কার্্যদক্ষ লোক 
হিত শৌ্বদ্ধ স্থাপন করিতে পারেন 
উট নাই। শের আলি তাহার নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে অভয় দিতে 
কলে আক্গানিস্থানের সহিত বুটিশের হৃদ্যতা 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদার গাইকোয়াড় মল্হর 
গাইকোয়াড সিংহালনচ্যুত রাঁওকে কু-শাসনের অপরাধে সিংহাসনচ্যুত 
করা হয় এবং তৎপরিবর্তে সয়াজীরাও 
য় ত্মীয়কে সিংহাসন অর্পণ 

] করা হইল । $ 


অস্বাক্ৃত হইলেন। 
শিথিল হইয়া! পড়িল। 


১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার জো 
ওয়ে টু 
দানের ভারত জন ক্রেলস্‌ (পরে সম্রাট 


ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসেন। 
তিনি এদেশে আনিয়া বিপুল সমাদর 


করিয়াছিলেন। 
রাজস্ব সন্ধন্ধে ব্যবস্থ। ১ লর্ড 


পুত্র প্রিন্স অব. 


নৰ্থকূকুণ বিচক্ষণতা ১৮. 


ইংলণ্ডেশ্বরীরু চক্রবস্তীত্ব ঘোবণা ৩৮৫ 


রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থ। :_লৰ্ড নৰ্থক্তক্‌ বিচক্ষণতা সহকারে 
অবাধ বাণিজ্যের নীতি চালাইয়াছিলেন। 
বহির্দেশাগত  পণ্যদ্রব্যের শুক্ক অনেক 
কমাইয়া দিয়া ভারত হইতে দেশান্তরে প্রেরিত পণ্যের করও তিনি 
বহুল পরিমাণে উঠাইয়! দিয়াছিলেন। 
লর্ড লিটন ( ১৮৭৬-৮০ খৃঃ) 2_-অতঃপর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী 
বিকন্স্ফীন্ড ( ডিস্রেলী ) লর্ড লিটনকে বড়লাট পদে নিযুক্ত করিয়া 
ভারতে পাঠাইলেন। 
ইংলপ্ডেশ্বরীর চক্রবর্তীত্ব ঘোবণা £_বিলাতের রক্ষণশীল দল 
এই সময়ে বিকন্স্ফীন্ডের নেতৃত্বে সাত্রাজ্য বিস্তার নীতি ও বাদ্শাহী 
জাঁকজমকের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নূতন বড়লাট সর্ধতোভাবে 
এই নীতির অন্ুবর্তভন করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 
নহারাণীর সন্মান  বিকনুস্ফীল্ড একটি আইন পাশ করিলেন, 
তাহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে “কাইজার- 
ই-হিন্দ” অর্থাৎ ভারতের রাজরাজেশ্বরী উপাধিতে ভূবিত করা হইল। 
2 লড লিটন এদেশে আমিবার কিছুকাল পরেই 
১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের গৌরববণ্তিত 
রাজধানী দিল্লী নগরীতে একটি বিরাট 
দরবার করিয়া গর নূতন উপাধি ঘোষণা করিলেন। ভারতীয় নৃপতি 
ও মহাসামস্তগণ সমবেত, হইয়া সম্রাজ্জীর মহামান্য প্রতিনিধির বশ্যতা 
স্বীকার করেন। ভারতের রাভন্তগণ পুর্বে কার্য্যতঃ বুটিশ আধিপত্য 
মানিয়া লইলেও নামে সমকক্ষ মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। 
এখন সর্বজন শ্রমক্ষে তাঁহার! বুটিশরাজের সার্বভৌম চক্রব্তাত্ব 
স্বীকার করিয়া যথোপচারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তগিবিষ্ট হইয়া 


গেলেন। 


অবাধ বাণিজ্য 


দিল্লীর দরবার 
১৮৭৭ খৃঃ 


ভারতবর্ষের ইতিহাস 


১৮৭৭-৭৮ প্ষ্টাব্দের দুত্তক্ষ 2 দিল্লীতে যখন টি 
দরবার হইতেছিল, তখন ভারতের অন্ত এক প্রানে হুর করাল 
ছারা সমগ্র ভূখও আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিল। দক্ষিণ ভারতে এমন ভীষণ 
অন্কষ্ট দেখা দিয়াছিল যে এরূপ দারুণ দুর্দেব পূর্বে অন্তত্ৰ কোথাও 
পরিদৃষ্ট হয় নাই। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের শৈথিল্যের ফলে বায়ান্ন 
লক্ষের অধিক লো এত কালগ্রাসে পতিত হয়। এইরূপ বিপত্তি 
ভবিষ্যতে আর যাহাতে ঘটিতে না পারে, তজ্ঞন্য লর্ড লি 
খৃষ্টাব্দে একটি দুৰ্ভিক্ষ নিবারণী তদন্ত সভা (Famine Commission) 
গঠিত করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি অনুসন্ধানের ফলাফলের 
বিবৃতি /( ৪০০৮6)" দাখিল করেন এই. রিপোর্ট অনুসারেই 
অদ্যাপি দেশের ছুভিক্ষ নিবারণের বন্দোবস্ত হইয়| আসিতেছে। 

রাজস্ব ও অবাধ বাণিজ্য :__লর্ড লিটন ভারতে অবাধ 
বাণিজ্যের পুর্ণ প্রতিষ্ঠার ভন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ভারতের এক 


প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রদেশ সীমায় শুক্ক 


টন ১৮৭৮ 


5 
রিকি প্রসারের বে অন্তরায় ছিল অর্থ-সচিব ষ্টাচি এ 


বিভিন্ন প্রদেশ সীমায় শুক আদায়ের ব্যবস্থা 
রহিত করিয়া সেই সব প্রতিবন্ধক দুর করিয়াছিলেন এবং বহু 
পশাব্যের উপর হইতে কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। মোটা কাপড়ের 
উপর. যে কর নির্ধারিত ছিল, বড়লাট সাহেব নিজের ত 
দ্বারা তাহাও তুলিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খু 

গবরণমে্টগুলিকে আয় এবং ব্যয়ের 


বহুল প্রসার করা হয়। ট 
পীড়ন ও প্রসাদন নীতি £_ভারতীয় সং 


বাদপত্রগুলিতে 
রাজজ্রোহমূলক লেখা বন্ধ করিবার জন্য লর্ড 


লিটন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দেশীয় 


x 


দ্বিত্বীয় আফগান যুদ্ধ ৩৮৭ 


ঢাষায় লিখিত সংবাদপত্র-বিষয়ক আইন ( Varnacular Press 
J 8৩৮) বিধিবদ্ধ করেন। “অন্ত্র-আইনে”র 
দেশীয় সংবাদপত্র আইন দ্বারা লাইসেন্স অর্থাৎ অনুজ্ঞাপত্র ব্যতীত 
টু অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 
১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনন্দে বলা হইয়াছিল যে কোন লোককে 
কেবল মাত্র তাহার জাতির জন্য কোন সরকারী চাকুরি হইতে বঞ্চিত 
কর! হইবে না। লর্ড লিটন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 
্্যাটুটারি সিভিল সাঁভিস” নামে একশ্রেণীর 
উচ্চবেতনভোগী ভারতীয় রাজকশ্মচারীর সৃষ্টি 

করিয়া প্র প্রতিভাকে কথঞ্চিৎ কার্যকরী করিবার চেষ্টা করেন। 
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮০ খৃঃ) £ রুশিয়া ও 
আফগানিস্থানের দিক হইতে যে বিপদের আশঙ্কা ছিল, লর্ড লিটন 
তাহা দুর করিতে সচেষ্ট হইলেন। আফগানিস্থানের আমীর শের 
আলি লর্ড নর্থক্রকের নিষ্ষরুণ ব্যবহারে মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং 
রুশগণ যখন মধ্য এশিয়ায় রাজ্য-বিস্তার করিতেছিল, তখন তিনি 
তাহাদিগের সহিত সখ্য স্থাপনে অভিলাষী হন। লর্ড লিটন আমীরকে 
শত্রু মধ্যে গণ্য করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 
কোয়েটা দখল করেন এবং হিরাট ও কান্দাহার 
ুড়িয়া একটি বুটিশীশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তাহার মনে উদয় হয়। 
শের আলি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আচরণে বিরক্ত হইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রুশ 
তকে সাদরে গ্রহণ করেন কিন্ত ইংরেজ দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন । 
অতঃপর যুদ্ধ ঘোষিত হইল। ইংরেজ সেন! তিনটি পথ ধরিয়া অগ্রসর 
ন্‌ হইতে লাগিল। আমীর তুকীস্থানে পলায়ন 

গণ্ডামকের নদ্ধি 

করিলেন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হইল। 
শের আলির পুত্র ইয়াকুব খীর সহিত গওডামকে ইংরেজদের এক সন্ধি 


ষ্টযাটুটারি সিভিল 


সাভিস” 


কোয়েটা দখল 


৩৮৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


হয় (১৮৭৯ খুঃ)। এই সন্ধি অনুসারে ইয়াকুব খা পররাস্ীয় ব্যাপারে 
ইংরেজের নির্দেশ মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন। কাবুলে যাইবার 
কতকগুলি গিরিপথ ইংরেজের দখলে ছাড়িয়া দিরা তিনি নিজ 
দরবারে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি থাকিবার অনুমতি দিলেন। 


পুনরায় যুদ্ধ ক্যাভানরী নিহত হইলেন। পুনরায় যুদ্ধ 


আফগানদিগকে পরাভূত করিয়া ইয়াকুবকে নির্বাসিত করিলেন। 
কাবুলের অধিবাসিগণ বিশেষ ভাবে দণ্ডিত হইল। লর্ড লিটন 


করিবেন স্থির করিলেন ১ ইতিমধ্যে উদ্নারমতাবলম্বী গ্রাড ষ্টোন্‌ মন্ত্রী 
হইয়া রক্ষণশীলদলের আফগান নীতি পরিহার করিলেন; সুতরাং 
৯৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

গঞ্ত্রিংশ অধ্যায় 


লর্ড রিপণ (১৮৮০-৮৪ খুঃ) £ ইংলগ্ডের উ্ারমতাবলঘীদের 
অধিনায়ক মহামতি ্লাড্টোনের যোগ্য শিষ্য লর্ড রিপণ ১ 


রিপণের উদার শাসন. লর্ড লিটনের পর ভ তের বড়লাট হইয়া! 


ইল ১১ 


* লর্ড রিপণ ৩৮৯ 


দমন করিয়া ভারতের « 1 পৰ্যন্ত 
আধিপত্যবিস্তারে উদ্যত হইয়াছিলেন। 
রিপণ এইরূপ “অগ্রসর নীতি”র 
উপাসক ছিলেন না । তিনি নিরতিশয় 
শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং 
ভারতের শাসনপ্রণালী পুর্ববীপেক্ষা 
উদার ও লোক-চিত্তাকর্ষক করিবার 
প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। 
বস্তুতঃ শাসন-সংস্কার তখন অনিবাধ্য 
হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত : ভারতের স্ুীবর্গ এই লর্ড রিপণ 
সময় স্বদেশে ইংলণ্ডের অনুরূপ স্থায়ন্ত-তন্্ 
হাতি প্রতিষ্ঠার আশায় উদ্গ্রীব। তাহারা সংখ্যায় 
4 কম হইলেও তাহাদের শক্তি অসাধারণ 
ছিল। ভারতবাসীদিগের আশা আকাঙ্জার কথা কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর 
করিবার জন্য রামগোপাল ঘোৰ, হরিশ্চন্র মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন 
বঙ্গ, স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃগণ লর্ড রিপণের পুর্বববন্তী 
শাসনকর্তাদের সময় কয়েকটি সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
লর্ড রিপণ ভারতবাসীর প্ররুত হিতকারী ছিলেন এবং তাহাদের 
আত্মতন্্রলাভের পথ সুগম করিবার নিমিত্ত স্বায়ত্তশাসন প্রণালী প্রবর্তিত 
করেন। বিংশ শতাব্দীতে ভারত-সচিব লর্ড মলি এবং মিঃ মন্টেগুর 
কল্যাণে রিপণ-প্রবত্তিত উদার শাসনপদ্ধতির বহুল প্রসার সাধিত হয়। 
আফগান'যুদ্ধের শেষ £_নূতন বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণের 
প্রারভেই আফগানিস্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ইয়াকুব খা 
নির্বাসিত হইলে দোস্ত মহস্মদের ছোট পুল আফ জল-খীঁর তনয় আবদুর 


৩৯০ ভারতবর্ষের ই তিহাস 


রহমান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিলেন। লর্ড 
রিপণ অবিলম্বে এই নূতন আমীরের সহিত সধ্য স্থাপন করেন। 
দুইটি শর্তে আবদুর রহমানের সহিত তাহার মিত্ৰতা স্থাপিত, হইল। 
( তিনি বৃটিশ ভিন্ন আর কোন বৈদেশিক জাতির সহিত রাজনৈতিক 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন না; এবং (২) পিষিণ জেলাটি 
ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই সময়ে 
শামে এক পুত্র নূতন আমীরের প্রতিদন্্ী হইয়া 
এবং 


শের আলির আয়ুর খাঁ 
দাড়াইলেন। কান্দাহথার 
হেল্মণ্ড নদীর মব্যস্থিত মাইওয়ান্দ 
নামক স্থানে একদল বৃটিশ সৈন্য আয়ুবের 
হাতে পরাজিত হইল। কিন্তু সার ক্রেডরিক (পরে লর্ড ) রবাটস্‌ 
কাবুল হইতে কান্দাহারে গমনপুর্বক আয়ুবের সৈ্তকে নগরের বাহিরে 


যুদ্ধে ফল হারাইয়া দিয়া পূৰ্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ 
4 লইলেন। অনন্তর আবদুর রহমান আয়ুবকে 
সপ্ভাবে পরাভূত করিয়া আফগা অবিসংবাদিত রাজা 
= হইয়া বসিলেন। লর্ড রিপণ এই সময়ে এ দেশ হইতে বৃটিশ সৈন্ঠ 
শরাইরা আনিবার হুকুম দিলেন। 
যদিও এই যুদ্ধে অত্যন্ত লোকক্ষয় ও অর্থনা 
ইহাতে যে কিছু ফল পাওয়া যায় নাই, এমন 
অধীনে আসিলেন, বৃটিশ বেলুচিন্থান 
প্রদেশ সৃষ্ট হয় কোয়েটাতে সৈন্য রাহি 


মাইওয়ান্দ 


1 হইয়াছিল, তথাপি 
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সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! প্রদান ৩৯১ 


আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা £_লর্ড রিপণের নাম যে আজও এদেশে 
ন্মরণীয় হইয়! রহিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, তাহার আভ্যন্তরীণ 
সংস্কার। দেশের লোক-সংখ্যা এবং সামাজিক 


লোক গণনা 
অবস্থা জানিবার জন্য ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র 


ভারতের লোক গণনা করা হয়। এদেশের কারখানাগুলির , J 


শ্রমীবীদিগের মধ্যে যাহারা শিশু তাহাদিগের মঙ্গলের জন্ত কারখানা 
আইন (০0০25. 4১০৮) পাশ করা হয়। 


কারখানা আইন রং 
ভারতীয় কবকদিগের অভাব-অভিযোগও 
উপেক্ষা করা হয় না -র ও 
এর পক্ষ হয় নাই। ভূমি-রাভন্ব, 


কুবি-বিভাগ পুনর্গঠন করা হয় এবং যাহাতে 
ভাববাসের উন্নতি হয় এবংক্লবিজাতত্রব্য সাধারণে প্রদশিত হয়, সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। বাঙ্গালার কুনকদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত 
“প্রজা-স্বত্ব-আইনের” খস্রা প্রস্তুত হয়। এই আইন লর্ড ডফ.রিণের 
সময় বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 

লবণের শুল্ক হাস 
কিঞ্চিং সুবিধা হয় এবং এ বৎসর কার্পাসবস্ত্রের মাশুল রদ এবং প্রায় 
সকল পণ্যদ্রব্যের শুদ্ধ রহিত হওয়ায় লর্ড 

SNEED নর্থক্তক্‌ প্রবন্তিত এবং লর্ড লিটন বদ্ধিত 
অবাধ বাণিজ্য আরও প্রসারতা লাভ করে। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় 
লিখিত সংবাদ-পত্রের সংযমনার্থ যে আইন 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা. বিবিবন্ধ করিয়াছিলেন, লর্ড রিপণ ও বৎসর 
সেই আইন তুলিয়া দেন এবং এই নিয়ম 
করেন যে, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে দেশীয় সংবাদপত্ৰগুলি 
রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে: অবাধে আলোচনা! করিতে 
পারিবেন। দেশীয় লোক যাহাতে দেশের আত্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে 


লবণের শুল্ক হাস. হওয়ায় দরিদ্রদিগের - 
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অভিজ্ঞ হইতে পারে, তছুদেশ্যে কয়েকটি নৃতন নিয়মের প্রবর্তন করা 
হইল। পূর্বে প্রাদেশিক রাজধানীর পৌর সভা (মিউনিসিপালিটি ) 
গুলিতে নাগরিকগণ কর্তৃক _ প্রতিনিধি 

হারান নির্বাচনের যে প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল 
উহ্থাই কয়েকটি আইন দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিল। এই নূতন আইন 
“লোকাল গবর্ণমেন্ট এক্ট” অর্থাৎ স্থানীয় শাসন-বিধি বলিয়া 
্সিদ্ধ। এই আইন প্রবন্তিত হইবার ফলে বহু নৃতন পৌর এবং 
ভ্বানপদ (855) সমিতি স্থাপিত হইল। এই সকল সমিতির হস্তে 
স্বাস্থযরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজপথ সংরক্ষণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্ধ্ের 
ভার দেওয়া হইল। দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহ দান, প্রাথমিক 
শিক্ষার উন্নতিবিধান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের ঈব্যে শিক্ষা প্রচার প্রভৃতির, 
নিমিত্ত একটি শিক্ষা তদন্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। অবশেষে ব্যবহার- 


সচিব ইল্বার্ট একটি আইনের পাঞুলিপি 

“হান্টার কমিশন” 

be এত্তত করেন। এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হয়, 

যে অতঃপর দেশীয় ম্যাজিষ্রেটগণ ইউরোগী 
নি পারিবেন। এই পাঙুলিপি “ইল্বার্ট বিল” 
সান বলিয়া খ্যাত। ইউরোগীয়েরা ক্ষিপ্ত হইয়া 


শহাসে বিরল। বিলাত 
উড যাইবার প্রাক্কালে এদেশবাসিগণ তাহাকে, 

শত শত অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়া অন্তরের 
গ্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন || 


তৃতীব্ৰ ত্রননযুদ্ধ ৩৯৩. 


লর্ড ডফুরিণ ( ১৮৮৪-৮৮ খৃঃ) £_লর্ভ রিপণের পর লর্ড, 
ডফ.রিণ ভারতে বড়লাট হইয়া আসিলেন। এ 

আফগানিস্থানের জীম। নির্ধারণ ও আমীরের সহিত 
মিত্রতা £১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার আফগানিস্থান সম্পর্কে 
সুব্যববস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন । রুশিয়ার সহযোগে আফগানিস্থানের 
উত্তর সীমা নির্ধারণ করিবার জন্য একটি সীমা-নির্ারণ সমিতি গঠিত' 
হয়। আমীরের সহিত সখ্য দৃঢ়তর করিবার জন্য বড়লাট তাহাকে: 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া রাওলপিত্ডিতে এক দরবার করিলেন এবং সাদর 
অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার দ্বারা আমীরকে- 
পরিতুষ্ট করিলেন। এই সময়ে পঞ্জদেহ্‌ 
নামক স্থানে আফগান এবং রুশ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া 
উঠিয়াছিল ; কিন্তু আমীরের সদ্বিবেচন! ও বিচক্ষণতার ফলে সংগ্রামের, 
আশঙ্কা দূরীভূত হয়। 


পঞ্জদেহ, 
দেহ 


তৃতীয় ত্রহ্মযুদ্ধ (১৮৮৫ খৃঃ ) £_ উত্তর পশ্চিমে যুদ্ধের সম্ভাবনা; 


তিরোহিত ইত হইল বটে কিন্তু এই সময়েই ভারতের পূর্বদিকে বিষম গোল- 
যোগের স্থষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মা খীব ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে ফরাসী- == 
দিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং ইংরেজ বণিকগণ তাহার 
অত্যাচারে বিব্রত-_এইরূপ অভিযোগ ভারত সরকারের নিকট, 
পৌঁছিল। বড়লাট ব্রহ্মরাজের নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর, 
না পাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।' বৃটিশ, সেনাপতি প্রেগারগাষ্ট 
ইরাবতীর পথে অগ্রসর হইয়া মান্দালয় অধিকার করেন ( ১৮৮৫ খৃঃ )। 
ব্রহ্গবাজ তখন আত্মসমর্পণ করিলেন। তাহাকে র্ত্রগিরিতে 
নির্বাসিত করা "হইল। উত্তর ব্রহ্মদ্েশ ইংরেজ অধিকারে আসিল, 
(১৮৮৬ খৃঃ) | তবে দুৰ্গম প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোদ্ধদলের সহিত আরও 


কিছুদিন খণ্ডযুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। . 


৩৯৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


'মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পুর্ণ হই 


ESE os hs i 
আভ্যন্তরীণ শাসন: লর্ড ডফংরিণ ভূমি-সম্পকীয় আইন 


পরিবর্তিত করিয়া কুধকদিগে 
সময়ে একটি রাজ্বর্ম্মচারী নিয়োগ সমিতি 
Commission ) গঠিত হইয়াছিল। এই তদস্ত-সভার 


'অস্তব্য প্রকাশ করেন তাহার ফলে পূর্বের ্যাটুটারি সিভিল সাভিস্‌ 


তুলিয়া দিয়া প্রাদেশিক মিভিল সাভিসের 
“এইচিশন্‌ কমিশন্‌” লট 
প্রবর্তন করা হয়। এই প্রস্তাব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 
‘লৰ্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে কাৰ্য্যকরী হ্য়। 


£১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 


ল। সেই উপলক্ষে 
লর্ড ডফ.রিণ ভারতের সৰ্ব্বত্ৰ খুব সমারোহের সহিত 


( Golden Jubilee ) সম্পন্ন করেন I 
“ভাবে যোগদান করিয়া এই উৎসবকে 


কংগ্রেস আন্দোলন £_যে বং 


ৰ শর পঙ্গদেহ্‌ নররক্তে রঞ্জিত 
হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল এবং বি, 


সায় নুষ্িত হইল, সেই বতসরেই ভারতীয় রাজনীতিক্ষত্র এক 


রর ‘মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। 
কংগ্রেসের নেতাদিগের শব্যে যাহারা বীর ও ত 


টি টি, বক 


উত্তর-পশ্চিম,দীমান্তের ব্যবস্থা ৩৯৫ 


লর্ড ডফ রিণের্‌ সহানুভূতির অভাব ছিল না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বর্তমানে 
যে ভূখণ্ড যুক্তপ্রদেশ বলিয়া পরিচিত সেই স্থানে একটি ব্যবস্থাপক 
আভা প্রতিষ্ঠিত হইল । অন্ঠান্ত যে সকল সংস্কার বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার পরবর্তী শাসনকর্তা সময় বিধিবদ্ধ হয়। A 
লা্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪ খৃঃ) £_লৰ্ড ডফরিণের পরে 
লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতে বড়লাট হইয়া আসেন। নূতন বড়লাট 
সীমান্ত প্রদেশে “প্রভাৰ-মণ্ডল” ( Sphere of Influence ) বিস্তার 
নীতির পরিপোষক ছিলেন। তাহার মতে প্রত্যেক বড় রাজ্যের 
সীমান্তে কিয়ংপরিমাণ ভূমি থাকা কর্তব্য, যাহার শাসনভার এ বৃহৎ 
রাজ্য গ্রহণ করিবে না, অথচ বৈদেশিক সন্বদ্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবে। এই 
মত অনুসারে সীমান্তবাসীদিগের সম্বন্ধে লর্ড 
ল্যান্সডাউন "অগ্রসর-নীতি” ( Forward 
০০) ) অবলম্বন করিরাছিলেন। ফলে সিকিম, লুসাই পর্বত, চীন 
পাহাড় এবং সান্রাজ্যে বৃটিশ প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল । 
মণিপুর__আসামের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত মণিপুর রাজ্যের 
সেনাপতিকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। আসামের চীফ 
কমিশনার (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) মিঃ কুইন্টন ইহার একটা ব্যবস্থা 
করিবার জন্য মণিপুরে যান, কিন্ত তিনি সেখানে নিহত হন।, অবিলম্বে 
ইহার প্রতিশোধ লওয়া হয়। অনগ্তর একটি বালককে সিংহাসনে 
বসাই়্া একজন বৃটিশ প্রতিনিধি রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ব্যবস্থা ৮৯৮৮৯, খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের 
শাসনভার ইংরেজগণ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। গিল্গিট_ উপত্যকার 
৮... অন্তর্গত নগর এবং হঞ্জও ইংরেজেন দখলে 


অগ্রসর-নীতি 


কাশ্মীর, গিল্গিউ ও খেলাৎ আঁদসিল। খেলাতের পাঁকে এই সময়ে -.. 


সিংহাসন পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হর! A Ant 


৩৯৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


সীমান্তে বুটিশের এইরূপ রাজ্য-বিস্তার নীতি লক্ষ্য করিয়া 


আফগানিস্থানের আমীর আবছুর বহমান শঙ্কিত হইলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 
Es সার মর্টিনার ডুরাও এক আপোবে নিষ্পত্তি 
ডর 


করিয়া আমীরকে প্রসন্ন করেন। এই- 


নিষ্পত্তি অনুসারে আমীরের রাজ্য-সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ইংরেজ 


গবর্ণমেপ্ট তাহার বাৎসরিক বৃত্তির টাকা বাড়াইয়া দিলেন। চিত্রল- 


প্রদেশ বৃটিশ সীযান্তর্গত বলিয়া ধরা হইল। ৃ 
শাসন ও সমাজ অংক্কার £১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীদিগকে 


ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সদস্তপদ লাভের যে অধিকার দেওয়া 


এ... হইয়াছিল, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব 
ব্যবস্থাপক সভা! সম্পর্কায় ESE 


( Secretary of State for India ). 
আইন, ১৮৯২ পঃ 
সস লর্ড ক্রস্‌ এক নূতন আইন পাশ করিয়া সেই- 


অধিকার আরও বদ্ধিত করিয়া দেন ৷ 


পারেন এবং শাসন-সম্পকী়ি কার্যাবলী সন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন. 


তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। 
এই সময়ের আরও দুইটি আইন প্রশিধানযোগ্য। কারখানাগুলিতে 
নারী শ্রমজীবিগণ যাহাতে নির্দিষ্ট 


কারখানা আইন তাহার জন্ত একটি "কারখানা আইন” পাশ 
সহবাস-্্রতি আইন হয়, এবং বাল্যবিবাহ-ভীনিত সামাজিক 


দোষ দুর করিবার নিমিত্ত িহবাস-সন্মতি- 


আইন” (Age of Consent 49 প্রচলিত হয়। 


সখয়ের অতিরিক্ত কাজ না করে». 


নে 


@ 


লর্ড এলগিন ৩৯৭ 


টাকার মূল্য হ্রাস £_ রূপার মূল্য কম হইয়া যাওয়ায় রজতমুদ্রার 
বিনিময় মূল্যও কমিয়া গেল। সুতরাং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বড়ই বিব্রত 
হুইয়া পড়িলেন। গবর্ণমেন্ট গ্রজাবর্ণের নিকট রাজস্ব বাবদ রৌপ্য- 
মুদ্রা গ্রহণ করিতেন ; কিন্ত বিদেশীয়দের খণ মহার্ঘ স্বর্ণ-যুদ্রায় পরিশোধ 
করিতে হইত। ইহাতে গবর্ণমেন্টের প্রচুর ক্ষতি হইল। এই বিপত্তি 
হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত, লর্ড ল্যান্দ- 


টাকশাল বন্ধ হে 
ডাউন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে টাকশালে অবাধে রৌপ্য- 


যুদ্রা প্রস্তুত প্ৰথা বন্ধ করিয়া দিয়া টাকার মুল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন। 


লর্ড এলাগন (২য়) ( ১৮৯৪-৯৯ ) £_ ক্যানিংএর পরবর্তী রাজ- 


প্রতিনিধির পুত্র লর্ড এল্‌গিন লর্ড ল্যান্সডাউনের পর এ দেশে বড়লাট 


এ হইয়া আসেন। তিনি আমদানি শুক পুনঃ 
দু প্রবর্তন করেন। তভিন্ন ভারতীয় কলকার- 


খানায় প্রস্তুত দ্রব্যের উপর একটি শুল্ক বসান হ্য়। ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের 
প্রতিযোগিতায় দেশীয় কলকারখানাগুলির আত্মরক্ষা কঠিন হইয়া 


দাড়াইল। আফিমের ব্যবসায় হইতে গবর্ণ- 


আনি মেণ্টের প্রচুর অর্থাগম হইত। ইহার বিরুদ্ধে 


"আন্দোলন হওয়ায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এক আফিম তদন্ত সমিতি ( Opium 


0০৪৪০০) গঠিত হয়। কিন্তু এই নীতিবিরুদ্ধ ব্যবসায় আস্তে আস্তে 
‘তুলিয়া দিবার প্রস্তাব গৃহীত হুইতেও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিলম্ব হইল। 
পর-রাষ্ট্র সম্পর্কীয় ব্যাপার :_১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে “পামির 
“নিপ্ত্তি”র ফলে বঙ্ষু (0505) নদী রুশ সাত্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান! বলিয়া 
শৃহাত হয়। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ প্রভাব ধীরে ধীরে 
* বিস্তার লাভ করিতেছিল। চিত্রল বৃটিশ 
সাত্রাজ্যের একটি সুরক্ষিত সীমান্ত দুর্গে পরিণত 
হুইল। এই সকল কারণে স্থানীয় আফ্রিদি প্রমুখ পার্বত্য জাতিগুলির 


চিত্রল 


৩৯৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


মধ্যে বিষম চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে স্মরানল জলিয়া উঠে। বিদ্রোহ 
দমন ক্রিবার জন্য তিরা মালভূমিতে একদল 
বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হয়। দুই পক্ষের ভীষণ সংগ্রামের পর ১৮৯৮ 
খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। 

প্লেগ এবং দুর্ভিক্ষ :_সীমান্তে যখন ভীষণ বুদ্ধ চলিতেছিল তখন 


তিরার যুদ্ধ 


প্রবল ভূমিকম্প দেশবাসীর হুঃখকষ্ট আরও ঘনী হৃত করিয়া তুলিল। 


ডায়মণ্ড জুবিলী £১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজত্বের 
বাট বৎসর পূর্ণ হওয়ায় হীর 


শিষ্য বল। হয় তাহা একটুও 
অতিরঞ্জিত নয়। উত্তর 


লর্ড কাজ্জন 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তি 


ক জুবিলী মহোৎ্সবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল 1. 


"পশ্চিম সীমাস্তকে 
নি প্উত্তর-পশ্চিম-. 


লর্ড কাজ্জন ৩৯৯ 


সীম] ন্ত প্রদেশে”র সৃষ্টি করেন। পারন্তদেশে বৃটিশ প্রতিপত্তি অঙ্গ 
রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম 
রয় করিয়া তিব্বতে এক অভিযানে প্রেরণ করেন । বৃটিশ বাহিনী 
সহজেই লাসায় প্রবেশ করে। উহাতে 
সরকার বাহাদুরের মান বাড়িয়াছিল বটে 
কিন্ত রাজনৈতিক হিসাবে বিশেষ কিছুই সুবিধা হয় নাই। 
সামন্তরাজ্যের সহিত জন্বন্ধ :_দেশীয় রাজকুমারদিগকে বুদ্ধ- 


জন ভাদ 


অভিজাতবগের রীতি শিক্ষা দিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন একটি 
সামরিক শিক্ষা সমর-শিক্ষার্থী রাজন্তবাহিনীর ( Imperial 
Cet 0০১9) প্ৰতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ 

ALE: খৃষ্টাব্দে তিনি বাংসরিক ২৫ লক্ষ টাকা 


দিবার শর্তে নিজামের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বেরার 
প্রদেশটি গ্রহণ করেন 

শাসন-সন্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্যাবলী :--শাসন ব্যাপারে বড়লাট 

বহুবিধ সংস্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন। মহাজনের কৰল হইতে 

কৃষকের জমি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পঞ্জাবে 

পঞ্জাব “ভুমি “ভূমি হস্তান্তর বিধি” ( Punjab Land 

স্তর আইন” Alienation Act) নামে একটি আইন 

পাশ করা হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের মধ্যে আত্মনির্ভর ও 

মিতব্যয়িতা প্রসারের জন্য “কুবি ব্যাঙ্ক” বা 

সমবায় সমিতি “সমবায় সমিতি” ( Agricultural Banks 

or Co-operative Credit Societies ) 

4 প্রতিষ্ঠিত হয়। .. শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য 

পুলিশ একটি নূতন বিভাগ খোলা! হইয়াছিল। 

পুলিশ-বিভাগেরও -সংস্কার 'সাধন করা 'হয়। কাজ্জনের আয়-ব্যয় 


শিল বাণিজ্য 


৪০০. 


সম্বন্ধীয় সংস্কারগুলির মধ্যে লবণকর ও আয়করের হার কমান 
বিশেব উল্লেখবোগ্য। ইহাতে দরিদ্র জন- 
সাধারণ উপকৃত হইয়াছিল। 
১৯০৯ খৃষ্টানদের প্রথম ভাগে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরলোকগমন 
করেন। তাহার মৃত্যুতে ভারতবাপীরা 
আন্তরিক শোক প্রকাশ করে। মহারাণী যে 
ভারতীয়দের নিকট শুধু তাহাদের দেশের 
শাসনকত্রী বলিয়া সম্মানিত হইতেন তাহা নহে ; তিনি তাহাদিগের 
“অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন । তাহার পরে তাহার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এড ওয়ার্ড ইংলগ্ের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯০৩ খৃষ্টাধ্দে 
লর্ড কাজ্জন দিল্লীর দরবারে তাহার 
রাজ্যাভিবেক ঘোষণা করেন। 
৯৯০৪ খৃষ্টাব্দের «বিশ্ববিগ্ভালয় আইন” এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় 
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় করসে গ্রহণ করিতে SE কার 
আইন, ১৯.৪ সঃ এই নূতন বিধানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়- 
গুলিকে গবর্ণমেন্টের খাস তত্বাবধানে 


রাখিবার চেষ্টা ছিল। তথাপি নৃতন আইনে যে শুভফলপ্রস্থ কোন 
বিধানই ছিল না এরূপ মনে করা 


লবণকর আয়কর 


নহারাণী ভিট্টোরিয়ার 
মৃত্যু 


অভিষেক দরবার 


১৯০৩ খৃঃ 


গভাজন ইন। কন্ভোকেশনে 
| মর ডা বিতরণ সভায় বতা যখন তিনি 


০৩:৩৯, 


ভর ৩ 


মিসির রর ৮ রাশ গর 


লর্ড কাজ্জন ৪০১ 


৯. তাহার শ্রোতৃবর্গের এবং তাহাদিগের পুর্বপুরুবগণের সত্যান্থরাগ সম্বন্ধে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন, তখন স্বভাবতই সকলে বিশেষ ক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন। 
‘শাসনের সুবিধার জন্য যখন কার্জন বঙ্গ 
বিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন শিক্ষিত 
সম্প্রদায় তাহাকে স্পষ্টভাবে শুনাইয়! দিল যে তিনি বাঙ্গালীর একতার 
& মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক হিসাবে এই অভিযোগ 
সত্য, কারণ বঞ্গবিভাগের প্রারস্ত হইতেই বাঙ্গালার দুইটি বিশিষ্ট 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধের স্থষ্টি হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ হইতে 
ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এক নূতন 
যুগের আরম্ভ । এই সময়েই স্ুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালক্ুষ্ গোখ্‌লে এবং বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি 
॥ 'দেশনেতাদিগের অভ্যুদয় হয়। কাঙজ্জন দেশের সম্মিলিত প্রতিবাদ 
'উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া এদেশের জাতীয়তাবাদীরাও বৃটিশ পণ্য- 
দ্রব্য বর্জন করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসন্সিলনীতে 
দাদাভাই নৌরজী স্বরাজের দাবী করিয়াছিলেন। এই বারেই সর্বপ্রথম 
ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিভীকভাবে নিজেদের দাবীর কথা প্রচার 
করেন। আইন সঙ্গত আন্দোলন ব্যর্থ হইলে 
ক্ষুদ্র একটি বিপ্লবীদল রাজপুরুষদিগকে 

হত্যা করিয়া অভিলাষ সিদ্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। 
কার্জন এদেশের জন্য যে সকল শাসন-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
তাহার সকলগুলিই অন্ঠায্য বা অসন্তোব- 
“ প্রাচীন কীত্তি সংরক্ষণ কর নহে। "ভারতীয় প্রাচীন কান্তি সমূহ 
b যাহাতে রক্ষা পায় তাহার জন্ত তিনি 
“প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ আইন” বিধিবদ্ধ করেন। সৈম্ভদিগের উদ্ধত 
ব্যবহার হইতে সাধারণ লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার 

২৬ 


বঙ্গবিভাগ 


জাতীয়তার বিকাশ 


বিপ্লবী দল 


হি ভারতবর্ষের'ইতিহাস 


গেলে, তিনি দেশে ফিরিয়া যান কিন্ত পুনরায় ভারতের শাঁসন-তার 
পাইয়া এদেশে ফিরিয়া আসেন। তাহার 

লর্ড এ্যাম্পখিল অনুপস্থিতিতে মাদ্রাজের শাসনকর্তা লর্ড 
খ্যাম্পথিল অস্থায়িভাবে শাসনকাধ্য পরি- 

চালন করিতে থাকেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের অল্নকাঁল পরেই সামরিক 
ও সাধারণ শাসন বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ লইয়া প্রধান সেনাপতি 
লর্ড কিচেনরের সহিত কাজ্জনের মতদ্ৈধ হয় ; বিলাতের গবর্ণমেন্ট 


কার্জনের পদত্যাগ  কিচেনরের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। 
সুতরাং বডলাট পদত্যাগ-পত্র দাখিল 

করেন ; এ বিষয়ে কার্জনের ব্যবহার সর্ববতোভাবে সঙ্গত হইয়াছিল। 
লর্ড মিন্টো (২য়) (১৯০৫-১০ খৃঃ) £_প্রথম লর্ড মিন্টোর বংশধর 
দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো লর্ড কাজ্জনের পর ভারতের 
নুতন রাজপ্রতিনিধি সরল ও নির 


আইনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
পূরণের নিমিত্ত তিনি ও ভারত-সচিব মলি ভারতীয়দি 


মলি-মিন্টো সংস্কার নুতন অধিকার দান যেন! 


নুতন ব্যবস্থার 
ফলে ভারতীয় 


ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সত্যের সংখ্যা কিঞ্চিৎ 
ধ্য-নির্বাহক সভায় একজন 
এবং আমাদের বাংলাদেশের 


বঙ্গবিভাগ রহিত ৪০৩ 


সার সত্যেন্প্রসন্ন সিংহ সর্বপ্রথম সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনিই 
পরে" গ্রপুরের লর্ড সিংহ হইয়া বিহারের 
শাস কর্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের কার্যনির্বাহক সভা ( Executive 
09০5:9011) গুলিতেও একজন করিয়া ভারতীয় সদন্ত লওয়া হইয়াছিল । 
কিন্তু এই সংস্কার সকলের মনঃপূত না হওয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলন 
সমানভাবেই চলিতে লাগিল । 
লর্ড হার্ডিপ্ছ (২য়) (১৯১০-১৬ খৃঃ) £-লডর্মিণ্টোর পরে লর্ড 
হািঞ্জ (২য় ) ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ইনি পূর্বতন বড়লাট 
লর্ড হাডিপ্এর (যিনি প্রথম শিখধুদ্ধ চালাইয়াছিলেন) পৌজ্র। 
এই সময়ে সম্রাটু সপ্তম এডওয়ার্ড পরলোক- 
গমন করিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
স্তায় ইনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন 
নাই ; তথাপি ইনি যুবরাজ অবস্থায় ভারত-ত্রমণে আসিয়াছিলেন 
এবং ভারতবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র 
সম্রাটের ভারত ছিলেন ১৯১১, hier ই নটি, 
150 পঞ্চম-জর্জ সম্ার্ভী মেরীর সহিত ভারতে * 
আগমন করেন। ইহার পূর্বে আর কোন বুটিশ-বুপৈতি ভারতে আসেন 
নাই। লর্ড হাঙিগ্র ভারতবর্ষের কুন প্রজাবর্গকে প্রসন্ন করিবার 
এই হ্ুযোগ নষ্ট করেন নাই। সম্রাটের আজ্ঞান্থসারে বঙ্গবিভাগ 
রহিত হইল, এবং শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য 
বিহার ও উডিব্যা লইয়া একটি নূতন প্রদেশ - 
গঠন করা হইল। আসাম প্রদেশ পূর্ববৎ একজন চীফ, কমিশনারের 
অধীন হইয়া গেল। ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে 
স্থানান্তরিত হইল। এই সময় শিক্ষার উন্নতিকল্পে কিছু টাকা বরাদ্দ করা 


রায়পুরের লর্ড সিং 


সপ্তম এড ওয়ার্ডের 
মৃত্যু 


বঙ্গবিভাগ রহিত 


৪০৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


হয় এবং ভারতবাসীরা বীরত্বের পুরঙ্কারস্বরপ “ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌” 
পাইবার অধিকারী হইলেন। কোন কোন বুটিশ উপনিবেশে 
_ ভারতবাসীর প্রতি যে হূর্ধ্যবহার হয় লর্ড হাডিগ্র তাহার প্রতিবিধানের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইউরোপের সর্বত্র 
যখন মহাযুদ্ধের আগুন . জলিয়া উঠিল, 
তখন ভারতবর্ষ বুটিশরাজকে অর্থ ও লোক দিয়া সাহায্য করিতে 
কুষ্ঠিত হয় নাই। 

লর্ড চেম্সূফোর্ড(১৯১৬-২১ খৃঃ) ৫ লর্ড হাডিগ্রের পরবর্তী 
বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোড ভারতে আসিয়া উচ্চ শিক্ষার. উন্নতির জন্য 
“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন” নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের 
সভাপতি ছিলেন ডাঃ (এখন সার ) মাইকেল শ্তাডলার এবং অন্ততম 
বিখ্যাত সদন্ত ছিলেন সার আশুতোষ সুখোপাধ্যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ 


* কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সংস্কার সভা প্রথমতঃ 


এবং নুতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনু 
না। কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড 


বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের আর্ত 


এখানে কেবলমাত্র পরীক্ষা কার্য 
খাদ ভিন্ন অন্ত কোন কাজ হইত 


8১১৭৪: কার্জনের আইন বিধিবদ্ধ হইলে ' 


যোগ প্রাপ্ত হন। এই দৃষ্টান্ত অন্যান্ত বিশ্ববিদ্ 
হইয়াছিল। অতঃপর গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃ সংস্কারের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর! স্থির করিয়াছিলেন | এইজন্য বড়লাট 
চেম্‌ম্‌ফোর্ডের সময়ে নূতন তদন্ত-সতা গঠিত হয়। এই সমিতি 
এক প্রকাঁও রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি 
পরার সর্ধবাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্ত যাহার 
সংস্কারের ভজন্ত এই সভা প্রধানত 
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মন্টেগু-চেমুদ্‌ফোর্ড সংস্কার ৪০৫ 


» কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্তসমিতির সিদ্ধান্তানুযায়ী মহা 
পরিবন্তিত হয় 'নাই। 
দেশের অবস্থ।; মণ্টেগু-চেম্স্ফোড সংস্কার ১_-১৯১৪-১৮' 


্ , সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে বহুপ্রকারে সাহায্য 
দান করিয়াছিল। ফলে ভারতীয় সামরিক কর্মচারীদিগের কয়েক-' 


৪০৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


! জনকে “কিংস কমিশন” অর্থাৎ সম্রাট নিয়োজিত সেনানায়কের 

মধ্যাদা অর্পণ করিয়া! সম্মানিত করা হইল এবং বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ 

ভিক্টোরিয়া ক্রস” উপহার নেওয়া হইল। দুইজন ভারতরাসী 

সাত্রাজ্যের সামরিক বৈঠকে নিমন্ত্রি 

মি নার... হইলেন এবং ভারতবর্ষ “আন্তর্জাতিক সঙ্ে” 
আশা ও আকাজ্জা 


( League of Nations) স্থান লাভ 
করিল। তদানীস্তন ভারত-সচিৰ মিঃ ই, এস্‌. মণ্টেপ্ড একজন বিচক্ষণ 


রাজনীতিজ্ঞ 'ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের 


শাসনসংস্কার ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ সম্বন্ধে 
পার্লামেণ্ট মহাসভায় এমন একটি সুসংবাদ 


ঘোষণা করিলেন যে তাহাতে ভারতীয় 
রাজনৈতিক মহলে একটা উল্লাসের সাড়া 


রাউল্যাট পড়িয়া গেল। কিন্ত “রাউল্যাট্‌ 


আইন আইন” নামে একটি দমন নীতি 
মূলক বিধান প্রবন্তিত হইতেই 
'ভারতবাসীর অসন্তোষের ভাব পুনরায় ফিরিয়া আসিল। 


পঞ্জাবে গোলযোগ 


সীর মন বিতৃষ্ায় 
তৃতীয় আফগান যুদ্ধ ভরিয়া উঠিল। 


এই সঙ্কোভের সময়েই 
তৃতীয় আফ্গান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্ত ইহা] 

বেশীদিন স্থায়ী হইল না, শীষ্রই রাওলপিণ্ডির সন্ধি দ্বারা শাস্তি স্থাপিত 
হয় ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের অবসানে ইংলগ-প্রমুখ বিজেতৃগণ 
খিলাফত আন্দোলন তুকাঁদেশ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করেন, 
তাহার প্রতিবাদকল্পে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে “খিলাফৎ 

আন্দোলনে" স্থষ্টি হইল এবং অমুতসরের জালিয়ন্ওয়ালাবাগে গুলিবর্ষণে 


দ্তৈ-শাসন ৪০৭ 


. অসন্তুষ্ট হইয়া মহাত্মা গান্ধী “অসহযোগ আন্দোলন’” আরম্ভ করিলেন। 


মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ দেশের এই দারুণ ছুদ্দিনে “মণ্টেগু- 
আন্দোলন চেম্স্ফোর্ড সংস্কার” নামে প্রসিদ্ধ শাসন 
পদ্ধতি প্রবন্তিত হইল । 
এই নব শাসন-পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ স্বায়ন্ত-শীসনাধিকার দেওয়া 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বড়লাটের শাসন-পরিষদ বা _কাধ্য-নির্ববাহক 
সভায় ভারতবাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতি ও হয় ; -পুর্ববতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার 
রাষ্রয় পরিষদ স্থলে একটি রাষ্ট্রীয় পরিবদ্‌ ( Council of 
3686০) এবং একটি ব্যবস্থাপক সমিতি 
(Legislative Assembly) গঠিত হইল। নূতন ব্যবস্থা পরিষদে 
দেশীয় লোকগণ কর্তৃক নির্বাচিত সভ্যের 
সংখ্যাধিক্য হইল। প্রাদেশিক শাসন- 
ঃ কর্ভাদিগের কাধ্য-নির্ধাহক সভার অর্ধেক. 
সভ্য ভারতবাসী হইবেন স্থির হইল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত- 
শাসন প্রভৃতি কয়েকটি বিয়ের ভার মন্ত্রীর হস্তে অপিত হয়। 
শান্তিরক্ষা, রাজস্ব প্রভৃতি বিভাগ পুর্ববৎ প্রাদেশিক কাধ্যনির্ববাহক 
সভার তত্বাবধানে রহিল। মন্ত্রীর হস্তে সমপিত বিভাগগুলি “হত্তাস্তরিত 
বিভাগ” বলিয়া খ্যাত হইল। শাসনভার সরকারী কার্ধ্যনির্ববাহক 
সভা ও বে-সরকারী মন্ত্রী এই ছুই 
শ্রেণীর কর্তৃপক্ষের হস্তে শ্যস্ত হওয়ায় 
নূতন প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতি “দ্বৈত-শাসন” (Dia৮০) ) বলিয়া 
উক্ত হইয়াছিল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী 
নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্য হইতে গবর্ণর কর্তৃক মন্ত্রী নিয়োগের 


মন্ত্রীর অধিকার 
হস্তান্তরিত বিভাগ 


দ্বৈত-শাসন 


ব্যবস্থা হয়। 


৪০৮ ভারতবর্ষের, ইতিহাস 


মণ্টেও প্রবর্তিত শাসন-পদ্ধতি পুরণ স্বাতন্্যকামী রাজনৈতিক দলের 
তুষ্টিদাধন করিতে পারিল না। তাহারা বলিলেন যে ভারত গবর্মেন্ট 


এখনও কেন্তস্থ ব্যবস্থাপক সমিতির নির্দেশ 
নূতন শাসন পদ্ধতির 


REY প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রকৃতপক্ষে জনমতান্গুবত্তী 
করা হয় নাই। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত, সভ্যের মতামত 
উপেক্ষা, করিয়াও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত সভ্যের সাহায্যে 
স্ত্রীরা তাহাদিগের চাকুরি বজায় রাখিতে পারিতেন। হস্তান্তরিত 
বিভাগ পরিচালনের অন্ত এত কম টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল যে 
তাহা দিয়া দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি করা ছুঃসাধ্য। অথচ 
বড়লাট ‘এবং প্রাদেশিক লাটদিগের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান 
করা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর সুহকম্মিগণ সেইজন্য নূতন 
ব্যবস্থাপক সভা বৰ্জ্জন করেন, কিন্ত সবরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনুখ 
কয়েকজন প্রবীণ নেতা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃটিশ গবৰ্ণমেণ্ট 
সহৃদয়তা প্রদর্শনের নিমিত্ত ব্্দদেশবাসী লর্ড সিংহ 


উড়িয্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অধি- 


নায়কতায় কং 

be ৰ ংগ্রেসের মধ্যে একটি নৃতন 
স্বরাজ্যদল LE হট হয়। তাহার অস্থগামিগণ 
ব্বরাজপন্থ” নামে খ্যাত। তাহারা কোন 

নান ব্যবস্থাপক সভার. এবং মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ পৌরসভার 


অধিকাংশ সভ্যপদ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্তিত্ব গ্রহণ 
করেন নাই। 


লি রেডিং (১৯২১-২৬ খৃঃ ) £- লৰ্ড 
রেডিং ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। 
বিচারপতি ছিলেন । 


চেম্সূফোর্ডের পর লর্ড 
ইনি পূর্বে ইংলগ্ডের প্রধান 


এই সময়ে অগহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বুদ্ধি 


উপেক্ষা করিতে পারেন এবং প্রাদেশিক শাসন" 


যুবরাজের, ভারতে আগমন ৪০৯ 


ন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 


৪১০ ভারতবর্ষের ইতিহাস | 


পাইলে, লর্ড রেডিংকে ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত চিন্তিত হইতে 

হইয়াছিল। যুবরাজের ভারত ভ্রমণের ফলেও 

২ রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় 

নাই। অনন্তর মহাত্মা গান্ধীকে 'কারাদণ্ডে 

দণ্ডিত করা হইল। লর্ড রেডিং যখন দেশে ফিরিয়া যান, তখন ভারত 

অনেকটা! শাস্তভাৰ ধারণ করিয়াছে; কিন্ত এ শান্তভাব প্রবল ঝটিকার 
পুর্ব লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। 


লবণ শুল্ক বদ্ধিত করিয়া লর্ড রেডিং এদেশবাসীর বিরাগভাজন হন। 


কিন্তু তাহার সময়ের অন্ত শাসন- ' 
NG তাহার সময়ের নত কয়েকটি শাসন: 


টার ব্যবস্থা এদেশের মঙ্গলের জন্যই অনুষিত 
হইয়াছিল। এই সময়ে ‘রাউল্যাট্‌ আইন” 

তুলিয়া দেওয়া হয়, ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে বিচার-বৈষম্য 
কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা হয়। এদেশীয় কলে প্রস্তুত বন্ত্রের উপর 
বে অন্যায় শুদ্ধ ছিল, তাহা তুলিয়। দেওয়া হইয়াছিল এবং ভারতে 
রাজকীয় নৌ-সেনাবিভাগ ( Royal Indian Navy ) গঠনের 
ব্যবস্থা করা হয়। 
লর্ড আরউইন্‌ (১৯২৬-৩১ খৃঃ) ৯ পরবর্তী বড়গাট লর্ড 
আরউইন্‌ যখন এদেশে আদিলেন, তখন রাজনৈতিক 
মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। 

“সাইমন কমিশন”  গুনিলেন যে কেব 


আকাশ পুনরায় 
কারণ ভারতবাশীর! 


অগস্তোষ দূরীভূত করিবার নিমিন্ত আশ্বাস টি করিলেন যে 
শাসন সংস্কারের ফলে পরিণামে ভারত 


৯ 


গোল,টেবিল বৈঠক ৪১১ 


নিচয়ের তুল্য মধ্যাদা (Dominion Status) লাভ করিবে। লণ্ডনে 

* বৃটিশ এবং ভারতীয় রাজ- রা 
নীতিজ্ঞদের লইয়া “গোল- 

» টেবিল বৈঠকের” পরে 
এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনেক শাস্ত- 
ভাব ধারণ করিয়াছিল। কংগ্রেস গোড়ায় 
এই বৈঠকের সহিত" কোন সহযোগিতা 

করে নাই, কিন্তু লর্ড 
গান্ধী-আরউইন্‌ আরউইন্‌ বিলাতে ফিরিবার 
॥ পূর্ব ভারতের বিশ্ব-বিশ্রত 
নেতা মহাত্মা গান্ধীর সহিত একটি 
আপোষ নিষ্পত্তি করিতে সমথ হইয়াছিলেন। 
লর্ড উইলিংভন (১৯৩১-৩৬ খৃঃ ) £_ লৰ্ড আরউইনের পর লর্ড 
উইলিংডন এদেশের বড়লাট হইয়া আসিলেন। পুর্বে তিনি বোম্বাই ও 
নাদ্রাজের গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন। শাসক ও শাসিতদ্দিগের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিরোধ 
চলিতেছিল তাহা মিটাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে 
মহাত্মা গান্ধীর সহিত পুনরায় এক আপোষ নীমাংসায় উপনীত হন। 
কিন্তু এই চুক্তি শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না। অতঃপর ভারত সরকার দমন 
ও গ্রসাদন এই “দ্ধ নীতি” (98 Policy) 
অনুসরণ করিতে লাগিলেন_একদিকে 
আইন লঙ্ঘন ও সন্ত্রাসনবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ, অন্তদিকে 
প্রস্তাবিত শাসুন সংস্কার কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য অব্যাহত 
চেষ্টা। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড আরউইন্‌ স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে 
ভারতে যে আশ্বীসবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, ৯৯৩৫ খৃষ্টাব্দের 
৮. 


গোল টেবিল 


লর্ড আরউইন্‌ 


দ্বৈধ নীতি 


মা. বা 
৪১২ ভারতবর্ষের ইতিহাস | 


2 2 সি সু 
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করিলেন। এ বৎসরেই আগষ্ট মাসে 
১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের শাসন- 


এক নূতন ভারত শাসন আইন 
সংস্কার বিধি 
(Government of India 4১০6) বিধিবদ্ধ 


হইল। ইহা দ্বারা বর্তমান শাসন প্রণালীর আমূল সংস্কারের 


নন 


সমর ররর উল 
> 


সম্রাটের রজত জয়ন্তী ৪১৩ 


ব্যবস্থা হুইয়াছে। প্রচলিত শাসনতন্বের পরিবর্তে ভারত জুড়িয়া 


এক বিশাল “সংহত রাত” (Federation) 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলি এবং বৃটিশ 
ভারতের প্রদেশ সমূহ উভয়েই এই বিরাট রাষ্ট্রসজ্বের অন্তভূতি হইবে । 
দেরাছুনে ভারতীয় সামরিক শিক্ষালয় স্থাপন লর্ড উইলিংডনের 
শাসনের অন্থতম স্মরণীয় ঘটনা । উচ্চ সেতু 


* ভারতীয় রাষ্্রসংহতি 


ভারতীয় সামরিক 
_ শিক্ষালয় নির্মাণ, পয়ঃপ্ৰণালী খনন ও সংস্কার প্রভৃতি 
ও পল্লীসংস্কার পল্লীবাসীর হিতকর অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশের 


আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও ভূমির উত্বরতা বৃদ্ধির দিকে শাসক ও শাসিতগণের 
দৃষ্টি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আকুষ্ট হইতেছে। সিভিল এভিয়েসন 
(Civil Aviation) অর্থাৎ অসামরিক উদ্দেশ্যে আকাশপথে বিমান 
চালাইবার ব্যবস্থা দ্বারা যাতায়াত ও সংবাদ সরবরাহের সুবিধা করা 
নবযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নানাবিষয়ে দেশের উন্নতি ও শরীবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে দুঃখ ছূর্তির কথাও ভুলিলে চলিবে না। প্রবল ভূমিকম্পের ফলে 
উত্তর বিহার, কোয়েটা এবং অন্ঠান্ত কতিপয় ভূখণ্ড একেবারে বিধ্বস্ত 
হইয়া! গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বের পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ 
হইলে সাত্রাজ্যের সর্ধন্র তাহার রজত 
রজত জয়ন্তী ও ' জয়ন্তী উত্সবের (Silver Jubilee) অনুষ্ঠান 
সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছিল।  ছূর্ভাগ্যক্রমে ইহার কয়েক 
মাস পরেই ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী, 
সোমবার, সম্রাটু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড ( Edward VIII) নাম গ্রহণ করিয়া 
ইংলগ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত এক বৎসর 
অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি রাজপদ ত্যাগ করেন। অতঃপর 
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তাহার মধ্যম ভ্রাতা ষষ্ট জর্জ নামে ইংলণ্ডের রাজবুকুট ধারণ 
করিয়াছেন। 


মগ্তত্রিংশ অধ্যায় 
বর্তমানযুগে শাসন-ব্যবস্থার ক্রম বিবর্তন 


ভারতের রাষ্ট্রীয় এঁক্য ও জাতীয়তা রৃদ্ধি ৪_ সিপাহী 
বিদ্রোহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন, 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অন্থসারে এদেশের শাসন-ভাঁর কোম্পানির 
ভারত শাসন আইন... নিকট হইতে ইংলগেখরীর নিকট হস্তান্তরিত 
হয়। তদবধি বৃঢ়িশ পার্লামেন্টের অন্থমোদন, এবং বৃটিশ মন্ত্রিমগুলের 
অন্যতম সদন্ত ভারত-সচিবের নির্দেশ অন্ুযাতী ভারতের শাসনকাৰ্য্য 
প্রধান্তঃ নিয়ন্ত্রিত হইয়া! আসিতেছিল। সৰ্ব্ব প্রথমে শাসন-ব্যাপারে 
শামিতের বিশেষ কোন অধিকারই ছিল না । কিন্ত বৃটিশ সার্বভৌম 
শাসনের ফলে ভারত ক্রমশঃ এ্ীক্যের পথে 
৮78 অগ্রসর হইতেছিল। লর্ড ডালহোসী কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত পূর্ত বিভাগ, ডাক বিভাগ, এবং ইলেকৃট্রিক্‌ টেলিগ্রাফ বা 
বৈদ্যুতিক বার্তাবহের ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন অংশকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 
সত্বেও মিলিত হইবার সুযোগ প্রদান করে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের বিশ্ব- 
বিদ্যালয় আইন (University Act) অনুসারে রি 
ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা 
ভারতের জাতীয় জীবন গঠনের পথ সরল হইয়া 


সা এ কত Ete gaa 


আসিল। 


মলিঃমিন্টো সংস্কার ৪১৫ 


্ এই প্রসঙ্গে দেশবাসীর উৎসাহ ও উদ্ভমের কথাও উল্লেখ করিতে 

হয়। বঙ্গদেশে “হিন্দু পেউ্রিয়টু” ( The 

Hindoo Patriot ), “অমৃতবাজার” ও 

“বেঙ্গলী” (Ihe Bengalee) এবং মহারাষ্ট্রে “মরাঠা” “কেশরী” 

প্রভৃতি পত্রিকা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের 

7 চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। জাতীয় জাগরণের ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 
পকংগ্রেস” বা জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। 

ভারতে শাসকবর্গের তুল্য মর্ধ্যাদা ও স্বায়ন্ত শাসন প্রতিষ্ঠাই 

ছিল এই জাতীয় মহাসভার মূল উদ্দেশ্য । ১৮৬১ ও ৯৮৯২ খৃষ্টাব্দে 

পর পর দুইটি ইণ্ডিয়ান্‌ কাউন্সিল্স্‌ একটু (Indian Councils 

$ 4১০ট) অর্থাৎ ব্যবস্থা-পরিবদ সংক্রান্ত বিধানের 

A ১৮৬১ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফলে ব্যবস্থাপক সভাসমিতিতে বে-সরকারী 

বাবস্থা পরিষদ সংক্রান্ত বিধান সভ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বন্ধিত হইলেও কার্য্যতঃ 

শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ কোন ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিগণকে দেওয়া 

হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে বঙ্গ-বিভাগ 

| ব্যবস্থার প্রতিকারার্থ এক তুমুল আন্দোলন 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সৃষ্ট হৃয়। পর বৎসর কংগ্রেস মহাসভা। 

UW দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে “স্বরাজ” লাভই জাতীয় আন্দোলনের 


| লক্ষ্য বলিয়া ব্যক্ত করেন। 
মলি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার £_শাসন-কার্য্যে ভারতবাসীদের 


সহযোগিতা দেশ ও সাত্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর বিবেচনা করিয়া 

) তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো 
{J শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদের এবং ভারতসচিব মিঃ মলি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 
সংস্কার ভারতের শাসন ও ব্যবস্থা-পরিষদের সংস্কারে 

শাসনতন্তরের এই সংস্কার “মলি-মিণ্টো সংস্কার” নামে 


ভাঁরতবাদীর উৎসাহ ও উদ্যম 


প্রবৃত্ত হন। 
/1১ 
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পরিচিত। নূতন ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ 
“এবং গবর্ণর জেনারেল ও. প্রাদেশিক গবর্ণরদের শাসন-পরিবদ বা 
কাধ্য-নির্বাহুক সভার (Executive Council) পরিবর্তন সাধিত হয়। 
ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শাসক ও সচিবাতিরিক্ত সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিয়া ৯৬ হইতে ৬* করা হয়, এবং প্রাদেশিক পরিষদ্গুলির সভ্য- 
? সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই 
RE SL বেসরকারী সভ্য-সংখ্য বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। 
ব্যবস্থাপরিষদের সভ্যদিগকে বাজেট আলোচনা! করিবার অধিকার দেওয়া 
হইলেও, মূল বাজেট অথবা তাহার কোন অংশ বিশেষে ভোট, দিবার 
ক্ষমতা এবারেও দেওয়া হয় নাই। ভারতবাসীদের দেশ-শাসনকার্যে 
সহযোগী হইবার স্থযোগ প্রদানের নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল ও কয়েকজন 
ছোটলাটের শাসন-পরিষদে এক একজন 

Ee ভারতীয় সন্ত নিযুক্ত করা হয়। বাংলা ও 


অন্যান্য কতিপয় বৃহৎ প্রদেশের গবর্ণরের 
শাসন-পরিষদের সভ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হ্য়। সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথা 
এই সময়কার ব্যবস্থার একটি বিশেষত্ব 
এই সংস্কারে ভারতে অনমতান্বর্তী শাসন প্রতিঠিত হয় নাই। 
কেন্র্থ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ জনগ্রতিনিধিগণের নিকট 
দায়িত্ব-বিহীনই রহিয়া গেলেন। লাট বাহাছুরদের কাধ্য-নির্বাহক 
সভায় ভারতবাসী নিয়োগের ফলে অথবা ভারত-সচিবের ইত্ডিয়া 
কাউন্সিলে ভারতীয়ের নিয়োগে ভারতবাপীর আত্মমরধ্যাদা বৃদ্ধি 
পাইলেও, শাসন-তন্তরের আমূল পরিবর্তন হইল না। ব্যবস্থা- 
পরিষদে বে-সরকারী শদম্তবৃন্দের কর্তব্য কেবল 
সশালোচনাতেই নিঃশেষিত হইত 


পরবর্থনে তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষমতাই ছিল না; 


কোন সংস্কার 
কাজেই, স্ব-শাসন- 
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আকাজ্ঞাতৃপ্তির পরিবর্তে শাসন-কার্যে নিজেদের অধিকারের 
'অভাবই দিন দিন বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই 
অবস্থা-সম্পূর্কেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান্‌ ধ্যাটুটারী কমিশন (ndian 
Statutary Commission ) নামক পার্লামেপ্ট নিয়োজিত তদন্ত 
সভা বলিয়াছেন যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেম্স্ফো্ড সংস্কারের 
নই পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় শাসনতন্ত্রের তিনটি 
শাসনতন্তের তিনটি বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য ছিল £_-(১) কেন্দ্রীয় সরকারের 
ক হস্তে সকল ব্যাপারে পুঞ্জীক্কুত ক্ষমতা ; 
(২) শাসক-কর্তৃক ব্যবস্থাপরিষদের কাধ্য নিয়ন্ত্রণ ; এবং (৩) সমগ্র 
ভারতশাসনের নিমিত্ত বুটিশ পার্লামেণ্টের দায়িত্ব। এই ব্যবস্থায় 
ভাঁরত-শাসনে ভারতীয় জনপ্রতিনিধির - কর্তৃত্ব সম্ভব হয় নাই; 
কাজেই, মলি-মিণ্টো সংস্কারের পরেও: ভারতে. বিক্ষোভ বুদ্ধি 
পাইয়াই চলিল 
-"দিল্লী দরবারের ঘোবণা £১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর 
ভারত-সম্রাটু পঞ্চম জঙ্জঞের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে এক 
দরবার অনুষ্ঠিত হয়। স্বয়ং সত্রাট্‌ ও সত্রাজ্জী মেরী এই মহোৎসবকালে 
উপস্থিত ছিলেন। সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে এতাদৃশ 
. অনুষ্ঠান ও তাহাতে সম্রাটের উপস্থিতি বৃটিশ 
ভারতের ইতিহাসে প্রথম। অভিষেক 
উপলক্ষে এই মহাসংসদ্‌ ভারত-ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
এই দরবারে সত্রাট্‌ নিজে ঘোষণা করেন যে, 
বঙ্গ-বিভাগ রহিত হইয়া অতঃপর বাংলা 
একটি গবর্ণর-শীসিত প্রদেশ বলিয়া বিবেচিত হইবে; বিহার, 
উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া গঠিত নূতন প্রদেশের শাসনভার 
স-কাউন্দিল লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণরের উপর স্থন্ত হইল ; এবং আসাম 
২৭ 


' সম্রাটের উপস্থিতি 


বঙ্গভঙ্গ রহিত 
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পুনরায় একটি চীফ্কমিশনার-শাসিত প্রদেশরূপে গণ্য হইল ৷ 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজধানীও দিল্লীতে 
স্থানান্তরিত হইল। এই সময়ে ব্যবস্থা- 
পরিষদের গঠন পরভৃতিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। 
মণ্টেগুর সংস্কার ব্যবস্থা :_-এ বাবৎ কোন সংস্কার ভারতবাসীর 
স্ব-শাসনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় নাই। অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 
ইউরোপে মহাসমরের আগুন জলিয়া উঠিল। ইংলণ্ড এই যুদ্ধে 
বিব্রত হুইয়া পড়িলে ভারতবর্ষ বৃটিশ রাষ্ট্রসংঘের কল্যাণ কামনায়: 
ইংলগুকে অর্থ ও লোক দ্বারা যথাশক্তি সাহায্য করে। ইহারই 
অন্যতম ফলম্বরূপে তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগ্ড ১৯১৭, 
খৃষ্টাব্দের ২শে আগষ্ট পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, ভারতবাসীকে 
শাসনকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগে সহযোগিতার স্থযোগ প্রদান, এবং 
যত শাসন্রতিঠান সমুহের দ্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমোন্নতি 
টান দারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশরপে স্তরে স্তরে 


ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত করিয়া! 
তোলাই বৃটিশ গবর্ণমে্টের উদ্দেস্ঠ। এই ঘোষণায় ভারতে রাজনৈতিক 


বিক্ষোভ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। কিন্ত রাউল্যাট্‌ বিল্‌ (Rowlat Bill) 
শের সঙ্গে সঙ্গে অগস্তোষ-বহ্নি আবার 


দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত 


জলিয়া উঠিল। 


এই অবস্থায় ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগ্ড এদেশে 


ভারত শাসন সংস্কারের আসেন ও গবর্ণর STUER লওঁ Eb 
রিপোর্ট বা বিবৃতি €চী্ের সহযোগিতায় ভারত-শাসন সংস্কার 
সম্পর্কে এক রিপোর্ট (Report on Indian 

Constitutional Reforms) প্রকাশ করেন। তাহাতে সংস্কারের 
ভিত্তি-স্বূপ তাহারা নিয়োক্ত চারিটি মূল নীতির উল্লেখ করিয়াছেন : = 


নক 


প্রাদেশিক *দ্বৈত-শাসন-ব্যবস্থা 8১৯ 


(১) বাহিরের হস্তক্ষেপ ব্যতীত জিলা ও পল্লী অঞ্চলের স্বায়ন্- 

র্‌ শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলি যথাসম্ভব জনসাধারণের 

খা ১ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা, (২) প্রদেশ-সমূহেই সর্ব- 

প্রথম দায়িতবপুর্ণ গণ-শাসনের (Responsible 

০৮০17777676) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, (৩) ভারতের কেন্ত্রস্থশাসন বৃটিশ 

পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে রাখা কিন্ত ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচিত সদন 

সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা, এবং 

(৪) এদেশের জনপ্রতিনিধিবর্গের শাসন-দারিত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে 

কেন্তরস্বশীসন ও প্রাদেশিক শাসনের উপর বৃটিশ পার্লামেন্ট ও 
ভারত-সচিবের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে অপসারিত করা। 

এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টে এক নূতন ভারত- 

শাসন-আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে প্রদেশগুলির 

শাসন-কার্ধ্য সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত__-এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। 

এইরূপ দ্বিধা-বিভক্ত শাসনের নাম দ্বৈত 

প্রাদেশিক শাসন (Diarchy )। “সংরক্ষিত” বিষয় 

দ্ৈত-শাদন-ৰ্যবহ্থা অমূহ গবর্ণরের কার্যয-নির্ক্মাহক সভার অধীন । 

এই সকল বিষয়ের জন্য কার্য্য-নির্বাহক সভ! (Executive Council) 


" গবর্ণরের নিকট 'দায়ী। তাহাতে ব্যবস্থাপক সভা (Legislative 


(০৷৷০i|)স্থিত জনপ্রতিনিধিবর্গের মারফতে নির্বাচকমগুলীর 


হস্তক্ষেপের বিশেষ কোন অধিকার নাই। 
“্হৃত্তান্তরিত” বিষয়ের ভার ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দীয়িত্বসম্পন্ন 


কতিপয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত । এই পরিষদগুলিতে আবার বে-সরকারী 
নির্বাচিত (০!) সভ্যের সংখ্যাধিক্য। পূর্বে বাজেট সন্ধে 
প্রাদেশিক পরিবদগুলির শুধু সমালোচনার অধিকার ছিল; কিন্তু নূতন 


ব্যবস্থায় ভোটের অধিকারও দেওয়া হইল ৷ 


ax ভারতবর্ষের ইতিহাস 


নূতন সংস্কারের ফলে ভারত-সাত্রাজ্যের কেন্তস্থ বিধিপ্রণয়ন-পরিষদে 
দুইটি কক্ষের (০2209: ) স্থষ্টি হইল-ব্যবস্থাপক জনসমিতি বা 
লেজিল্পেটিভ এ্যাসেম্রি ( Legislative Assembly ) ও রাষ্ট্রীয় সভা 
ৰ! কাউন্সিল অব ষ্টেট ( Council ০£ 526 )। শাসন-কাৰ্য্যের 
৫ সমস্ত বিষয়গুলিই গবর্ণর'জেনারেল ও তাহার -কাধ্য-নির্ববাহক 
সভার তত্বাবধানে আছে। এপর্যন্ত সাধারণতঃ প্রধান সেনাপতি এবং 
অপর ছয় জন সভ্য লইয়াই বড়লাটের কার্য্য-নির্ববাহক সভা বা শাসন 
তরি পরিবদ ( Executive Council) গঠিত 
হইয়া আগিতেছে। এই সভ্যগণ তাহাদের 
কাধ্যের জন্য স্বয়ং গবর্ণর জেনারেলের নিকট দায়ী । কাজেই কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের ক্ষমতা এই সত্যবুন্দের কার্য্যসযূহের সমালোচনাতেই 
পরিসমাপ্ত হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শীসন-বিধি অক্থ্যায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা- 
পরিবদ্‌ সরকারের বাজেট আলোচনা এবং কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয় 
ব্যতীত অন্ঠান্ত বিষয়ে ভোট দিবার অধিকারও লাভ করিয়াছে। মন্টেগু- 
চেম্সৃফোর্ড আইন অনুসারে বৃটিশ শাসকগণের হস্তে পর্যাপ্ত ক্ষমতা 
প্রদত্ত হইয়াছিল । ভারত-সচিব নামক পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্ব-সম্পন্ন 
বৃটিশ মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাহারা এই সকল ক্ষমতা পরিচালনা 
করিয়া থাকেন। ভারত সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা ভারত-সচিবের হস্তে স্তস্ত। ইত্ডিয়া-কাউন্দিল (Indi 
০8:01) বা ভারত-সভা সংজ্ঞক পরামর্শসতার সহিত আলোচনা 
করিয়া তিনি তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। 
১৯৯৯ খুষ্টাব্দের ভারত-শাঁসন-আইন প্রণয়নের পর এক রাঁজ- 


আদেশপত্র অনুসারে ভার - 
হাই কমিশনারের পদ সৃষ্ট রে হাজি 

শনারের পদ সৃষ্টি হয়। এই রাজকর্মচারী 
ভারত-সরকারের অধীন। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের অভিভাবকত্ব 


"০ aA HET 


৯ 


সাইমন কমিশন ও নূতন শাসন ব্যবস্থা ৪২১ 


এবং বিলাত হইতে ভারত-সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের 
ব্যস্থ। তাহার প্রধানতঃ কর্তব্য । 

“ সাইমুন কমিশন ও নূতন শাসন ব্যবস্থা £_মণ্টেগ্ড প্রবর্তিত 
দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। মন্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ড সংস্কার আইন প্রণয়নের দশ বৎসর পরে 
ভবিষ্যৎ সংস্কারকলে ভারতের অবস্থা তদন্তের জন্য একটি রয়াল 
কমিশন বসিবে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত-শীসন আইনে এই ব্যবস্থা 
ছিল। স্বৰ্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবর্গ 
গঠিত শ্বরাজ্যদ্ল কোন কোন অঞ্চলে 
দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বতরাং 
দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই স্তার জন সাইমনের সভাপতিত্বে 
শুধু পার্লামেন্টের সভ্য গঠিত এক কমিশন 
ভারতের অবস্থা তদন্তের জন্য এদেশে 
উপস্থিত হয় এই তদন্ত সভায় ভারতবাসীর 
স্থান ছিল না। প্রধানতঃ এই কারণে উক্ত কমিশন ভারতের প্রভাবশালী 
জননায়কগণের সহবোগিতালাভে সমর্থ হয় নাই। এই কমিশনের 

রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরেই বিলাতে 

বুটিশ ও ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং সামন্ত 
নুপতিদের লইয়া এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করা হয়। ইতিমধ্যে 
তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আর্উইন 
বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের 
৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণা করেন। 
তাহাতে উল্লিখিত ছিল যে, তিনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অম্মতিক্রমে 
ভারতবাসীদিগকে জানাইতেছেন যে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগুর 
১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণার মন্ম্ীন্যায়ী শীসন-সংস্কারের চরম লক্ষ্য 


দ্বৈত-শাসনের ব্যর্থতা 


তদন্ত সভা ও গোলটেবিল 
বৈঠক 


গোলটেবিল বৈঠক 


আর্উইনের ঘোষণা, 


১৯২৯ খুঃ 


a ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ভারতবর্ষকে স্বশীসক বৃটিশ মহাজনপদসমূহের ম্যাদা (Dominion 
Status) দান। কংগ্রেস প্রথমে এই 
বৈঠকে যোগদান করে নাই। বৃটিশ রাউ- 
নৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি, ভারতীয় করদ 
ও মিত্র রাজ্যের প্রতিনিধি এবং ভারতের কয়েকজন রাজনীতিজ্ঞের 
সমন্বয়ে শী বৈঠক হয়। ভারতীয় রাজন্তবর্ণ কতকগুলি শর্তে 

ভারতীয় রাষ্ট্রনংহতি ভারত ভুড়িয়া এক বিশাল সংহত" রাষ্ট্র 


( Federation ) গঠনে এবং তাহাতে 
যোগদানে সম্মত আছেন, এই কথাটি এই বৈঠকে ভান গেল। প্রথম 


বৈঠকের পর ভারতের বিশ্ব-বিশ্রত নেতা মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভারত- 
গান্ধী-আর্টইন চুক্তি. সরকারের একটি আপোব মীমাংসা! হয়। 
উহা গান্ধী-আর্উইন চুক্তি ( Gandhi- 


Twin Pact) বলিয়া খ্যাত । ফলে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস প্রতিনিধি 
হিসাবে পরবর্তী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। 


উপধুর্ুপরি গোল টেবিল বৈঠকের দুইটি অধিবেশন হইল 5 কিন্ত 
াশদায়িক সমস্যা তাহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্তার কোন মীমাংসাই 


হয় শা দেখিয়া, বৃটিশ রাজ্যের তৎকালীন 
প্রধান মন্ত্রী ব্যাম্‌জে ম্যাক্ডোনাল্ড তাহার “সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা” 
( Communal Award )র সাহায্যে এই সমস্তার সমাধান করিতে 
চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে 
সরকার মনোনীত স্বল্পপংখ্যক প্রতিনিধির 

আলোচনা হয়, তাহারই ফলে বুটিশ-ভার 


স্ব-শানক 
মহাজনপদদমূহের মধ্যাদা 


কর্তৃক এক সংখীভূত রাষ্ট্রের (Federation) 


পার”-সংজ্ঞক সরকারী বিবর্তিত 


১৯৩৫ জালের ভারত শাসন আইন - ৪২৩ 


ME eo Jewett tell 30 SSPE Crd PUA 

প্রকাশিত হয়। এদিকে এই “বাটোয়ারা” অঙ্গনরণে জাতীয় জীবনের 
'বিব্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কার মহাত্মা গান্ধী অগ্রণী হইয়া ১৯৩২ খুষ্টাব্দের 
২$শে সেপ্টেম্বর পুণাতে উচ্চবর্ণের হিন্দু (0896০ Hindu ) ও অনুন্নত 


হরিজন ( Depressed বা Scheduled Class Hindu ) সম্প্রদায়ের 


মধ্যে এক আপোষ মীমাংসা করেন। এই মীমাংসা “পুণা-চুক্তি” 
(Poona Pact ) নামে পরিচিত । ইহার 
ফলে কতকগুলি বিশেষ শর্ত অনুযায়ী উচ্চ ও 
অনুচ্চ সম্প্রদায়ের হিন্দুদের একত্রে ভোট দিবার ব্যবস্থা হয়। 

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে “সংবীতূত রাষ্ট্র” পরিকল্পনার সমালোচনার্থ বৃটিশ 
পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডস্‌ এবং হাউস অব কমন্স্‌ উভয় সভা হইতে 
মনোনীত সদন্ত লইয়া এক ' যুগ্ম সমিতির ( Joint Committee ) 
অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের বর্তমান গবর্ণর জেনারেল লর্ড 
লিগ্লিথ্গো এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত 
হন। ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজ্য এবং বৃটিশ 
‘ভারতের কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণান্তে ৯৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যুগ্ম সমিতির 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া পর 
বৎসর পার্লামেন্টের উভয় সভ! কর্তৃক ভারত শাসন -আইন পাশ হয়। 

১৯৩৫ খুষ্টান্দের ভারত শাসন আইন £_এযাবৎ শামনকার্য্য 
যে প্রণালীতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়া এই 
আইন অনুসারে: সমগ্র ভারত জুড়িয়া এক সংহত” রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। বর্ম্মা ও এডেন ব্যতীত. গবর্ণর-শাসিত ও চীফ কমিশনার শাসিত 
বুটিশ পরদেশসমূহ এবং করদ ও মিত্র রাজ্যের সমন্বয়ে এই সম্মিলিত রাষ্ট্র 
গঠিত হইবে। বিভিন্ন সময়ের নানাপ্রকীর 
সন্ধি ও সনদ অনুযায়ী ভারতীয় করদ ও মিত্র 
রাজযগুলির সহিত বুটিশরাজের যে সহন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে 


এপুণা-চুক্জি” 


পালণমেন্টের যুগ সমিতি 


সামন্ত রাল্যের সহিত সম্বন্ধ - 


৪২৪: ভারতবর্ষের ইতিহাস 


জটিলতার অভাব নাই। . বুটিশ ভারতে নব শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
পার্লামেন্টের পক্ষে যত সহজ, সামন্ত বৃপতিবর্শের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় 
তত সহজ নহে । এইজন্য ১৯৩৫ খুষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইনে ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে -যে, দেশীয় সামন্ত রাজ্যসূহ শাসন-সংক্রান্ত কতিপয় 
নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্মিলিত রাষ্ট্রে “যোগদান করিবার. অঙ্গীকার-মূলক 
দলিল” ( Instrument 09 Accession) লিখিয়া রাষ্ট্রদংঘে প্রবেশ 
করিতে পারিবে। এই ভাবে সামন্তরাজ কর্তৃক অপিত বিষয়গুলি 
সম্মিলিত রাষ্ট্রের বেন্দ্ন্থ সরকারের তত্বাবধানে থাকিবে। অপরাপর 
বিষয় রাজন্যবর্গের নিজ অধিকারেই থাকিবে এই বিষয়গুলির সঙ্গে 
সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে (7775 Majesty’s Representative ) 
গবর্ণর জেনারেলের-সন্ন্ধ থাকিতে পারিবে ae 

' গবর্ণর জেনারেল. ভারত-রাষ্ট্রসংঘের অধ্যক্ষ থাকিবেন।, ,শাসন- 
কাধের শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের জন্য সক্ষিলিত রাষ্ট্রের বেন্্স্থ শাসন 
বিভাগগুলিকে “সংরক্ষিত? ও হহস্তাস্তরিত” এই ছুই শাখায় বিভক্ত করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। সংরক্ষিত বিষয়ের 


বর্তমান। এই সকল ব্যাপারে 


গবর্ণর জেনারেল পনি বিবেচনামত” 
( Individual Judgment ) 


# 


সম্মিলিত রাষ্ট্রের আইন সভা 8২৫ 


সন্মিলিত রাষ্ট্রে হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পর্য্যবেক্ষণের জন্য গবর্ণর. 
জেনারেলের এক মন্ত্রিমগ্ুল হইবে। এই 
d মন্ত্রিমগুলে দশ জনের বেশি মন্ত্রী থাকিবে 
না। মন্ত্রিগণ সম্মিলিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদ্‌ হইতে নিযুক্ত হইবেন । 
তাহাদের কাৰ্য্যকাল গবর্ণর জেনারেলের সন্তষ্টির উপর নির্ভর করিবে। 

সন্মিলিত রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিবদে কাউন্সিল অব ষ্টেট ( Council of 
a৪ ) এবং হাউস অব এ্যাসেম্রি (House of Assembly) নামক 
দুইটি কক্ষ বা সভা থাকিবে। কাউন্সিল অব ষ্টেটের সভ্যসংখ্যা ২৬০এর 
অধিক হইবে না ; তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি থাকিবে ১৫৬ জন. 
এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি উদ্ধপক্ষে ১-৪ জন। আর হাউস 
অব এ্যাসেম্রিতে বৃটিশ ভারতীয় প্রতিনিধির. 
সংখ্যা হইবে ২৫০, এবং করদ ও মিত্র 
রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবে উদ্দপক্ষে ১২৫ জন। কাউন্সিল অব ষ্টেটে- 
আযাংলো-ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় ব্যতীত 
সকল প্রতিনিধিই বিভিন্ন ভূভাগের নির্ব্নাচনকেন্দ্র ( territorial 
constituency ) হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবে | হাউস অব 
এযাসেম্ক্রিতে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিবদের সদগ্তাদি 
গঠিত বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডল কর্তৃক নির্ববাচনেরই (indirect election) 
ব্যবস্থা হইয়াছে। রাষ্ট্রপভা বা. কাউন্সিল অব ঠ্টেটই উদ্ধতনসভা 
( upper chamber ) এবং ইহা এক হিসাবে চিরস্থায়ী হইবে। প্রতি 
তিন বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং 
ূনস্থানগুলিতে নূতন সত্য গ্রহণ করা হইবে। হাউস অব এ্যাসেম্ক্লি 
সাধারণতঃ পাচ বৎসর স্থায়ী হইবে, কিন্ত যে কোন সময় গবর্ণর 
জেনারেল ইচ্ছা করিলে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। 

পুর্ণ াষট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার এখনও বিলম্ব আছে মনে হয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই 


কেন্দরস্থ মন্ত্রিমওল 


সম্মিলিত রাষ্ট্রের আইন সভা 


হর ভারতবর্ষের ইন্তিহাজ 


-প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ১৯৩৭ খুষ্টাব্দের ১লা 
এপ্রিল সেই ব্যবস্থা কাৰ্য্যে পরিণত হইয়াছে। নব গঠিত সিন্ধু ও উড়িয্যা 
প্রদেশ সহ বৃটিশ ভারতে মোট এগারটি গবর্ণর-শানিত প্রদেশ বর্তমণন। 
৯৯৩৫ খুষ্টাব্দের ভারত-শাসন-আইন অনুসারে রাজার প্রতিনিধিরূপে 
গবর্ণরগণই এই প্রদেশগুলির মুখ্য শাসক। তাহারা মন্ত্রীসভার 
পরামর্শমত শাসনকাধ্য পরিচালনা করিবেন। কিন্ত তাহাদিগকে অবস্থা 
বিশেষে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ([ndividual 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ঃ ৯ 

৮ Judgment ) অন্যায়ী কাৰ্য্য করিবার সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতন্যতীত শান্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা, সংখ্যালদিষ্টদের স্ায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষা এবং সরকারী কর্মচারীর 
ন্যায়সঙ্গত অধিকা রক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যের জন্ঠ গবর্ণরের বিশেষ 
'দায়িত্ব (Special responsibility) বর্তমান। এই দায়িত্ব অনুযায়ী কর্তব্য 
সম্পাদনের ভন্য তাহাকে বিশেষ ক্ষমত। দেওয়া হইয়াছে। এতদ্যতীত 
“নূতন শাসন পদ্ধতিতে প্রয়োজনবোধে প্রাদেশিক শাসনকর্তীকে জরুরী 

আইন ( 07in৭॥০০ ) প্রণয়ন করিবার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। 


মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসাম ব্যতীত, 


সকল প্রদেশেই ব্যবস্থাপরিষদে একটি করিয়া কক্ষ আছে। এই 


টি রা লেজিস্লেটিভ এ্যাসেমরি (Legislative 


এ Assembly) নামে পরিচিত। লেজিস্লেটিভ 
এযাসেম্ব্ির মেয়াদ সাধারণতঃ পাচ বৎসর | পূর্বোক্ত ছয়টি প্রদেশে 
'লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্ব্লি ব্যতীত লেঞ্জিসূলেটিভ কাউন্সিল নামে একটি 


উদ্ধকক্ষও আছে। ইহা একটি স্থায়ী সভা, প্রত্যেক তিন বৎসর 


অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সত্য অবসর গ্রহণ করিলে, সেইস্থলে নূতন 
সভ্য লওয়া হইবে। 


বৃটিশ বালুচিস্তান, দিল্লী, আজমীর-মেরবাড়া, কুর্গ, আন্দীমীন- 


সংঘকেন্দ্রস্থ বিচারালয় ৪২৭ 


== নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এবং পন্থ পিপ্লোডা এই ছয়টি ভারত-রাষ্ট্রান্তর্গত 
J চীক্‌ কমিশনারের প্রদেশ। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের 
রী ভারত-শাসন-আইন অনুসারে গবর্ণর 
‘জেনারেল স্বয়ং এক একজন চীফ. কমিশনারের সাহায্যে উপরোক্ত 
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসন পরিচালনা করিবেন। বর্ম্মা ও এডেন 

“এখন আর ভারত সরকারের অধীন নছে। 
শাসন-কার্ষ্যের এই নৃতন ব্যবস্থায় সন্মিলিত রাষ্ট্র এবং তাহার বিভিন্ন 
“অংশের মধ্যে সংঘর্ষের মীমাংসার জন্য একটি সংঘকেন্্রস্থ বিচারালয় 
(Federal Cour ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন আইন অনুসারে 
দিলীতে ভারতরাষ্ট্রের কেন্রস্থ বিচারালয়ের ( Federal 0০০7 ) স্থান 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বিচারালয়ে একজন 

সংঘকেন্দ্স্থ বিচারালয় 
A : প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন সাধারণ 
বিচারপতি আছেন। ইহাতে আদি বিচার-বিভাগ ( Original 
jurisdiction ) এবং আপীল বিভাগ দুই-ই আছে। এই বিচারালয়ের 
আদি-বিভাগের ভারত-শাসন-আইন অথবা রাজাদেশ-পত্র সম্বন্ধীয় যে 
কোন রায়ের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিবে। অন্তান্ত 
.ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিতে হইলে অন্ুমতি প্রয়োজন হইবে। 
এ সন্মিলিত রাষ্ট্র প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বের ভারত-সচিবের লণ্ডনস্থ 
ইণ্ডিয়া কাউন্সিল তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
আছে। তাহার স্থানে ভারত-সচিব নিজেই 
ভারতসম্প্কীয় ব্যাপারে উপদেশাদি প্রাপ্তির জন্ত তিন হইতে ছয় জন 
4  পর্ধ্যস্ত উপদেষ্টা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। তাহাদের সহিত 
পরামর্শ করা এবং তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করা ভারত-সচিবের 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। 


চীফ, কমিশনারের প্রদেশ 


ভারত-সচিব 


অটটাব্রিংশ অধ্যায় 
ইংরেজ রাজত্বে দেশের অবস্থা] 
দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন ভারতবর্ষের 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্তা বিবিধ প্রকারের এবং তাহা নানাভাবে 
বিভিন্ন আচার এবং নানাধন্দীবলখ্বী জনগণের সংস্কারের সহিত 
জড়িত। কিন্ত দেড়শত বৎসরের অধিককালব্যাপী বৃটিশ শাসনের ফলে 


রতীয় ং ধন্মজীবনে 
সামাজিক পরিবর্তন. ভারতীয়গণের সামাজিক এবং ধর্পজীবনে 


পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। বহুবিবাহ কমিয়! 


গিয়াছে এবং সহমরণ ও পদ্দাপ্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। 


্ত্ীশিক্ষারও প্রসার হইতেছে। আবার অন্যদিকে জনসাধারণের 
জীবনযাত্রা প্রণালীতেও বহু পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। 


| কোনও দেশের উন্নতি অথবা অবনতির অন্যতম মাপকাঠি জন- 
সংখ্যার ্বাসবৃদ্ধি। ১৮৮১ খৃষ্টাব হইতে ১৯৩১ 
জনসংখ্যা 


খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার বুদ্ধির 
পরিমাণ প্রায় সাড়ে আট কোটি বা শতকরা ৩২ ভাগ। অবশ্য এই বৃদ্ধি 


যে কতক পরিমাণে পতিত জমির উদ্ধার এবং 


নূতন জমিতে কৃষির 
প্রবর্তনের জন্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কয়েক 
বৎসর পূর্বে ভারতে জিনিষপত্র প্রভৃতির যুল্যের বৃদ্ধি সম্পর্কে যে 


Y সন্ধান হইয়াছিল তাহার 
০১ টি, on he a 
Rise of Prices in India ) দেখ 
দ্রব্যের ব্যবহার উন্নতির পরিচায়ক সে 
পরিমাণে বাবহার করা হইতেছে। 


Enquiry into the 
1 গি্নাছিল যে, যে সকল 
সকল দ্রব্য অধুনা ভারতে বহুল 


1 


সা... টিসি SM 


"কৃষি ৪২৯ 


কৃষি £_-ভারতবর্ব কৃবিপ্রবান দেশ। এই দেশের শতকরা ৭০ জনের 
অধিক লোকের প্রধান উপজীবিকা কৃবিকাধ্য। কূপ, পয়ঃপ্রণালী 
পা লা প্রভৃতি দ্বারা জলসেচনের ব্যবস্থা এবং 
উৎপন্ন দ্রব্যাদি ত্রুত নানাস্থানে পাঠাইবার 
সুবন্দোবস্তের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পুর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বুদ্ধি 
পাইরাছে। গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের 
অনেক ভূমি বড় বড় খাল কাটিয়া উর্বর করা হইতেছে । বিহারে শোন 
নদ হইতে খাল কাটিয়া জল লইয়া জমিতে সরবরাহ করা হয়। দক্ষিণ 
ও মধ্যভারতের অনেক স্থানে হুদ অথবা অন্ঠান্ত জলাশয় (Reservoir) 
হইতে জমিতে জলসেচন করা হয়। মাদ্রীজে নদীগুলির মোহানার 
মুখে বাধ দিয়া সেই জল কাটা খালের সাহায্যে জমিতে চালাইয়া 
দেওয়া হয়। সিন্ধু দেশে বিখ্যাত লয়েড বাধ 
78 নিগ্সিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের কাবেরী 
অঞ্চলে, পঞ্জাবের শতদ্র নদীর উপত্যকায় বাধ ও পরঃপ্রণালীর 
সাহায্যে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। এইরূপে কূপ, খাল 
প্রভৃতির সাহায্যে পতিত জমিকে উদ্ধার করা হইতেছে এবং 
প্রতি বত্সরই বহু বিঘা জমিতে নূতন চাষ-আবাদ আরম্ভ করা 
হইতেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব 
খালের সাহায্যে স্বল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক গতি 
সরবরাহের ব্যবস্থাও হইয়াছে । 
উত্তুষ্ট বীজ এবং বহুবিধ উপকরণ বিদেশ হইতে আমদানী 
করিয়া ভারতীয় জমিতে চাষের জন্য সরবরাহ করা৷ হয়। কৃৰক- 
গণকে উৎসাহ "দিবার জন্য কুবি সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণার 
নিমিত্ত সরকার হইতে স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ( Model 
Agricultural Farms ) এবং গবেষণাগার স্থাপন করা হইয়াছে। 


বৈদ্যুতিক গতি সরবরাহ 


৪৩০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ইহাদের মধ্যে দিলীর (ইতিপূর্বে পুায় অবস্থিত ) গবেষণাগার, 
কৃষি-গবেষণাগার বাঙ্গালোরের গবাদি পশু সংক্রান্ত বিদ্যালয় 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সফল 

প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া যে প্রকারের বীজ ভারতের' 
স্থান বিশেষে অধিক ফসল উৎপাদনে সমর্থ বলিয়া মনে করেন, 
সরকার সেই সেই স্থানের কৃষকদিগের মধ্যে সেই প্রকারের বীজ 
বিতরণ করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতিরেকে নানাস্থানে কুষি বিদ্যালয়, 
স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ 
আধুনিক প্রণালীতে চাষ এবং গবাদি পত্ত৷ ও পক্গি প্রভৃতি পালন 
করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছেন। ক্ুষকদিগকে উৎসাহিত করিবার 
জন্য নানাস্থানে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 

টি কুষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় এবং যাহাদের 
উৎপন্ন জব্য সন্তোষজনক তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হয়। কবি স্বীয় 
রাজকীয় কমিশনের রিপোর্ট অন্থযায়ী সরকার বাহাদুর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 
ভারত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লীতে কবি-অনুসন্ধান-সংলদ্‌ ( Imperial 
সাত্রাল্যকেন্দ্্ Council of Agricultural Research) 

'_ কুষি-অন্মুসন্ধান-সংসদ্‌ প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারত সরকারের কৃষি 


বিষয়ের উপদেষ্টার কাঁধ্য এই নব গঠিত সভার হাতে চলিয়া যায়। 
পশুপালন এবং কষি-বিষয়ক গবেষণার উৎসাহ দেওয়া এবং সাহায্য 
করা এবং বিদেশে গবেষণায় প্রাপ্ত ফল ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 
এই অনুসন্ধান সংসদের প্রধান কার্য্য। এই সংসদ্‌ গবেষণাকারীদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করে। 
ু্তিক্ষ নিবারণ ও প্রতিকার £-ভারতে ই 
বহু পুর্ব হইতেই ছুতিক্ষের বিবরণ পাও 
অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিব্গকে যথাসাধ্য সা 


‘রেজ্জ অধিকারের 
দা যায়। ছুভিক্ষ নিবারণ এবং 
হায্য দানের ব্যবস্থা আছে। 


ূ 


পল্লীসংক্কার ও সংগঠন ১৩১. 


প্রথমে লর্ড লিটনের আমলের ছুভিক্ষ কমিশনের প্রস্তাব অন্ত্যারী যে' 
ব্যবস্থা হয় তাহা পছুভিক্ষ বিধি” (17270017757 
0০8০) নামে পরিচিত এবং সেই বিধান, 
অনুসারে এখনও কাৰ্য্য হয়। অনাবৃষ্টির জন্য জলের অভাবে যাহাতে 
কৃষির ক্ষতি এবং ছুপ্ভিক্ষ না হয় তাহার জন্য খাল কাটিয়া জল সরবরাহের' 
ব্যবস্থা করা হয় এবং দুভিক্ষ আরম্ভ হইলে সেই অঞ্চলে পথঘাট ও রেল- 
পথ নিৰ্ম্মাণ করিয়। খাদ্যদ্রব্যাদির দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।' 
দুর্ভিক্ষের সময় ছুভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিবর্থকে খাল কাটা, পুষ্করিণী খনন, 
রেল লাইন স্থাপন, পথঘাট নির্মাণ প্রভৃতি: 
কার্যে নিয়োগ করিয়া দুভিক্ষ প্রশমনের চেষ্টা: 
করা হয়। আবার দুিক্ষ-প্রগীড়িত লোকদের. 
খাজানা প্রভৃতি হইতে রেহাই দিবার ব্যবস্থাও- 
আছে। প্রজাদিগকে সরকার হইতে বিনামূল্যে খাদ্য ও বন্জাদি বিতরণ 
করিবারও নিয়ম আছে। চাষের সময় আসিলে ক্ুষকদিগকে ধান্তের 
01 বীজ কিনিবার জন্য সরকার নামমাত্র সুদে 
টাকা ধারও দিয়া থাকেন। প্রাদেশিক, 
সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবার কালে দুর্ভিক্ষে সাহায্যের 
জন্য কতক টাক| পৃথক্‌ করিয়া রাখিবার বিধি আছে। 
পল্লীসংস্কার ও সংগঠন £__সম্প্রতি ব্যাপকভাবে পল্লীসংস্কার ও. 
সংগঠনের দিকে জননায়কগণের ও সরকারের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। 
১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পলীসংস্কারের জন্য ভারত 
সরকার প্রায় ১ কোটি টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছেন।  নিশ্ললিখিত কার্য্যগুলি সুসম্পাদনই-. এই : ব্যবস্থার 
উদেশ্য £-(৯) পানীয় জল সরবরাহ, (২) গ্রামের লোকের চিকিতসা» 
€৩)স্থাস্থ্যরক্ষা, (9) জলনিকাশ৮.-(৪) লোকচলাচলের ‘ব্যবস্থা 


, পদুভিক্ষ বিধি” 


দুর্ভিক্ষে নির্মাণ কাৰ্য্য 


খাজান! মাপ 


সংস্কারের জন্য টাকা মঞ্জুর 


৪৩২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


(৬) নদীসংস্কার, (৭) সর্বদাধারণের জন্য খেলাধূলা “ও অবসর 
" বাপনের ব্যবস্থা, (৮) শিক্ষা প্রচার, (৯) ক্রষিকাধধ্য ও পত্ত চিকিৎসা, 
(১০) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি। ঃ 

পল্লী সংগঠন এবং ভারতীয় কৃষকের দুরবস্থা; দূর করিবার প্রচেষ্টায় 
নানাপ্রকারের সমবায় সমিতিগুলির কাধ্য প্রশংসনীয় । ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 
সমবায় খণদান বিবয়ক আইন পাশ হয়। 
পরে এই বিষয়ে আরও অনেক নিয়ম 
প্রবন্তিত হয়। মহাজনদিগের হস্ত হইতে ক্লবকদিগকে উদ্ধার করিয়া 
নামমাত্র স্থদে টাকা বার, কবির উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ, মিতব্যয়িতা, 
প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থারক্ষা ও অন্যান্য নানাবিবয়ে উন্নতি সাধনের 


গুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া 
ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলেও পল্লী 
যথেষ্ট অগ্রসর হইতেছে।.. এই 
কর্তৃক শ্ীনিকেতনপ্রতিষ্া স্যার 
“দরবমস্থ গোসাবা অঞ্চলে এবং 


গুরগাও জেলার অন্তর্গত গ্রাম- 
লেখযোগ্য । 


সমবায় সনিতি 


ব্যক্তিগত চেষ্টা ৰ 
প্রসঙ্গে কবি শ্রীরনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
“ডেনিয়াল হ্ামিলটন মহোদয়ের সু 
পঞ্জাবের মিঃ ব্রেইন কর্তৃক প্রবর্তিত 
গুলিতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশেবভাবে উ 

স্বাস্থ্যরক্ষ। ৪ বুটিশ ভারতের 


্বাস্থ্যরক্ষার ভার চিকিৎসা ও 

স্বাস্থ্য বিভাগ খাসা বিভাগের (3980 79811 

Department ) হন্তে ন্তান্ত হইয়াছে | ইষ্ট 

হাসপাতাল এতিঠা ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেই নানাস্থানে 
হাসপাতালের প্রতিষ্ঠ 


ঠা বে-সরকারী লোকের 
জেলাতেই সরকারী চি 


০ SETA 


=) 


মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ৪৩৩ 


আছে এবং তাহ! সরকারী কর্মচারীর তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। 
ইহা ভিন্ন শহরে শহরে মিউনিসিপ্যালিটি 
এবং পল্লী অঞ্চলে জেলাবোর্ডগুলি দাতব্য 
চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া. দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের 
চেষ্টা করিতেছে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারি উপস্থিত হইলে 
সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি সমবেতভাবে তাহা 
দমনের চেষ্টা করিয়া থাকে। সম্প্রতি 
স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার ভন্ স্্রী-চিকিৎসক 
ও ধাত্রীদিগের শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লেডি 
ডাফরিণ “ভারতীয় স্ত্রীলোকের.চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য জাতীয় 


সরকারী চিকিৎদালয় 


স্ত্রীচিকিতৎসক 


সমিতি” প্রতিষ্ঠা করেন। লেডি হাঙিঞ্জ দিল্লীতে ' স্ত্রীলোকদিগের 


চিকিৎসা-বিগ্ভা শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

শিশু-মৃত্যু নিবারণ ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার 
চেষ্টা হইতেছে । এই কার্ষ্যে লেডি চেম্সৃফোর্ড কর্তৃক প্রবর্তিত 
“নিখিল ভারতীয় মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ 
প্রতিষ্ঠান”, লেডি রেডিং কর্তৃক প্রবর্তিত 
“জাতীয় শিশু সপ্তাহ”, “রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল 
প্রতিষ্ঠান” পুণার “সেবাসদন সমিতি”, “ভারত সেবা সঙ্ঘ” প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছে । 

ভারতীয় রোগ ও তাহার প্রতিষেধক বধ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার 
জন্য সরকার উৎসাহ দ্িতেছেন। কলিকাতায় 
এইজন্য “স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন” 
বিশেষভাবে কাৰ্য্য করিতেছে। বৎসর বৎসর এই উদ্দেশ্যে ভারতের 
নানাস্তানে চিকিৎসকগণ সন্মিলেত চন এরও আলোচন] চলি 2০০০০ 


মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ 
প্রতিষ্ঠান 


গবেষণ! 


৪৩৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


কার্ধে সাহাব্য করেন। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কালাজর, ক্ষয়রোগণ কুষ্ঠ 
প্রতি রোগের চিকিৎসা ও গবেবণার জন্ত সরকার অর্থ সাহায্য 
করিয়া থাকেন। ক্ষিপ্ত জন্থদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার ভন্ঠ কসৌলিতে, 
মাদ্রাজের কুহ্র নামক স্থানে এবং শিলং শৈলাবাসে “ভারতীয় 


পান্তর চিকিৎসালয  পাস্থর চিকিৎসালয়” স্থাপিত হইয়াছে। 

টু সম্প্রতি কলিকাতার স্থূল অব ট্রপিক্যাল 
মেডিসিনেও এই প্রকারের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারির প্র 


তিষেধক টীকা ও ইঞ্জেকসন্‌ 
প্রভৃতিরও বহুল প্রচার সাধিত হইয়াছে। বাতুল ও কুষ্ঠ রোগণ্রস্ত- 


দিগের চিকিৎসার জন্ স্থানে স্থানে বাতুলাশ্রম ও কু্ঠাত্রম স্থাপিত 
হইয়াছে। j 
পশ্বাদির চিকিৎসার জন্যও নানাস্থানে পশু চিকিৎসালয়, পি'জরা- 


HEE দ পোল প্রভৃতি প্রতিচিত হইয়াছে এবং 
সরকার ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসক নিযুক্ত 


করিতেছেন। 


কলকারখানা-_-ভারতের কল ও কারখানার সংখ্য আট হাজারের 
অধিক এবং এই সকল কলকারখানাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারী 
গ্রতিদিবস কাৰ্য্য করিতেছে। প্রথম কাপড়ের কারখানা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ 
স্থাপিত হয়। কলকারখানার সংখ্যা বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলাদেশ এবং 
আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক। 


তুলা, পাট, 
লৌহ ও ইস্পাত এবং চিনির কলকারখানাগুলির প্রতিষ্ঠা ও কার্যাক্ষেত্র 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বোদ্বাই, আমেদাবাদ শোলাপুর, বঙ্গদেশ 


নি প্রভৃতি অঞ্চলে অং 


পাট বঙ্গদেশের প্রায় 


একচেটিয়া। লৌহ ও ইস্পাতের বড় কারখানার মধ্যে জা 


নি শি 


উড 


যাতায়াতের ব্যবস্থা ৪৩৫ 


টাটা আয়রণ এও ষ্টাল কোম্পানির প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ চামড়া, 

করা উবব-পত্রাদি, কাগজ, চিনি, দিয়াশলাই, 
সিমেন্ট, কাচ, তেল, কালি, করলা, 
পেট্রোল, চা প্রভৃতির শিল্পও বর্তমানে ক্রমশঃ উন্নতিলাত করিতেছে । 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানাগ্রকারের কারখানার সংখ্যা এবং 
তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বর্তমান- 
কালে অধিবাসীবুন্দের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অধিকাংশ এদেশেই 
প্রস্তুত হয় বলা চলে। খনিজ দ্রব্যের 
পরিমাণও পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কংগ্রেস ও সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র শিল্প এবং 
বিশেষভাবে কুটির-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইতেছে । 
প্রত্যেক প্রদেশেই একজন ডিরেক্টরের অধীনে শিল্প-বিভাগ আছে। 
কুটির-শিল্পীদিগকে উৎসাহ দিবার জঙ্ঠ স্থানে স্থানে প্রদর্শনী প্রভৃতিও 
খোলা হইতেছে। 

কলকারখানার এবং খনির মজুরদিগের সুখ সুবিধার জন্য 
অনেক আইন-করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই 
সকল আইনের বুলে কারিকরদিগের -কাধ্য 
করিবার সময় স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বালক এবং স্ত্রীলোক- 
দিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের “শ্রমিক ক্ষতিপূরণ 
আইনে”র ( Workmen’s Compensation Act) বলে শ্রমিক- 
দিগকে দুর্ঘটনার পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মকর সম্মেলন আইন (1809. Union Act ) 
বিধিবদ্ধ হওয়ায় শরমিকগণের পক্ষে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থার উন্নতি কর! 
সহজ হইয়াছে। 

যাতায়াতের ব্যবস্থ| :_ যাতায়াতের এবং মাল প্রেরণের 


খনিজ দ্রব্য 
কুটির-শিল 


শ্রমিক আইন 


৪৩৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ব্যবস্থার উপর জাতীয় উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। লর্ড ডালহৌসীর 
শাসনকালে প্রথম রেলপথ নিৰ্ম্মিত হয়। 
রেলপথ 
বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে রেলপথের বহুল 
প্রসার হইয়াছে। পাকা রাস্তা ও সেতু নিৰ্ম্মাণ কাধ্যও উপেক্ষিত 
নী হইতেছে না। মোটর, ট্রাম, জাহাজ, 
ব্যোমযান প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে যাতায়াত 
ও মাল আমদানী ও রপ্তানীর খুব স্মুবিধা হইয়াছে। ভারতীয়দিগকে 
টি নৌ-বিদ্যাদানের জন্য কোন বিশেষ জাহাজে 
ভারতীয় শিক্ষানবিশ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার 
প্রভৃতির প্রবর্ভনে ভারতবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সংবাদ আদান 
প্রদানে সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

আভ্যন্তরীণ শান্তি ও দেশরক্ষা £_ বৃটিশ শাসকগণ 
আত্যন্তরীণ শাস্তি ও বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন। ভারতরক্ষার জন্য হুল» জল ও বিমান-বাহিনীতে বহু 
সৈনিক নিযুক্ত আছে। গত মহাসমরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
কাৰ্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া! কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সামরিক কর্মচারীদিগের 
কয়েকজনকে সম্রাট নিয়োজিত সৈন্ঠাব্যক্ষের মৰ্য্যাদা 
Commission ) অৰ্পণ করিয়াছেন। যুদ্ধশিক্ষার জন্তু দেরাদুনে একটি 

সামরিক বিদ্যানিকেতনও প্রতিঠঠিত হইয়াছে । 


দেনাৰাহিনীতে ভারত- 
বাসীর উচ্চপদে নিয়োগের চেষ্টা হইতেছে। 


( King’s 


— 


ফা 


*  ,  উনচত্বাৱিংশ অধ্যায় 
শিক্ষা বিস্তার 


বৃটিশযুগের প্রারস্তে শিক্ষার ব্যবস্থ| :_ইংরেজ আমলের 
প্রারম্ভ হইতেই শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা হইয়াছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে 
ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতায় মাদ্রাসা 
স্থাপন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাশীর সংস্কৃত 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ বদলির সময় 
ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রচার কলে সাহায্যদান 
করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। 
ক্যারী (087০5), মার্শম্যান ( Marshman ) ও ওয়ার্ড ( Ward ) 
প্রমুখ কয়েকজন খৃষ্টান মিশনারী ইংলও হইতে এদেশে আসিয়। 
ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাহাদের চেষ্টায় 
১৮১৮ খুষ্টাৰে শ্রীরামপুরে যে মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে 
ধন্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। 
ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর ক্রমে সমসাময়িক পাশ্চাত্য 
শিক্ষালাভের আকাঁঙ্কা বলবতী হইতে লাগিল। বাংলাদেশে 
ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন রাজা রামমোহন রায় এই বিষয়ে অগ্রণী 
রর ছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ ঘড়ি-ব্যবসায়ী 
ডেভিড, হেয়ারও প্রতীচ্যের জ্ঞানভাগার এদেশবাপীর নিকট উন্মুক্ত 
করিতে তাহার সমুদয় কর্্মশক্তি নিয়োগ করেন। তাহার সহিত রাজ 
ভা | 8৮১ CE EL বু 


কলিকাতার মাদ্রাসা ও 
ক'শীর সংস্কৃত কলেজ 


১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ 


0০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


আজ্ঞাপত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। শিক্ষার উন্নতি 'ও প্রসারের 
ভন্য পাব্লিক ইন্‌ষ্টাক্শন্‌ (Public Instruction ) অর্থাৎ সরকারী 
শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং এই সময় হইতেই সরকারী সাহায্য 
শুধু, সরকার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্থলে না দিয়া অপরাপর বিদ্যালয়ে 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃহৎ প্রদেশসমূহে বিশ্ব- 
ৰিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান 
আজ্ঞাপত্রের ব্যবস্থা সমূহের অন্যতম। 

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আদেশপত্রের নির্দেশ অনুসারে ১৮৫৭ খৃষ্টাধ্দে 
গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংএর শাসনকালে কলিকাতা, মাদ্রাজ 
ও বোম্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ডক্টর উইলিয়াম্‌ 

হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন 

হান্টার কমিশন টু 
(Education Commission) বশে । এই 
কমিশনের রিপোর্টের ফলে বে-সরকারী বিদ্বালয়গুলিকে অর্থ সাহায্যাদি 
নিন ( Grant-in-aid ) দ্বারা উৎসাহ প্রদান, 
প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং অনুন্নত 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শিক্ষা প্রচারের উপযোগিত! গবর্ণমেন্ট 
ভাবে উপলব্ধি করেন। লর্ড রিপণ প্রবন্তিত 
(Rural) সমিতিগুলির হস্তে প্রাথমিক শিক্ষ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার *-১৯*১২ খুষ্টান্দে গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড কাজ্জন শিক্ষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি একটি তদন্ত সভা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সভা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অবস্থা 
সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৪ 


বিদ্ালয়-আইন (University 
Act of 1904) পাশ হয়। ইহাতে 
রের প্রভুত্ব বন্ধিত করিবার ব্যবস্থা ছিল 


বিশেষ 
পৌর ও জানপদ 
র ভার অপিত হয়। 


> 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯.৪ প্ুঃ চ15515, 


বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরক 


~~ 


প্রাথমিক শিক্ষা আইন ৪৪১- 


সন্দেহ নাই তৎকালে এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও 
হইয়াছিল। কিন্ত এই আইন বিশ্ববিদ্যালয় গুলির কা্যক্ষেত্রের আয়তন 
বাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করিবার, 
অধিকার দেয় এবং এই আইনের সাহাব্যেই কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বঙ্গের রাজধানীতে এক বিরাট শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেমস্ফোর্ডের শাসনকালে উচ্চ শিক্ষার: 
উন্নতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশন নিযুক্ত হয়। মাইকেল গ্তাড্‌লার 
( Dr. Michel Sadler ) এই কমিশনের 
সভাপতি ছিলেন এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্ততম বিখ্যাত. 
সদপ্ত ছিলেন। এই কমিশনের ব্যবস্থার ফলে ভারতের নানা প্রদেশে 
প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হয়, কিন্ত কলিকাতা: 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন অদ্যাপি সম্ভব হইয়া উঠে নাই। 

সর্ব স্তরে শিক্ষার প্রসার 2৯৯১৯ খুষ্টান্দের ভারত-শাসন- 
আইন অনুসারে শিক্ষা প্রাদেশিক সরকারের শাসন বিভাগের মধ্যে 
গণ্য। ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন একজন দেশীয় মন্ত্রী এই 
বিষয়টির তত্বাবধান করেন । বর্তমানে ভারতের নানাস্থানে অনেক নূতন 

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রাথমিক 
শিক্ষা অপরিহার্য করিবার আইনও' 
( ০ Primary Education ) নানা প্রদেশে বিধিবদ্ধ- 
হইয়াছে এবং স্থল বিশেষে ইহার ব্যবস্থা 
কার্যে পরিণত হুইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা 
বিষয়ে সরকারী খরচের পরিমাণ ও ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কমিশন 


প্রাথমিক শিক্ষা আইন 


পা প্রসার 


৪৪২ ভারতবর্ষের ইতিহাস * 
উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্ত্রীশিক্ষার বিস্তার 
যদিও পুরুষের শিক্ষার অনুপাতে কম, 
নিতু তথাপি ইদানীং এ বিষয়েও উন্নতি হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের শিক্ষা বর্তমান সময়ে শুধু সাহিত্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া 
‘বৈষয়িক ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করিতেছে। চিকিৎসা, পুর্ভবিদ্ধা 
'ইঞ্রিনীয়ারিং) কুবি, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার জন অনেক নূতন প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইতেছে। ভারতের উচ্চনীচ সর্বস্তরের অধিবাসিগণ সুশিক্ষিত 

হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। 

উপসংহার £_ ভারতবর্ষ মানব-সভ্যতার 
হইলেও, এক প্রাচীন সভ্যতার গীঠস্থান স 
কত জাতি যে এদেশে আতিয়া . আপনাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা 
হারাইয়াছে, তাহার ইয়ন্তা নাই। খু্লমান বিজয়ের পরে দুইটি 
সত্যতা এমন সুন্দর ভাবে মিশিরা গিয়াছিল যে তাহার চিহ্ন আজিও 
আমরা স্থাপত্যে, চিত্রে, কবিতায়, সাধারণ আচার ব্যবহারে এবং 
অন্ধ কুসংস্কারের মধ্যেও দেখিতে পাইতেছি। 
অপর এক নূতন জাতি আ 
অস্তনিবিষ্ট হইয়া গেল। বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ প 
আসিয়াছে এবং যদিও আম 


প্রাণিত হইয়াছি, তথাপি আমাদিগের ূরবপুরুষদিগের বন্ধন ও শিষ্টাচার 
ত্যাগ করি নাই। রদ 


বিজ্ঞান, 
ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তার সহিত ইং 
ঘটাইতে পারিবে না ? অথবা চিরকাঁ 
ও বিদ্বেষ ভাব পোবণ করিয়া চলিবে? 
ধ্‌ আছে, একমাত্র ভগবানই শুধু বলিতে প 


আদি জন্মভূমি না 
ন্দেহ নাই। অতীতে 


ay 


উপসংহার ৪৪৩ 


কি করিয়াছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। বহুদিন ধরিয়া যে রাষ্ট্রীয় 
একতা আমরা কামনা করিয়া আসিতেছিলাম, বৃটেন তাহাই স্থায়ীভাবে 
আমাদিগক্ষে দিয়াছে । বৃটেন আমাদিগকে শিখাইয়াছে যে জাতীয় 
আদর্শ ভিন্ন চিরস্থায়ী এক্য সম্ভবপর নহে। বৃটেনের শাসনে দেশে 
“আবার শান্তি আসিয়াছে, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে। কিন্তু শুধু 
শান্তিও অবিচ্ছিন্ন শুভফল আনয়ন করে না। শান্তিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই 
ভারতের পূর্বতম সামরিক গ্রতিভাও নষ্ট হইয়াছে। ভারতে বৃটিশ 
রাজত্ব সম্পূর্ণভাবে স্থাপিত হইবার পর হইতে আমরা আর একটি 
শিবাজী, হায়দর আলি অথবা রণজিতৎসিংহ দেখিতে পাই নাই । জগতের 
সর্কজাতির প্রতিযোগিতার ফলে আমাদের প্রাচীন শিল্প-বাণিজ্যের যে 
অধোগতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সুজলা সুফল! 
মাতৃভূমির স্বাভাবিক ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হইবার সন্ধান আমরা পাশ্চাত্য 
.বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট পাইয়াছি। রেল, টেলিগ্রাফ, ষ্টিমার, বিমান- 
পোত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। 
“আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার 
'আকাজ্ায় একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়| একই লক্ষ্যপথে চলিয়াছে। 
স্বরাজই সকলের লক্ষ্য । এ সম্বন্ধে বৃটিশ এবং এদেশীয়দের মধ্যে মতভেদ 
.নাই। তবে সময়ের তর্ক লইয়া কি মিলনের পথে বাধা পড়িবে? আশা! 
করি, তাহা কখনই হইবে না। ভারতের অতীত গৌরবোজ্জল, তাহার 
ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই যেন 
মাতৃরপা জন্মভূমির গৌরব ও মহিমাবুদ্ধির জন্ত যত্ববান হই। 
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গবর্ণর-জেনারেলগণের নাম 


[১] বাংলার ফোর্ট-উইলিয়মের গবর্ণর-জেনারেলগণ' 
(রেগুলেটিং এ্যাক্ট ১৭৭৩) 


( অস্থায়ী শাসকগণের নাম তারকা চিহ্নিত ) 
১৭৭৪ (অক্টোবর ) ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ 
১৭৮৫ (ফেব্রুয়ারী ) * সার জন ম্যাক্ফারসন 
১৭৮৬  ( সেপ্টেম্বর ) আর্ল (মার্ক,ইস্‌) কর্ণওয়ালিস্‌ . * 
১৭৯৩ সার জন সোর (লর্ড টেনমাউথ ), 
১৭৯৮ (মার্চ) *সার এ. ক্লার্ক 
১৭৯৮ (মে৷)  .. আর্ল অব মণিংটন ( মাক,ইস্‌ ওয়েলেস্লি )' 
১৮০৫ (জুলাই ৩০ ) মার্কুইস্‌ কর্ণওয়ালিস্‌ ( দ্বিতীয় বার ) 
১৮০৫. (অক্টোবর ) *সার জর্জ বার্লোঁ 
১৮০৭ (জুলাই) ব্যারণ ( আর্ল অব) মিণ্টো ( প্রথম ) 
১৮১৩ (অক্টোবর ৪ ) আর্ল অব ময়রা ( মার্ক, ইস্‌ অব হেষ্টিংস্‌), 
/ ১৮২৩ (জানুয়ারী ) *জন এডাম 
১৮২৩ (আগষ্ট ১) ব্যারণ ( আর্ল) আমহাষ্ট 
৯৮২৮ (মার্চ ) *উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইলী 
১৮২৮ ( জুলাই ৪ ) লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিস্‌-বেটিঙ্ক 
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[২] ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেন।রেলগণ 
"(চাটার গ্যাক্ট ১৮৩৩) 


৯৮৩৩: 7. লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিস্‌-বেটিঙ্ক ]. 
১৮৩৫ (মার্চ ২০ ) *সার চার্লস ( লর্ড ) মেটকাফ 

৯৮৩৬ (মার্চ) ব্যারণ ( আর্ল অব) অক্ল্যাও 
৯৮৪২ (ফেব্রুয়ারী ) ব্যারণ ( আর্ল অব ) এলেনবরা 

১৮৪৪ (জুন) *উইলিয়াম উইলবারফোর্স্-বার্ড 
(জুলাই ) সার হেন্রি (ভাইকাউণ্ট ) হাঙিগ্জ * 
(জানুয়ারী ) আর্ল (মাকু-ইস্‌) অব ডালহৌপী 
৯৮৫৬ (ফেব্রুয়ারী ) ভাইকাউন্ট (আর্ল) ক্যানিং 


১৮৪৪ 
১৮৪৮ 


[৩] গবর্ণরজেনারেল ও ভাইসরয়গণ 


"১৮৫৮ (নভেম্বর ১) ভাইকাউণ্ট (আর্ল) ক্যানিং 
৯৮৬২ (মার্চ ) আৰ্ল অব এলগিনখ্থ্যা্ বিঙ্কারডাইন (প্রথম ) 
১৮৬৩ * সার রবার্ট নেপিয়র ( ব্যারণ নেপিয়র 
অব ম্যাগডাল]1) 
১৮৬৩ * সার উইলিয়াম টি ডেনিসন 
৯৮৬৪ (জানুয়ারী ) সার জন ( লর্ড ) লরেন্স 
১৮৬৯ (জানুয়ারী ) আর্ল অব মেয়ো 
১৮৭২ * সার জন ্র্যাচি 
১৮৭২ * লর্ড নেপিয়ার অব মাষ্টিষ্টন 
১৮৭২ (মে) ব্যারণ (আর্ন অব) নর্থক্রক 


. ১৮৭৬ ( এপ্রিল ) ব্যারণ ( আর্ল অব ) লিটন 


যত গবর্ণর-জেনাঁরেল ও ভাইসরয়গণ 


8৫৯ 


১৯০৪ 


১৯৩৬ 


(জুন) মার্কুইস্‌ অব রিপণ 


(ভিনেম্বর ) আল অব ডলি? EEG! 


(ডিসেম্বর ) মার্ক,ইস্‌ অব ল্যান্সভাউন্‌ 


- খ্যাওআভা ) 


(জাহুমারী ) আর্ল অব এল্গিন ধ্যাও, কিারডাইন (দ্বিতীয় ) 


(জানুয়ারী ) ব্যারণ ( আর্ল ) কার্জন অব 


কেড জন 


১৯০৪: (এপ্রিল ) * লর্ড এষ্পটৃহিল 
(ডিস্েমর ) ব্যারণ(দার্কুইস্‌) কার্জন অব কেড টন * 


(নভেম্বর ) আর্ল অব মিন্টে| (দ্বিতীয় ) 
(নভেম্বর) ব্যারণ হাডিঞ্জ অব পেনস্হাষ্ট” 
(এপ্ৰিল ) ব্যারণ চেম্স্‌ফোর্ড 
(এপ্রিল ) আৰ্ল অব রেডিং 

১৯২৫ * লর্ড লিটন ( দ্বিতীয় ) 


(এপ্রিল) লর্ড আরউইন 


( পুনণিযুক্ত )' 


১৯২৯ লর্ড গোসেন (লর্ড আরউইনের অনুপস্থিতিতে ) 
(এপ্রিল) দি রাইট্‌ অনারেবল দি আর্ল অব উইলিংডন 
১৯৩৪ , * সার জর্জ ষ্ট্যান্লী ( লর্ড উইলিংডনের 


(১৮ এপ্রিল) লর্ড লিন্লিথ্‌গো 


অনুপস্থিতিতে ) 


বাংলার লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণরগণ 


সার ফ্রেডারিক ভেম্স্‌ হালিডে রা 
সার জন পিটার গ্র্যাণ্ট GR 
সার সেসিল বিডন ১৮৬২ 
সার উইলিয়াম গ্রে নি 
সার জর্জ ক্যাম্বেল রত 
সার রিচার্ড টেম্পল দক 
সার এস্‌লি ইডেন তান 
সার সর্ট সি. বেইলী ( অস্থাযী ) বি 
সার অগাষ্টাস্‌ রিভাস” টমসন ৯৮৮২ 
এইচ. এ. ককারেল (অস্থায়ী ) prs ১৮৮৫ 
সারষ্টয়ার্ট সি. বেইলী ' তত ১৮৮৭ 
সার চার্লস্‌ আলফ্রেড ইলিয়ট :- ১৮৯০ 
সার এ. পি. ম্যাক্ডোনেল ( অস্থায়ী ) Fe ১৮৯৩ 
সার আলেকভজাণ্ডার মেকেঞ্জি, ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৮ oe 0 
খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন Mh ১৮৯৫ 
চার্লস্‌ সিসিল ষ্টিভেন্স্‌ (অস্থায়ী ) ই ১৮৯৭ 
সার জন উডবার্ণ, ২১শে নভেম্বর, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু ১৮৯৮ 
জে. এ. বোডিলন ( অস্থায়ী ) টি ১৯০২ 
সার এ. এইচ. লীথ ফ্রেজার A ১৯০৩ 
ল্যান্দেলট্‌ হেয়ার (অস্থায়ী ) | 


5 SA 
এফং এ. জ্যাক (অস্থায়ী) + 


৯৯০৬ 


* বংশ পরিচয় ৪৫৩ 


“বলরস-তুর্ক” “চঘতী গুর্গনী” বা “মুঘল” (মোগল ) 
বলিয়া খ্যাত 
তৈমুর বংশীয় প্রথম ছয়জন রাজ! (১৫২৬-১৭০৭) 
১ SNE বাবর, মৃত্যু_১৫৩* 


| dl | ] 
২ মহম্মদ হুমায়ুন কামকাণ হিন্ল আহ্করি থে 


St 


| || 
৩ জালালুদ্দীন আকবর  মিজ্জা হাকিম 
মৃত্যু--১৬*৫ 


1 | 
৪ নূরউদ্দীন [জি জাহাঙ্গীর মুরাদ দানিয়াল 
(সেলিম) ইন 


| ] | 
যর পরভেজ ৫ শিহাবউদ্দীন শাহরিয়র 
| : মহন্মদ শাহজাহান 
দাওয়ার বখ্‌শ সিংহাসনচ্যুত টা মৃত্যু-_১৬৬৬ 
| | | | 
দারা শিকোহং স্জা ৬ মুহীউদ্দীন মুরাদ 
মহম্মদ ওরঙ্গজীব 


আ'লম্গীর মৃত্যু_-৯৭*৭ 


৪৫৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
মহারাষ্ট্রের ভৌসল। ছত্রপতিগ্রণ 
মালোজী (চিতোরের রাজবংশধর বলিয়া 
দাবী করেন) 
দেবগিরির বাদব্গণ 
লুখজী যাদব ৫ 
ভিলাবাই- শাহজী-তুকাবাই 
ব্যাক্কোজী ব| একোজী 
(তাঞ্জোর ) 


সা (কনক-  সইবাই= 


প্রধম শিবাজী = নোয়রাবাই 
গিরি হয় 
(ইন সাজ তারাবাই= [লাগাই 
শিবাজী সম্তাজী 
| 17 4. তৃতীয় শিবাজী ১৮১ 


| রর « বংশ পরিচয় ৪৫৫ 
.. মহারাষ্ট্রের 
পেশবাগণের বংশ পরিচয় 
বিশ্বনাথ 


| 
১ বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪) 


|| 
২ প্রথম বাঁজীরাও (১৭২৭) চিমনদী আন্না 
সদাশিব রাও ভাও 
ছি UE 
|| || 
৩ বালাজী বাজীরাও (১৭৪*) ৬ রবুনাথ ধা (রাঘব) (১৭৭৩) 


rr ALLAN 
Al | | || || | 
'বিশ্বাসরাও ৪ মাধবরাও ৫ নারায়ণ অমৃতরাও ৮ বাজীরাও চিমনলী আগ! 
বল্লাল্‌ রাও (৯৭৭২) (দত্তক) দ্বিতীয় 
(১৭৬১) (১৭৯৬) 
৭ মাধবরাও নারায়ণ 
(১৭৭৪) 


| 
বিনায়ক রাও নানানাহেব (দত্তক পুত্র) 
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সা 


বাংলার গবর্ণরগণের নাম ৪৬১ 


সার ই. এন্‌ বেকার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে 
অবসর গ্রহণ করেন ৯০ ১৯০৮ 
এফং ডব্লিউ. ডিউক (অস্থায়ী ) AE 8 
১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল লেক্‌টেনাণ্ট- নি পদ তুলিয়া 
দেওয়া হয় এবং বঙ্গদেশে গবর্ণর শাসন পুনঃগ্রবন্তিত হয়। 


বাংলার গবর্ণরগণের নাম 


[ * চিহ্নিত রাজপুরুবগণ অস্থায়ীভাবে কাৰ্য্য করেন ] 
'দি রাইট্‌ অনারেবল ব্যারণ কারমাইকেল অব স্কালিং 


জি. সি. আই. ই., কে. সি. এম্‌. জি. - ১৯১২ 
দি রাইট অনারেবল আর্ল অব রোণান্ডসে, জি. সি. লাহ ই. ১৯১৭ 
* সার হেন্রি হুইলার ( মার্চ ) ee ১৯২২ 
দি রাইট্‌ অনারেবল লর্ড লিটন শত ১৯২২ 
* সার জন কার (১০ই এপ্রিল হইতে ৭ই আগষ্ট ) ১৯২৫ 
দি রাইট অনারেবল লর্ড লিটন (৮ই আগষ্ট হইতে ) ১৯২৫ 
* সার হিউ ষ্টিফেন্সন্‌ ( ১১ই জুন হইতে ১৪ই অক্টোবর ) ১৯২৬ 
দি রাইট অনারেবল লর্ড লিটন ( ১১ই অক্টোবর হইতে ) ১৯২৬ 
দি রাইট অনারেবল সার ফ্রান্সিস ্্ান্লি জ্যাক্সন, j 

পি. সি. জি., সি. আই. ই. { নত ১৯২৭ 
* সার হিউ ট্রিফেন্সন্‌ (৫ই জুন হইতে চারি মাস) ১৯৩০ 
দি রাইট অনারেবল সার ক্রান্দিস্‌ ্্যান্লি ০১ ১৯৩১ 
সার জন এগ্ডাসন ' ২০ ১৯৩২ 
* সার এযাক্রয়েড্‌ উড্হেড, € অস্থায়ী ) ANE ESSE 
সার জন এার্সন 48 


লর্ড ত্রযাবুর্ণ HE ১৯৩৭ 


৪৬২ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণরগণ 


লভ সিংহ অব রায়পুর, পি. সি., কে. সি. নর 
সার হেন্রি হুইলার ১০০ 
সার হিউ ল্যান্সডাউন ষ্টিফেন্সন, কে. সি. এস্‌. আই. 

সার জেম্স্‌ ডেভিস্‌ সিফটন্‌ ঢা: 


বিহারের গবর্ণর 
= সার মরিস্‌ গার্ণার হালেট 


উড়িষ্যার গবর্ণর 


. আসামের গবর্ণরগণ 
সার নিকোলাস ভড.২বিটসন্‌ বেল, কে, সি. এস্‌. আই. 


সার জন অষ্টেন হি 


সার উইলিয়াম সিনক্লেয়ার ম্যারিস, কে, সি. এম্‌. আই., 


কে. সি. আই. ই. 

সার জন হেন্রি কার, কে. সি. এস্‌. আই, 
কে. সি. আই, ই. 

সার উইলিয়াম জেম্স্‌ রীড,, কে. সি. আই. ই, 
সি. এস্‌. আই. | টা 

সার এগ্বার্ট লরি লুকাস হামণ্ড, কে. সি. এস্‌. আই., 
সি. বি. ই, 

সার:মাইকেল কীন 

সার:রবার্ট নীল রীড 


১৯৩৭" 


অ 


অক্ল্যাও ( লর্ড) ৩৫৭ 
অক্টারলোনি (লর্ড) ৩৪৪ 
অজাতশক্র ৪১ E 
অজিতসিংহ ২৩৭ 

অৰ্জ্জুন গুরু ( হত্য। ) ২১৩ 
অবোধ্যার বেগম ৩২১ 
অল্বীরণী ১২২ 

অশোক ৫১ 

অসহযোগ আন্দোলন ৪০৭ 


আআ. 


আকবর (মহান্ুভব ) ১৯২ 
আর্কট অবরোধ ২৯২ ॥ 
আদিল শাহ ১৯১ 
আনোয়ারউদ্দীন ২৮৯ 
আফজল খা] ২৪১ 

আবুল ফজল ২০৯ 
আমহাষ্( লর্ড ) ৩৪৯ 
আরউইন ( লর্ড ) ৪১৮ 
আয়-লা-চ্যাপ্লের সন্ধি ২৮৯ 
আল্বুকার্ক ২৮৩ 
আলাউদ্দীন খল্জি ১৩৫ 
আলিওয়াল ৩৬৫ 

আলিবর্দী খা (বাংল?) ২৬৪ 
আলেক্জাগ্ডার ৪২ 
আলেকজাগার ডা ৩৫৬ 
আষ্টি ৩৪৬ 


নির্ঘণ্ট 


আসফ. খন ২*২ 

আদাই ৩৩৯ 

আহম্মদ শাহ ১৫৯. . 
আহম্মদ শাহ দুর্রাণী ২৬৮ 


ই = 


| ইউচিগণ ৬৫ 


ইংলগেখরীর চক্রবস্তাত্বি বোষণা ৩৮৫০ 

ইন্গ-গুর্থা যুদ্ধ ৩৪৪ 

ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ (১ম) ২৮৮, (২য়) ২৯২ 

ইঙ্গ-নহিযুর যুদ্ধ (১ম) ৩০৭, (২য়) ৩১৭ 
(ঙ্য়) ৩২৫ k 

ইঙ্গ-নরাঠা যুদ্ধ (১ম) ৩১৪, (২য়) ৩৩৮ 
(তয়) ৩৪৫ H 

ইণ্ডিয়া কোম্পানি (ফ্রেঞ্চ) ২৮৪ 

ইব্রাহিম লোদী ৯৫৪ 

ইয়ান্দাবোর সন্ধি ৩৫০ 

ইল্তুৎমিস ১২৭ 

ইল্বার্ট বিল ২৯২ 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (ইংলিশ ) ২৮৪ 


উ 
উইলিয়ম বেট্টিঙ্ক ( লর্ড ) ৩৫১ 
উইলিংডন্‌ ( লর্ড) ৪১১ 
উম্বেলা যুদ্ধ ৪৯১ 

খা 
ধণ্েদের যুগে নারী ২১ 
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| এ কুতবউদ্দীন মুবারক ১৪০ ফি | 
এইচিশন্‌ কমিশন্‌ ৩৯৪ কুতবুদ্দীন অইবক ১২৬ { 
একনাথ ১৭৩ কুমারগুপ্ত (৯ম) ৭৫ f 
এলেনবরা (লর্ড ) ৩৫৯ কুমারিল ১*৭ = | 
এ্যাম্পখহিল (লর্ড ) ৪০২ কুকালার যুদ্ধ ৩৩৩ | 
কুষাণ সাত্রাজ্য ৬৪ | 
ও কুরুক্ষেত্র ১৭, যুদ্ধ ৯৮ 
ওয়াড়গাওএর সন্ধি ৩১৭ এ ১৬৫ শু 
ওয়ারেণ হোষ্টিংম ৩০৯ ততিবাস ১৭৬ | 
৩২২ ৯354১ কৈকোবাদ ১৩৪ 
«০ ওলন্দাজ ২৮৫ কোরেগাও ৩৪৬ +. 1 
কোটিল্যের অর্থশান্্র ৫০ | 
ও hy | 
উরঙ্গজীব ১৮ রি খ [ 
ক খর্ডার যুদ্ধ ৩৩৩ | 
কণিক্ক ৬৫ খল্জি স্ূলতানগণ ১৩৪ গা 
কদফিস্‌ ৬৫ খাজুয়ার বুদ্ধ ২২৩ | 
কবীর ১৭৩ খানজাহান লোদী ২১৮ 
করিম খ। ৩৪৫ খানুয়। যুদ্ধ ১৮২ | 
কর্ণগয়ালিস্‌ (লর্ড ) ৩২৫ খশাফি খা! ২৪৫ | 
কর্ণাট যুদ্ধ (২য়) ২৮৯ খারবেল ৬১ | 
কৰ্ণাটক ৩৩৬ খাল্সা ২৪৫ 
কর্ণালের যুদ্ধ ২৬৫ থিজ্র খঁ। ১৫২ 
কল্যাণের চালুক্যগণ ৯৭ খিলাফত আন্দোলন ৪,৬ 
কলিকাতা ২৮৬ খুরম্‌ ২১৫ রঃ 
কলিঙ্গরাজ ৬১ বিন 
কাধবংশ ৬০ | 
কাঙ্জন (লর্ড ) ৩৯৯ ঠা 
কারিকল ২৮৭ গা | 
২ গজনীরাজ্য ১১৬ ৮ 
ক্লাইভ ( লর্ড) ২৯১ | গণ্ডাযকের সন্ধি ৩৬৭ 
ক্যানিং (লর্ড) ৩৭২ গোফারমিদ্‌ ঙ৬ও হ্‌ 1 
কিক্ির যুদ্ধ ৩৪৬ -| রেশ (হিন্দুরাজ্য অতিঠাতা ) তৰ ? 


) 


গিয়াসউদ্দীন আজম ১৫৬ 


sm ০ নির্ঘণ্ট ৪৬৫ 
গিয়াসউদ্দীনু তুঘ লুক, শাহ ১৪২ 
গ্িয়াসউদ্দীন বলবন্‌ ৯৩২ ছত্রসাল ২৩৪ হি 
গুপ্ত সাম্রাজ্য ৭১ 
জ 


সগপ্তান্দ ৭১ 

গুরু গোবিন্দ সিংহ ২৫৫ 
গুলবদন বেগম ২৭৬ 
গ্রীক্‌গণ ৪৪, 8৫, ৪৬ 
গোগ্রার যুদ্ধ ১৮২ 
গোগুওা ১৯৮ 
গোওয়ানা ১৯৫ 
গোলকুণ্ড! ২২*-২৯ 
গোৌঁতমীপুত্র শাতকণি ৬৯ 


চ 


চণ্ডীদান ১৭৫ 

চন্দননগর ২৮৭ 

চন্দ্ৰগুপ্ত ( যৌঁৰ্ঘ্য ) ৪৭ 

চন্দ্ৰগুপ্ত (১ম) ৭১ 

চন্ত্ৰগুপ্ত (২য়) (বিক্রমাদিত্য ) ৭৩ 

চাদ সুলতানা ২০২ 

টাদানাহেব ২৯০ 

চালুক্য, বাতাপি নগরী ৯*, 
কল্যাণ ৯৭ 

চিঙ্গি খা ১২৮ 

চিত্তরঞ্জন দাশ ৪*৮ 

চির মৈত্রী সন্ধি ৩৪৩ 

চিরস্থায়ী,বন্দোবস্ত ৩২৭ 

চুরামন জাঠ ২৫৮ 

চেমসৃফোর্ড (লর্ড ) ৪০৪ 

চৈতন্য ১৭২ 

চৈতদিংহ্‌ (ব্লারাণসী ) ৩২* 

চৌখ ২৪৮ রি 

চেনা ১৮৪ 

চৌহান নৃপবংশ ৯৫ 


৩০ 


জঙ্জ বার্লো! (সার ) ৩৪১ 
জন শোর (সার) ৩৩১ 
জয়চ্চন্ত্র ৯৬ 
জয়দেব ৯ 
জয়সিংহ ২৪২ 
জামোরিণ ২৮৩ 
জাহাঙ্গীর ২১২ 
ছিয়া-উদ্দীন বরণী ১৭৬ 
জেবউন্নিসা ২৭৬ 
জৌনপুর ১৫৮ 

লে শাবি 
বীগির রাণী ৩৭৬ 

ট 


টমাস রে! (সার) ২১৪ 
টাভানিয়ে ২৮ 

টিপু স্থলতান ৩৩৫ 
টোডর মল ২১১ 


ঠ 


ঠগী দমন ৩৫৪ 


ড 


ডফরিণ ( লর্ড ) ৩৯৩ 

ড।লহোনী (লর্ড ) ৩৬৬ 
প্র২৮৮ 

ডেমেটি,য়স্‌ ৬২ 


তি 


তরাইনের যুদ্ধ ৯৬, ৯ম ও ২য় যুদ্ধ ১২৩ 
তলিকৌট ১৬৬ 


|| 
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তাজমহল ২২৬ ন 
| তাতিয়া তোপি ৩৭৬ 
। তানসেন ২*৯ নন্দকুমার ৩১৩ 
তাত্রলিপ্তি ৭৫ ননদ সাস্রাজ্য ৪১ 
SLE: নৰ্থকক (লর্ড) ৩৮৪ 
তিব্বত অভিযান ৩৯৯ নাদির শাহের লুঠঠন ৩৪৮ 
ত্ৰিপিটক ৩৬ নানক ১৭৩ 
তুঘ লুক রাজগণ ১৪২ নানা ফড়নবীশ ৩১৬ 
 তুলসীদান ২১০ নানা সাহেব ৩৭৫ 
তেগ্বাহাছুর ২৩৪ নালন্দা ৮৩ 
১ নাদিরউদ্দীন মামুদ ১৩১ 
ৈমুরৰংশীয় রাজশক্তির পতন ২৫৩ নিল্লাম-উল-মুল্ক ( আসফজা ) ২৫৯ 
তোরমান ৭৯ নিব ৩২ 
| A নূরজাহান ২১৩ 
মগ 
দনুজমদ্দন ১৫৭ প 
দাদাজী কোওদেব ২৩৯ পঞচছলতান ১৬২ 
৮ না পঞ্জদেহ্‌ ৩৯৩ * 
দি ২০০ রা ... 
দাস রাজবংশ ১২৬ পিচের 
দাহির ১১৫ পঁরিনী ১২ 
He রাণী) ৮৬ পরমার রাজ্য (মালব) ৯৫ 
ere পহলব রাজবংশ ৬৪ 
| দিল্লী লুণ্ঠন ১৫১ পলা 
ৰ যুদ্ধ ২৯৯ 
TE পাণিনি ২৬ 
৮১ পাশিপথে 
দুর্গাদাস ২৩৫ (১ম) ১৫৪, 
ছূর্গাবতী (রাণী) ১৯৫ ১ 
দেওরাইএর বুদ্ধ ২২৪ ন লাদ নং 
প্যারিস সন্ধি ২৯৪ 
ধ পিগারী যুদ্ধ ৩৪৫ 
ধননন্দ ৪২ নন A ৩১৬ 
ধৰ্মপাল ৯৩ 5 
ধৰ্ম্মাটের যুদ্ধ ২১৩ সুমিত শুঙ্গ ৫৯ 
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পেলসির্ট ২৭৯, বালাজী বাজীরাও ২৬৯ 
পৃথীর [জ (৩য়) ৯৬ বালাজী বিশ্বনাথ ২৬১ 
প্রতাপদিংহ ১৯৭ বিজয়দেন ৯৪ 
অতিহার সাম্রাজ্য ৮৮ বিজয়নগর ১৬৩ 
পভাকরবদ্ধনী ৮০ বিন্দুনার ৫১ 
প্রয়াগের মহাসম্মিলন ৮৪ বিদ্যাপতি ১৭৫ 

i বিশ্বিদার ৪১ 

ফ বীরবল ২১* 
ফর্রুখ দিয়র ২৫৬ বুদ্ধের জন্ম ৩৩ 
ফা-হিয়েন ৭৪ বুন্দেলখও ৪ 
ফিরিস্ত। ২৭৬ বুরবন ৩৪৩ 
ফিরুজ বিন রজব ১৪৮ বেদিনের সন্ধি ৩৩৭ - 
ফিরুজ শাহ্‌ বহমনী ১৬১ বৈরাম খাঁ ১৯২ 
ফিরোজ শা ৩৬৪ বোম্বাই ২৮৬ 
ফিলিপ ফ্র!ন্িদ (সার) ৩১৩ বোরো বৃদুরর১ - < 
ফৈজ ২০৯ বৌদ্ধসঙ্গীতি ৩৬ a 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৩৪১ 4 
ভ লি 
ব ভবভূতি ৮৫ 

বন্সারের যুদ্ধ ৩:৩ ভরতপুর ৩৫* 
বঙ্গবিভাগ ৪১ ভাক্ষরবন্ধ! ৮২ 
বজবাহাদুর ২*৯ ভাস্কো ডা গামা ২৮৩ 
বদখান ২২৯ ভ্যান্সিটাট ৩০১ 
বদাউনী ২*৯ * সণ 
বল্লভাচায্য ১৭২ ভোর বানা 
বল্লালদেন ৯৪. » ভোলা ( বেরার ) ২৬৪ 
বহমনী রাজ্য ১৬০ 
বহলুল লোদী ১৫৩ fl 
বাজীরাও (১ম) ২১২ মগধের অভ্যুত্থান ৪* 
বাজীরাও (২য়) ৩৩৭ মন্টেগ্ড ২০৬ 
বান্দা ২৫৬ মন্সব ২০৭ 
বাবর ১৮০ 5 মমতাজমহল ২২৫ 
বারিয়ে ২৮* মরাঠা রাজ্য ২৬৪ 
বারগীর ২৪% ময়র! ( লর্ড) ৩৪৪ 


বালথ ২২* 


মধুর সিংহাসন ২২৯ 
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আহম্মদ ১১৫ 
মহম্মদ ঘুরী ১২২ 
মহম্মদ বিন তুঘ লুক ৯৪৩ 
মহম্মদ শাহ ২৫৮ 
মহাঁজন্পদ ৩৯ 
নহাত্ম! গান্ধী ৪১২ 
মহাদাজী দিন্ধিয়া ৩৩২ 
মহাপন্ম ৪২ 
মহাবীর ৩৩ 
মহাভারত ২৭ 
মহামাত্র ৫. 


হারাণী বিন্দন ৩৬৭ 


মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৩৭৮ 
মহাযুদ্ধের আর্ত ৪০৪ 
মহীপাল (১৭) ৯২ 
মহেন্দ্রপাল (১ম) ৮৮ 
মহোনয়-ভ্ী ৮৫ 
মাইওয়খ ৩৯৯ 
মাধবরাও (১ম) ৩১৫ 
মানদিংহ ২১১ 
মানুচী ২৮১ 
মা'বার রাজ্য (মাদুর! ) ১৪৭ 
মালব ৪ 
মালিক অন্বর ২১১ 
মালিক কাফুর ১৪* 
মাহম ১৯৪ 
মাহে ২৮৭ 
মিন্টো (লর্ড) ৩৪১ 
মিন্টো ( ২য় ) (লর্ড) ৪০২ 
মিনাওার ৬৩ 
মিহিরগুল ৭৯ 
মীরকাশিম ৩০১ 
মীরজাফর ৩০০ 
মীরজু্ল! ২৩১ 


মুজাফফরজঙ্গ ২০২ 


মুদ্, ৩৫৪ 
মুর্শিদকূলী খাঁ ২২* 
মুরাদ ২২৩ 
মুলরাজ ৩৫৭ 
মেগান্থিনিন ৪৭ 5 
মেয়ো (লর্ড) ৩৮৩ 
মৌথরি বংশ ৮০ 
শৌর্্য সাত্রাজ্য ৪৬ 

য 
বশোঁধ্্মণ ৮* 
যশোবন্তরাও হোলকর ৩৩২ 
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